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উনোততেধাযিত রা শাপীশীশি 


টে 


ভগরান্‌ শব্য়াচার্যয প্রভৃতি প্রনীত, গীতার 
ভাষ্য ও টীক! থাকিতে গীতার অন্ত ব্যাখ্যা 
অনাবশ্যক। তবে & সকল ভাষ্য ও টাকা 
সংস্কত ভাষার প্রণীত। এখনকার দিনে এমন 
অনেক পাঠক আছেন যে; সংস্কৃত বুঝেন না, 
অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক ।. কিন্তু গীতা 
এমনই ছুরহ গ্রন্থ যে, টীকার সাহাষ্য ব্যতীত 
অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এইজন্ গীতার 
একখানি বাঙ্গাল! টাকা! প্রোক্ষনীয়। 

বাঙ্গালা টীক! ছুই প্রকার ₹ইতে পারে। 
এক, শঙ্করাদি প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার 
বাঙাল! অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। 
দ্বিতীয়, নৃতন বাঙ্গালা টাক প্রণয়ন করা 
যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা 
অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র 
নিজ কৃত অনুবাদে,কখন শাঙ্করভাষ্যের সারাংশ, 
কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টাকার সারাংশ সঙ্কলন 
করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজ কৃত অনুবাদে, 
অনেক সমক্ষে বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-গ্রণীতা চীকার 
মন্ার্থ দিগ্লাছেন। ইহাদিগের নিকট বাঙ্গালী 
পাঠক তজ্জন্ত বিশেষ খনী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত 
খাবু ভূধরচন্ত্র চট্টোপাধ্যাক্স গীতার আর এক- 
খানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন ) 


বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শাঙ্করভাষ্যের 


অনুবাদ থাঁকিবে | ইহা বাঙ্গালী পাঠকের 
বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। 

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরুঞ্ঃপ্রসম্ম ছ্িতীর প্রথা 
অবলম্বন কবিয়াছেন। তিনি নিজক্ৃত অনুবাদের 
সহিত “শীতাসন্দীপনী+ নামে একখানি 
বাঙ্গালা টাক” প্রকাশ করিতেছেন । ইহা 
স্থথের বিষয় যে, “গীতাসন্দীপনীতে”” গীতার 


না। 


মর. পূর্ব-পত্তিতেরা! যেন বুবিয়লাছিলেন, 


(লেইনপ বুঝান হইতেছে। বাঙালী পাঠকের! 


শীককণ্রসন্ বাবুর নিকট তজ্জন্ক কৃতজ্ঞ হই- 
বেন সন্দেহ নাই। 

এই সকল অস্থুবাদ বা টীকা থাকিতেওঃ 
মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অন্ধ্বাদ ও টীকা! 
প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়! 
গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ 


প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর 


কার্য হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন 
কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধি- 
কাংশই “শিক্ষিত'”-সম্প্রদায়তুক্ত । বাহার! 
পাশ্চাত্য শিক্ষা় শিক্ষিত, তীহাদিগকেই সচ- 
বাঁচর “শিক্ষিত” বলা হইয়া থাকে; আমি 
প্রচলিত প্রথার. বশবর্তী হুইয়াই তদর্থে 
“শিক্ষিত” শব্ধ ব্যবহার করিতেছি । কাহারও 
শিক্ষা বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম 


হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধি- 


কাংশই “শিক্ষিত” সম্প্রদায়তৃক্ত; ইহা আমার 
জানা আছে। এখন গোলযোগ্ের কথা এই 
যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পঞ্ডিতদিগের. 
উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন ল1। বাঙ্গালা 
অন্গবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুবিতে পারেন 
ষেমন টোলের পগ্ডিতেরা, পাশ্চাতা- 
দিগের উক্তির অন্থবাদ দেখিয়াও সহজে 
বুঝিতে পারেন না, ধাহার! পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত, তীহার! প্রাচীন প্রাচ্য পশ্ডিতদিগের 
বাক্য কেবল অন্থবার্দ করিয়া দিলে সহজে 
বুঝিতে পারেন ন!। ইহা! তাহাদিগের দোষ 
নহে, তাহাদিগের শিক্ষার নৈসার্গক ফল। 
পাশ্চাত্য চিন্তা-গ্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়- 
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লতি দু. 
শনি, শৈব হইতে পাশ্চাত্য চিন্ত প্রণালীর 
অনথব্তী, শ্রাহীন তারতবর্া্ চিত্তা প্রণালী 
ত।হাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল তাঁষা- 
স্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তীহাদিগের 
হবদযঙ্গম হয় না। তাহাদিগকে বুঝাইতে 
গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, 
পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম তাহা" 
'দিগকে বুষান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য । 
ইহার জবারও বিশৈষ প্রয়োজন এই যে, 
।পাশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে 
সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্বব- 
পণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্য দিতে তাহার মীমাংসা 
নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই, কেন 
ম।, তাহারা যে লকলী পাঠকের সাহায্য 
জন্ত ভাষ্যাদি গ্রণন করিয়াছিলেন, তীহা- 
দ্নিগের মনে সে নকল সংশয় উপস্থিত হইবার 
মস্তাবনাই ছিল মা। এই টাকায় যতদুর সাধ্য 
সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা! কর! গিয়াছে। 
অত এব,যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাথ্য। 
বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, 
আমি তীহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধা 
তাছা্গিগের সাহাধা করি, ইহাই আমার ক্ষ 
ভিলাব। আমিও যতদুর পারিয়াছি, পূর্বা- 


কলিকাতা, 


১২৯৩ সাল। 





পতিতদিগের । 
গিযি-টীক্ষসং 





হবনাথ চকরবরতিকত টীকা 
দৃষ্টি রাখির! এই টা প্রণয়ন ক্রিযাছি। | 
তবে ইাও আমাকে বলিতে (হইতেছে যে, 
যে ব্যক্তি. পাশ্চাত্য সাহিতা, বিজ্ঞান এবং 
দর্শন অবগন্ত হইয়াছে, সকল সয়েই যে সে 
প্রাচীনদিগের অন্থুগাঁমী হ হইতে পারিবে, এমন 
নন্তাবনা, নাই। আমিও সর্বক্ম তাহাদের 
অনুগামী হইতে পারি নাই। ধাহারা বিবে- 
চন! করেন, 'এ দেশীয় পূর্ব-পণ্ডিতের! যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা! সকলই ঠিক্‌, এবং পাস্চাত্য- 
গণ জাগতিক তথ্য সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা 
সকলই ভূল, তীাহাদিগের সঙ্গে আমার কিছু" 
মা সহানুভূতি নাই। 

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্ত মূল ভিগ্ 
টাক! চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। 
অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম 
নছেন, এজন্ত একট। অন্ুবাদও দেওয়! গেল। 
বাঙ্গাল! ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অন্থবাদ 
আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচন! করেন, 
সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর 
যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করি- 
রাছি। কিস্তু ছুই এক স্থানে অর্থব্যক্কিন়্ অন্থ- 
রোধে এ নিয়মের কিকিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ্ট্রোপাধ্যায় | 





ধৃতরাষই্র উবাচ। 
 ধ্থঙ্ষেতে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুংসবঃ। 
মাষকাঃ পাগুবাশ্টৈর কিমকুর্বত সয় ॥ ১॥ 
ধৃতরাষই বলিলেন, ছে সঞ্জয়! পুণক্ষেঞজ 
কুরুঙ্গেত্রে খুন্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও 
পাশুনেরা কি করিল? ১। 
ীমন্তগবাশীতা, মহাতারতের ভীগ্পর্কের 


অন্তর্গত। ভীগ্মপর্কের ৩য় অধ্যায় হুইতৈ 


&৩ অধ্যায় পর্যান্ত--এই অংশের নাম ভগ” 
বদশীত| পর্কাধ্যায়/ কিন্তু তগব্দগাতার 
আর্ত, পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে । তৎপূর্কো 
যাহ! ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে ন1 
পারেন, এত্ত তাহ সংক্ষেপে বলিতেছি। 
কেন নী, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্্র কেন এই 
প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা 
অনেক পাঠক বুঝিবেন না। 

যুধিতিরের রাজাসরধি দেখিয়া, ধতরাষ্ট্রে 
পুত দুর্দ্যধন তাহা অপহরণ করিবার আতি- 
গায়ে যুধিটিরকে কপট-দূযুতে আহ্যা নু্দকরেন। 


যুধিষ্ঠির কপট দাতে পরাজিত হইয়া এই পণে, 


আঁধনধ হয়েন থে, হাদশ বৎসর তিনি ৪ তাঁফার 


গ্রাতুগণ বনবাস করিবে, তাঁর পর এক বৎসর. 


অজ্ঞাতবাঁদ করিবেন। এই জ্রয়োদশ বৎসর 
ূর্য্যোধন তাহাদিগের দ্বাঙ্য ভোগ করিবেন। 
তাঁর পর পাগুবের| এই পধ রক্ষ/ করিতে 
পাৰিলে। আপনাপিগের লাগা পুনঃঞাপ হই- 


বেন। পাণ্ডবেরা ছাদ ব্থসর বনবাঁদে এবং 
এক বসর অক্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্ত 
র্্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে 
অস্থীকৃত হইলেন। কার্জেই পাগুবের! যুদ্ধ 
করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে গ্রস্ত হই- 
লেন। উতয়পক্ষ- সেন! সংগ্রহ করিলেন। উতয়- 
পক্ষী সেনা যুদ্ধা্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। 
যখন উত্তয় সেন! পরম্পর সন্মুখখীন হইয়াছে, 
কিন্তু যুদ্ধ আরস্ত হয় নাই। তখন এই গীঠার 
আরম্ভ! 

: ধরাই স্বয়ং-যুদধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন-- 
তিনি হক্তিনাঁমগরে আপমার রাঁজভবমে 
আছেম। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ) 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়! যুদ্ধদর্শন-স্থখেগ 
বঞ্চিত। কিস্তুযুদ্ধেকি হয় জানিবার জন্ত 
বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্বে ভগবান্‌ ব্যাসদেব 
তাহার সম্ভাষণে আসিয়া ছলেন, তিনি অঙ্গগ্রহ 
করিয়া! বৃতরাষ্্রকে দিবাচচ্ষু প্রদান করিতে 
ইচ্ছা করিলেনর্* কিন্তু ধৃতরাষ্্রী তাহাতে 
অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, ণআমি 
জাতিবধ সনর্শন করিতে অভিলাষ করি না 


আপনার তেজঃগ্রতাবে আস্টোপান্ত এই যুদধ- 
ৃত্বাস্ত শ্রবণ করিব।” 
, রাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বরদান করিলেন। 


তখন বাসদের ধৃত- 


বরপ্রভাষে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়া ও 
কুরুক্ষেত্র ঘুদবৃন্তান্ত সকল দিবাচক্ষে দেখিতে 


৬ .. বঙ্কিমচন্দ্রের 
প্লেন, 'দেখিয়। ধরাইকে শুনাইতে লাগি- 


লেন! তাই মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করি- 
তেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। 


সেনা যুসধার্থ পয়স্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া 


ধরাই গিজ্ঞাস। করিতেছেন, উত্তর পক্ষ কি 


 করিলেন। গীতার এইরূপ আরন্ত। 

এইট দিবাচক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, 
পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি ন!। 
গীতোক্ত ধর্দের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ 
নাই। 

যে ধর্ষব্যাথা। গীচার উদ্দেশ্ট, প্রথমাধ্যায়ে 
তাহার কিছুই নাই। কি গ্রসঙ্গোপলক্ষে 
এই তত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যাক্সে 
এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে 
ফেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মদ 
হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্তু এতদংশের কোন 
প্রয়োজন নাই । পাঠক ইচ্ছ। করিলে এত- 
দংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন । আমার যে 
উদ্দেশ্ত, তাহাতে এতদংশের কোন টীকা 
পিখিবারও প্রয়োজন নাই) ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চার্ধাও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে 
শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে 
কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্ত 
ছুই একট! কথ! লেখা গেল। 

কুরুক্ষেত্র একটা চক্র বা জনপদ । চক্র 
এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের 
দক্ষিণবর্তী। আম্বল। নগর হইতে উহ ২ 
কজ্রোশ উত্তর । কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারত- 
বর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র ভারতের ভাগ্য অনেকবার 
উ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে।- “ক্ত্র” নাষ 
শুনিয়া ত্বরস! করি, কেহ একখানি মাঠ বুঝি" 
বেন না। কুকক্ষেত্র প্রীচীনকালেই পঞ্চ 
যোজন দীঘে এবং পঞ্চ যোজন গ্রস্থে। এই 


মহা. 
ভারতের যুদ্ধপর্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত । 
সকলই সঙ্গয্নোক্তি। এক্ষণে, উভয়-পক্ষীর 
'পাগুবদিগের পূর্বপুরুষ; এজস্ক ছু 





ছিলেন। তাহ ইল জা চক্ষের | নাষ। 
কুক্ষেত্র হইয়াছে।, ভিনি হর্য্যোখনাধির রা 





কৌনব বলা হয়। তিনি এই স্থানে  ভপস্ঠা 
করিয়া বরলাত করিম:ছিলেন, এই জন্ত ইহা, 


নাম কুক্ক্ষেত্র। মহাভারতে কথিত হইসে 


যে, তাহার তপন্তার কারণই উহা পু্যতীর্থ। 
ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্ম 
ক্ষেত্র বলিক্বা প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাক্ষণে 
আছে, “দেবাঃ হু বৈ সত্্রং নিষেহরগ্িরিভ্রাঃ 
সোমে মথো বিধুররবিশ্থেদেবা অন্তত্রেবাশ্বিভ্যাম্‌। 
তেথাং কুরুক্ষেত্রং দেববজনমাস। তল্মাদান্ঃ 
কুরুক্ষেত্র দেবধজনম্।% অর্থাৎ দেবতারা 
এইখানে ঘজ্জ করিয়াছিলেন, এজন্ত ইহাকে 
“দেবতাদিগের যক্ঞস্থান” বলে। 

মহাভারতের বনপর্কের তীর্ঘঘ!জ! পর্কা- 
ধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র লো 
কীর মধ প্রধান তীর্থ । বনপর্বে কুরুক্ষেত্ঞের 
সীম! এইরূপ লেখা আছে-_“উত্তরে সরম্বতী, 
দক্ষিণে দৃষত্বতী , কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর 
মধ্যবর্তী” (৮৩ অধ্যায়) মনুসংহিতাক় 
বিখ্যাত ব্রন্ধাবর্তেরও ঠিক সেই সীম! নির্দিষ্ট 
হইয়াছে__ 
সরন্থতীদৃষত্বত্যোর্দেবনস্ভো্ধদস্তরম্‌। 
তং দেবনিশ্ষিতং দেশং ্রহ্গাবর্তং | 

প্রচ্ষতে । হ। ১৭) 


অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ্রশধাবনত একই। 
কাঁলিদাসেন্ (নিয়লিখিত কৰিভাতে তাহাই 


বুঝা বাইনেছে . 


বুন্ধাবর্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহুগানঃ 
ক্ষেব্রং ক্ষত্রপ্রধনপিগুনং কৌরবং তত্তজেথাঃ 1 





হানা, লিজার কিবা. 
| | মেঘদুত ৪৯। 
কিন তে কাবার শ্ীকার আছে। বথা_ 


কুরুক্ষের্চ ষত্তাস্চ পঞ্চালাঃ শৃরসেনকাঃ। 
এর অন্দর্ষিদেশে বৈ নার 8 
অপেক্ষাকৃত াধুনিক সময়ে চৈনিক 
পরিব্রাজক ছিউন্ৃবাঙ.ও ইথাকে সী রন্থে, 
পর্ক্ষে বলিয়াছেন ।* . 
কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারত- 
বর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথ 
পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্র অনেক ভিন্ন 
ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি 
মহাভারতের যুদ্ধের স্মরক-্বূপ। যে স্থানে 
অভিমন্থ্য .সধ্টরখিকর্তৃক অন্তায় ঘুদ্ধে নিহত 
হুইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে “অভিমন্থ্া* 
ক্ষত বা! 'অমিন” বলিয়! থাকে । সেখানে 
আজিও পুত্রহীলার! পুক্রকাষনায় অদিতির 
মন্দিকে অদ্দিতিয় উপাসনা করেন। যেখানে 
কুরুক্ষে্জের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার়- 
সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই 
বীযগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল ) এখ- 
নও তাহাকে “অস্থিপুর” বলে। যেখানে 
সাত্যকিতে ও তুরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, 
অর্জুন 'সাত্যকির রক্ষার্থ অন্তায় করিয়। ভূসি- 


শ্রবার বাহুচ্ছেদন করেন, সে স্থানকে এক্ষণে. 


“ভোর” বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, ভুরি- 
শ্রবার সাবস্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইন়া ঘায়। 


+* 1. 56817751883 011). অন্থবাঁছে 
লিখিয়াছেন, ৭756 2 শি রি 
অর্থাৎ ধর্মক্ষেত্র। রঃ 


হীরক ছিল। তাহাই. (কর্ীসর, . 


সেই ছি হতে: অলক্কারে, একখণ্ড বহুমূল্য 
এক্ষণে 
ভায়তেসরী অঙগে শোক্কা পাইভেছে। কখাউ। 
বে সত্য, ক্ষার অবশ্ঠ কোন প্রাণ নাই। 
 সুকক্ষেত্রের না, বান্ালীনদাত্রেরই মুখে 








| আছে ॥ একটা কিছ গোল দেখিলে বাঙ্গালীর 
. মেয়েরাগু বলে “কুলুক্ষেতঅ হইতেছে অথচ 


কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ব কেছই জানেন-না। 


বিশেষ টম্পন্‌, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখ- 
ফের! সবিশেষ না জানিয়! অনেক গোলযোগ 


বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথ! এখানে 
এত সবিষ্তারে লেখ! গেল। * 
সঞ্জয় উবাচ। 
দৃই। তু পাগবানীকং ব্যাং দর্য্য ধনব্যদ1। 
 আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রা! বচনমব্রবীৎ ॥ ২॥ 


সঞ্জয় বলিলেন--- 
ব্যৃহিত পাওবটৈন্ দেখিয়া প্লাজা র্যেযধন 
আচার্ষ্যের নিকটে গিয়। বলিলেন । ২। 


* সাহেবদিগের ভ্রমের উদ্দাহরণন্বর্ূপ 
গীতার অন্গবাদক টম্দনের টীকা হইতে ছুই 
ছত্স উদ্ধৃত করিতেছি। কুরুক্ষে-সদধ 
লিখিতেছ্ছেম,_ 

44৯ 08৮৮০01 হানি না 
ঢা 79 71585 5190750106110 1710 
০85 15 98২ 10761550৮10 55৮- 
02190, 05 ৩৬2] ০6 88 

এইটুকুর ভিতর ৫টী ভুল। (১) ধর্প- 
ক্ষেত্র নামে" কোন দ্বতন্্র ক্ষেত্র নাই। 
(২) কুরুক্ষেত্র ধর্ক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। 
(৩) *85 82৮ 101817) 51000001961211 
কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর নছে। 
(৫) হুস্তিনাপুতর কুকক্ষেত্রের রাজধানী নহে। 


 এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র কর! 


যার, আষয়া জানিতাম না। 





রি . বহি « রে ২ লি ০০৯ 


 ছর্ষে ধিগাদি র.জঙ্বিগ্যার আচার্য ভরদাছ- 


পুজদ্রোণ। ইনি পাণুবরিগের৪ গুরু ইনি 


ব্রাহ্মণ । কিন্ত যুদ্ধবিগ্তর আদ্ধিতীয়। শঙ্্বিস্তা 
ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে। দ্রোণাঁচার্যঃ,, 


পরশুয়াম, কপাচর্য, অশ্বখাম।, ইহারা সক- 


লেই ব্রাঙ্গণ, 


এই কথ। স্মরণ করিতে হইবে । 
ন্ধার্থ সৈষ্ঠ-সম্নিবেশকে বাহ বলে। 


সমগ্রন্ত তু সৈশ্তন্ত বিস্তাসঃ স্থানভেদতঃ | তা 


স নাহ *ভি বিখ্যাতে। যুদ্ধেব পৃথিবীভুজাম্‌ ॥ 
আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির 
ন্হরচনাই প্রধান কার্য | 
পাগ্ততাং পাওুপুক্রণামাধার্ধা মহতীং চমুম্‌। 
বাঢ়াং দপদপুত্রেণ তব শিষোণ ধীমতা! ॥ | 


হে আচার্য! আপনার শিষ্য ধীমান্‌ 
দপদপুন্লের দ্বারা বৃ্তি! পাওবছিগর মহতী 
গেলা দর্শন করুন| ৩ | | 

দরপদপুজ ধৃইছ্যয়, :পাগুবদিগের একজন 
সেনাপতি । তিনিই ব্যৃহ রচন। করিয়াছিলেন। 
কথিত আছে, ইাহার পিতা দ্রোণবধকামনায় 


বদ্ধ করিলে ইহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের 


শিষ্য বলিয়া বর্ণত হইত্েছেন । এ কথাটা 


স্বধন্মপালন রিবা সময়ে স্মরণ করিতে 
হইনে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শক্ররকে দ্রোণ শিক্ষা, 
দিযাছিলেন। আচার্ষোর ধন্য বিস্াদান। :.. অঙ্বখামা। (৭).বিকর্ণ, সো, (৮) 


অত্র শুরা মহ্্ঘোস! তীমাজ্জুনসমা যুধি। ও রঃ 


যুযুধানো বিরাটশ্চ জরপদস্চ মহারথঃ | ৪: 
সষ্টকেতৃশ্চেকিতানঃ কাশীর়াজশ্চ বীর্ধযবান্‌ 1. 


পুরুজিৎ কুস্তিভোজস্চ শৈবাস্চ নরপুলগবঃ ॥ ৫7. 


নধামন্থান্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজা চ বীর্য্যবান্‌। 


সৌতদে। দৌপণেয়াশ্চ সর্ধ এব মহারণাঃ ॥৬॥ 


মহারথ জ্পন, হেড, (১) জেকিভা, ী্ 
নি কাশীরাজ, পুরজিৎ, 3 ৃ 


 উত্তমৌজা, সভতরাপুত্র, ) কোপা 
রা সকলেই, অহথারথ |: 8; 


অগঢ সচরাচর কষত্রিগদিগের 
অপেক্ষা যদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়। বর্ণিত হইয়াছেন 1. 
যখন পশ্চাৎ স্বধর্থীপালনের কণা উঠিবে, তখন 


র পরনৃতি সকলে অক্ষৌহিলীপতি । 







ও জন (৯ 


ইহার মধ্যে শুর, বনে 








নহশ্রেষ্ঠ শৈবা, বি্মশালী যু র্যাব 


সা ঘুধুধানযদুবংগীয় মহাবীর লা । 


. (২) ক্রপদ, বিরাট, সাত্যফি) বকে 


10৩) ২টকেতু মহাভারতে চেদি-দেশের 


অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হুইগ্জাছেন । অন্তবিধ 
বর্ণনাও আছে । (মা, উদ্মোগ, ১৭১ অধ্যায়)। 


(৪) কুস্তিভোজ বংশের নাম । বৃদ্ধ কুস্তি 
ভোজ বন্দেবের পিতা শুরের পিতৃঘস্থ-পুত্র । 
পাগবমাতা কুস্তী তাহার ভবনে প্রতিপাণিত। 


হয়েন। পুরুজিৎ এ সন্ধে পাগুব-মাতুল। 


(৫) বিখ্যাত অভিমন্থ্য। 
অন্মাকস্ত বিশিষ্টা যে তাললিবোধ দ্বিজে(ত্বম |. 
নায়কা মম সৈম্তস্ত সংজ্ঞার্থং ভান্‌ ব্রবীমি তে ॥০ 
হে দবিজোত্রম ! আমাদিগের মধ্যে ধাহাঁরা 
প্রধান, আমার সৈস্তের নায়ক, তাহাদিগকে 
অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্ক সে 
সকল আপনাকে বলিতেছি। ৭. 
ভবান্‌ ভীন্মশ্চ কর্ণশচ ককপস্চ সমিতিপ্র়ঃ। 
অঙ্থখাম। বি কণশ্চি সৌননততির্ভগদ্রথ:! ৮ ॥ * 
আপনি, তীগ্মঃ কর্ণ, যুদধজ্য়ী কপ, (৬) 


৯)1৮। 1. 
০): ইনিও: আ্গণ এবং. অন্বিদ্ায 
কৌন়বদিগের আচার্য । | 


০৮ পিপিপি 





হ ক সৌদি, চ ইতি পাঠাত্তন 
আছে।, 











৯). ভাবের ভগিনীপতি। 
- অনো চ বহবঃ পূর। মদর্থে ত্যক্তলীবিতাঃ। 
নানীশকতপরহপাঁ সর্কে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 

. আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্ত 
তক্ষজীবন হুইয়াছেন ( অর্থাৎ জীবনতযাগে ' 
প্রস্তুত হইফ্াছেন )। তাঁহার! সকলে নানান 

খারী এবং যুন্ধবিশারদ ॥৯॥ 
... লীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্মান্ধ কিছু নাই। 
কিন প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট! 
উপরে উভরপক্ষের বছ গুণবান্‌ সেনানায়ক- 
দিগের নাম.'যে পাঠককে স্মরণ করাইয়া 
দেওয়া হইল, ইহা কবির একট! কৌশল। 
পশ্চাতে অঞ্জনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী 
উক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহ! পাঠকের হ্বাদয়: 
জম করাইবার জন্ত এখন ০৪ হর 
হইতেছে 
অপর্ধযাপ্তং তদম্মাকং বলং ভীমমাতিরক্ষিতগ 1 
পর্ধযপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষাভিরক্ষি তম্‌ $১৭। 
ভীম্মান্িরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্ত অস- 


যর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত সৈস্ঠ 


সমর্থ ।-১*। 

' পর্য্যাপ্ত এবং অপর্যাপ্ত শের অর্থ ভীধর- 
স্বামীর টীকাহুসারে করা গেল। অন্ঠে অর্থ 
করিয়াছেন__পরিমিত্ এবং অপরিমিত। 

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবন্থিতাঃ | ॥ 
ভীত্মমেবাধিরক্ষন্ত তবস্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১.॥ 


আপনার দকলে স্ব স্ব বিভাগান্থপারে 
নকল ব্যৃহ্থারে অবস্থিতি করিয়া ভীমকে 


রক্ষা করুন। ১১। ৮ 
ভীম ্্যোধনের সেনাপতি । . 
তত সঙ্গন়ন্‌ হর্ষ কুরুবৃদ্ধং পিতামহঃ। 
সিংহনাদং বিনাদোচৈঃ শঙ্খং দ্খৌ: 
প্রতাপৰান্‌ ॥ ১২ 


এপার  কু্বদ্ধ পিভীহ - 


| রে ( ভীক্ম-) র্ষ্যোধনের হর্ষ জন্মা ইসা উচ্চ দিংহ- 
নাদ করতঃ শব্খ-্বনি কফরিলেন। ১২। 


কালে সুখিগণ যুদ্ধের পুর্বে শব্খ-ধ্বনি 


্‌ কর জে ক পিতামছের 


ভাই। হিরা ৃ 
ততঃ, শআশ্চ ভেস্ট পণবানকগোয়ুখাঃ । 
সহপৈষাত্যহতত্ত স: শ্বস্তয়ুলোহত্তবতথ ॥ ৯৩॥ 
তখন, শক্খ, তেরী, পণব, আনক, গোম্ুখ 
সকল (বাধন) সহসা আহত হইলে সে শব্ধ 


তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩। 


ততঃ শ্বেতৈহ্রৈধুর্ক্তে মহতি ভন্দনে স্থিত । 
মাধবঃ পাবশ্চৈব দিবোঠী শঙ্ছো প্রদখতুঃ ॥১৪। 
ওখন, স্বেতাশ্থযুক্ত মহারথে স্থিত কণ- 
জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪। 
পাঞ্চজপ্তং ইধীকেশো৷ দেবদত্ং ধনগ্রয়ঃ। 
পৌগুং যা মহাশক্খং ভীমকন্মা 
| বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥ 
অনবাহিলয়ং রাজ কুস্তিপুক্রো যুণিঠিরঃ। 
নকুল: সহদেবন্চ সুঘোষমপিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অজ্জুন দেবদত 
এবং..তীমকর্্া ভীম পৌও, নামে মহাশব্খ 
বাজাইলেন। কুস্তীপুক্র রাজা ঘুধিঠির অনস্ত- 
বিজয়, নকুল জুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক 
(নামে ) শব্খ বাজাইলেন। ১৫। ১৬। 
কাহুপ্চ পরমেদ্বাসঃ শিখততী চ মহারথঃ। 
ধইছ্যয়ো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥ 


জ্রপদো.প্লৌপদেয়াশ্চ সর্বাশঃ পৃথিবীপতে। 


কাচ মা শঙ্খান্‌ দখুঃ পৃথক 


| পৃথক ॥ ১৮ ॥ 
রান মহারথ শিখত্তী, 


য়, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, 
(্বীপদীর পুত্রগণ, মহাবাহ সুদ্রাপুত,--হে 


পৃধিবীপতে 1-_ইহার! সকলেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 


১৪ 


_ম ঘোথে বাররীগাং হি বাদারযৎ 1 
নতশ্চ পৃথিবীর্ষেব ভূমুলোহভ্যনুনাদয়ন্:।১৯।+ 
সেই শব্দ ধৃতবাইপুজধিগের হৃদয় বিদীর্ণ 
করিল ও আকাশ এবং পূথ্িবীকে তুমুল 
ধ্বনিত করিগগ। ১৯ 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্তরাষট্রান্‌ কপিধ্রজঃ | 
প্রবৃতে শস্্রসম্পাতে ধহুরুগ্ধম পাগবঃ | 
ন্ববীকেশং তদা বাঁকামিদমাহ মহীগতে ॥২০॥ 
পরে হে মহীপতে ! + ধার্ভরা্রদিগকে 
ব্যবস্থিত দেখিয়। অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধবজ 
অর্জুন ধন উত্তোলন করিয়া! হৃধীকেশকে এই 
কথা বলিলেন । ২০। 


“্বাবস্থিত” শবের ব্যাখ্যায় শ্রীধরগ্বাধী 


লিখিয়াছেন “যুদ্ধোদেযাগে অবস্থিত ।” 
অজ্জ্ুন উবা। 

সেময়োরুভয়োর্শদ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যাত॥২১% 
বাবদেতান্নিরীক্ষে২হং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময। সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্ামে ॥ ২২॥ 
যোত্ম্তমানানবেক্ষেহহং য এতেইক্র সমাগতাঃ | 
ধার্তরাষন্ত ছরু্ধেযু্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ ॥ ২৩॥ 
অজ্জুন বলিলেন-_ 

যাহারা যুদ্ধ-কামনাক় অবস্থিত, আমি 
যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণ 
সমুদ্ধমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ 
করিতে হুইবে (যাবৎ তাহ! দেখি), যাহার! 
ছুর্ব,দ্ধি ধৃতরাষ্টরপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষার় এইখানে 
যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিগণকে 


(যাবৎ) আমি দোখ, (তাবৎ) তুমি উভয়. 
সেনার মধ্যে আমার .র্থ স্থাপন কর। ২১। . 


২২২৩। 





* তুমুলো ব্যনাদয়ন্‌ ইতি.পাঠাস্তর আছে। 

+ বৌধ করি পাঠকের ম্মরণ আছে যে, . 
সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের 
বৃত্বান্ত ধৃতরাষ্ীকে গুনাইতেছেন। 








(সঙ্গ (উবাচ । ।. রি রঃ 
এবমুক্ষো বীকেশো খড়াফেশেন ভারত ।. 
পেনয়োকতগ্নোর্ধযে স্থাপিত রখোতযম্‌॥ ২৪. 
ভীন্মব্্রোণপ্রমুখতঃ সর্নেরাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌। . 
উবাচ পার্থ ডিভি বনিক 7২৫॥ 
সঞ্জয় বলিলেন. 

হে ভারত । * অর্জুন কর্তৃক ববীকেশ 
এইস্ধপ অভিহিত হইস্গা উভয় সেনার মধ্যে 
তীম্মদ্রোণপ্রম্খ সফল রাজগণের সম্ুখে সেই 
উৎ্কুষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! ' 
সমবেত কুক্ুগণকে এই নিরীক্ষণ কর।২৪1২৫ | 
তত্রাপস্তৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিতুনথ 
_পিশামহান্‌। 
আচাধ্যাপ্মাতুলান্‌ ভরাতুন্‌ পুত্রান্‌ পৌল্সান্‌ 
সখীংস্তথা ॥ 
শ্বগুরান্‌ সৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥ 
তখন অজ্জুন সেইথানে স্থিত উভয়সেনায় 
পিতৃন্যগণ, পিতামহুগণ, আঁচার্ধ/গণ, মাতুলগণ্ 
ভ্রাতৃগণ, পুভ্রগণ, পৌন্রগণ, হবগ্ডরগণ, সখিগণ 1 
এবং স্থন্ৃদ্গণকে দেখিলেন। ২৬। 
তান্‌ সমীক্ষ্য সকৌস্তেরঃ সর্বান্‌ বন্ধনবস্থিতান্‌। 
ককপয়া! পরয্াবিষ্টো বিষীদন্লিদম্রবীৎ॥ ৭২॥ 
সেই কুস্তীপুত্র সেই সকল বন্ধগণকে অব- 
স্থিত দেখিয়া, পরম ক্কপাবিষ্ট হইয়া বিষাদ- 
পূর্বক এই কথ! বলিলেন। ২৭। 


ািশাাাীপাতিশিপীশিও 


ৃ * ধৃতরাই এবং অর্জুন উভয়কেই “ভারত” 
বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হইয়াছে, 


তাহার কারণ, ইহার! ছুশ্স্তপুত্র ভরতের বংশ। 


'+ সথ| ও সুদে অবন্ঠ প্রভেদ আছে। 
বাহার নিকট উপকার পাওয়! গিয়াছে, সেই 


সথা।.. 





আন বাচ। 


মন নলান ক হুদ সমবস্থিতান্‌। * না রি 


নীদত্তি মম গাজাদি দুখ পরিজ্াতি ২৮॥ 


শ্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন 
যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের 


হইতেছে এবং মুখ গুঞ্ধ হইতেছে । ২৮1 : 
বেপধুস্ট শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জাতে । 
গার্ভীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥২৯. 
আমার 'দেছ কীপিতেছে, রোমহর্য জন্মি- 
তেছে, হুন্ত হইতে গাণ্ডীব খসিম্না পড়িতেছে 
এবং চর্ম জালা করিতেছে । ২৯। 
ন চশরোমাবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্ঠামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥ 
হে কেশব! আমি জার থাকিতে পারি- 
তেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, 
আমি ছুলক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০। 
ন চ শ্রেরোহসথপশ্যামি হত স্বগনমাহবে। 
ন কাজ্ছে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ কাজ্যং 
| স্ুথানি চ॥ ৩১ ॥ 
যুদ্ধে আতম্মী্পবর্গকে বিনাশ করায় আমি 
কোন মক্গল দেখি না-_হে ক । আমি জঙ্গ 
 ছাহি না রাজ্য সুখ চাহি ন।। ৩১। 
কিং নো বাক্যেন গোনা কিং ভোগৈ: 
| জঁবিতেন বা। 
. টা কাজ্ছিতং নে। রাজ্যং ভোগাঃ 
| স্থখানি চ॥ ৩২॥ 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাীংস্ত্যক্ত। ধনানি চ। 
আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পুক্রাস্তঘৈব চ 
| পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 


* দৃষ্টে মং স্বজীনং কক, ০ 0 | 
ইতি পাঠাত্তর আছে। ”ঃ 


৯১ 


তুলা: শুরা পৌর শ্ালাঃ সন্বসধিনন্তথ)। 
'স্মতোষপি অধুনৃদন /৩৪। 
বাহাদিগের কত রাঙ্গা, ভোগ, সুখ 
কামনা করবার, সেই আচার্য, পিতা, পুত্র, 
পিতঃমাক, মাউুল, খবশুর, পৌত্র, ই্টালক এবং 
কুটুত্গগণ ধন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই 






রাজ্যেই কা কি, ভোগেই কাজ কি, জীব- 
নেই কাজ কি? ছে মধুস্থদন! আমি হত হই 
হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা 
করি না। ৩২।৩৩।৩৪। 

“আমি হত হই হইব (সতোিপি )” 
কথার তাৎপর্য্য এই যে, “আমি না মারিলে 
তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে 
বটে। যদ্দি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি 
আমি তাহাদিগকে মারিব ন1। বস্ততঃ ভীন্ম- 
দ্রোণের সহিত অজ্জন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। অঞ্জুনের “মৃদ্যুদ্ধের” কথ! আমর! 
অনেকবার শুনিতে পাই। | 
অপি ব্রিলোক্যরাজ্যন্ত হেতো; কিন্স, মহীক্তে।. 
নিহত্য ধারতরাষ্্ীন্‌ নঃ কা গ্রীতিঃ 

স্তাজনার্দীন ॥ ৩৫ ॥ 
পৃথিবীর কথা দূরে থাক, টত্রলোক্যের 
রাজ্যের অগ্যই বা ধৃতরাষ্ট্র-পুক্রগণকে বধ 
করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দন ?। ৩৫। 
পাপমেবাশয়েদস্মান্‌ হন্ৈতানাতারিনঃ। 
তল্মাননার্ঘ৷ বয়ং হস্তং ধার্তরা ্রান্‌ সবান্ধবান্‌।* 
স্বজনং হি কথং হস্বা ন্ুখিনঃস্তাসু মাধব ॥৩৬। 
এই আততায়িদিগকে - বিনাশ : করিলে 
আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে) অতএব 
আময়া সবান্ধব ধৃতরাষ্্পুক্রদিগকে বিনাশ 
করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্য। 
করিয়া! আমরা কি প্রকারে সখী হইব ?। ৬৬। 


পেশী নাপিত পপীপীশপিশ পপি পপাপসপািপীসপিপাটিশিশিশনিিশািশাশিিটিটিতি 


* ্বান্ধবান্‌ ইতি পাঠীন্তর আছে। 


১২ 
ছয় জনকে আততায়ী বলে_ 
অগ্ধিদে। গরদশ্চৈব শন্ত্রপাণির্ধ নাপহঃ। 


রর রর গ্রছাবলী 


টি ভাব 182 | 


যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শঙ্্র- 
পাঁণি। ধনাপহারী, তূমি যে অপহরণ করে, 


ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয়জন আত-. 


তারী। অর্থশাস্্রান্থসারে আততায়ী বধা। 
টাকাকারের! অঙ্চুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ 
করেন যে, যদিও অর্থশীস্ত্রান্ুসারে আততারী 
বধ্য, তথাপি ধর্শান্্াগ্ুসারে গুরু প্রতৃতি 
অবধ্য। ধর্মশান্ত্রের কাছে অর্থপান্ত্র ছুর্ববল, 
সুতরাং, ভ্রোণ-ভীগ্মাদি আততায়ী হইলেও 
তীঁহাদিগের বধে পাপাশ্রদ্ব হইবে । একাঁলে 
আমর “].8৮77 এবং £]10121107”র মধ্যে 
যে প্রভেদ করি, এবিচার ঠিক সেইরূপ। 
[আগর উপর "10:8155 1 ইংরেজের 
পিনীল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে 
আততাদীয় বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই 
সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ধত্র আধুনিক 
নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে। 

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একট। 


অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমনও বুঝা 


ইতে পারে যে, গুকু প্রভৃতি বধ করিলে 
আমরাই আততাম্ী হইব; স্বতরাং আমাদের 
পাঁপাশ্রয় করিবে। “গুরুত্রাতূন্ছসৃতপ্রভৃতী- 
নেতান্‌ হত্বা৷ বয়মততাদ্িনঃ শ্যামঃ 1” 


বগ্কপ্যেতে ন পশ্থাস্তি লোভোপহতচেতসঃ |. 
কুলক্ষয়কৃতং তদীষং মিত্রদ্রোছে ৮ 


পাতকম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


কথং ন জে়মন্মাতিঃ পাপাদস্মান্িবর্তিতুম্। 


যগ্ঘপি ইহারা লৌভে হুতজ্ঞান হইয়! 
কুলক্ষয়দোষ দেখিতেছে নাকিন্তু ছে জনার্দন ! 
আমর! কুলক্ষ্ করার দোষ দেখিতেছি, 


কুলক্ষয়কতং দোষং প্রপশতির্নার্দন ॥ ৩৮ ॥ নিত নয়কে বাস হয়।$৩। 





নষ্হইলে কি ন্‌ ক অতি 
হয়।৩৯। ৃ 


সনাতন ০ 
স্পরা প্রাপ্ত কুলধর্খ॥ রি 
অধন্থাতিভবাৎ কঃ প্রদত্যস্ি কুলি: দহ 
সী নথ বায় জায়তে বর্ণসম্ধরঃ ॥ 85. 

হে ক্ষণ! অধশ্্মাভিভবে কুল্রীগণ ছুই 
হয়, স্ত্রী ছৃষ্া হইলে, হে বা ় ্ বণস্কবর 





জন্মায় । ৪৯। 


সঙ্করো নরকা যব কুলদ্বানাং কুলন্ত চ। 
পতস্তি পিতরো৷ হেযাং লুপ্ত পিখোদক ক্রিয়াঃ।৪১॥ 
এই সঙ্কর কুলনাশকারিদিগের ও তাহা". 
দের কুলের নরকের নিমিত্ত হুয়। পিখ্ডোদক- 
ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহা দিগের পিল 
পতিত হয় । ৪১ 
দোঁষৈরেতৈঃ কুলস্ানাং সিভিল ৃ 
উৎসাপ্থস্তে বাহিত, কুলধর্শাশ্চা 
শাঙ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥. 
রর এইরূপ কুলমদিগের বর্ণসক্করকারক এই 
দৌষে জাতিধন্ম এবং নাতন কা উতলন্ন 


বায়, ৪২। 
উৎৎসক্গকুলধন্্াণাং মন্ুষ্যাণাং ধা 
র্‌ নরকে নিয়তং বাসে। ভবতীতান্ুগুশ্রাম॥ ৪৩ ॥. 


হে জনার্দন! আমর! গুনিয়াছি যে, যে. 
মানযনিগের কুলধন্ উৎসর যার, হাদিগরের 








১৪১, টু পাটা নৌ 






২৩৯, 


ধু ভাব. পাঠকদিগের কাণে ভাল 


* কুক বৃিবংশসন্তুত, এজন বাঝে য। 






পিকের প্রভৃতি খলক্কায়ও 
আছে। হরণস্বরের উপর গীতাকারের বিশেষ 
বিদ্বেষ মেখা যা়। ইনি শ্বরং ভগবানের মুখেও 





বখরগ্করের দিবা! সম্গিবিষ্ট করিয়াছেন । আমরা, 
হখন : তছযক্িণী ভগবহুক্তির সমালোচনায় 


টা হই, তখন তহুক্তির তাৎপর্য বুঝিবার 
চেষ্টা কৰিধ। এক্ষণে অঞ্জুনোক্তির স্থল মন্ 


বুঝিলেই: যথেষ্ট হইল। কুলের পুকুষগণ' 


মরিলে কুলন্্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয়, ইহা 
সচরাচর দেখা যায়। কুলঙ্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী 
হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লৌকের ওরস 
সম্তান জন্মিতে থাকে । বংশ নীচসন্ততিতে 
পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধন্দ লোপ পায়। 
বর্ণসন্করে ধাহার! দোষ ন। দেখেন,এবং পিওা- 
দির হ্বর্গকারকতাক় বাধার! নিশ্বীসবান্‌ নহেন__ 
দ্বর্গ-নয়কাদিও বাহার! মানেন না, তীহারাও 
বোধ করি এতটুকু খ্বীকীর. করিবেন। * 
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১৪ 


পশ্ধর্শর” কথাটা" ভুলিবেন । এটুকু গ্রন্থ" 
কারের কৌশল। দন কাঙজ্ছে বিজয়ং কৃহঃ 
ন চ রাঙ্গ্যং স্ুখানি ৮ এই অমৃময় বাক্যের 
পর বলিধার যোগ্য কথা এ নছে। 
অঙোবত মহৎ পাপং কর্ত,ং ব্যবসিত। বয়ম্‌। 
যঞ্জাজাস্থথলোভেন হস্তং স্বজনমুগ্যতাঃ ॥ 8৪ ॥ 
হার! আমর রাজ্যন্থথলোৌভে স্বজনকে 
বধ করিতে উগ্ঘত হুইক়্াছি--মহৎ পাপ 
করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি । ৪৪1 
ধদি মামপ্রতীকারমশক্্রং শন্ত্রপাণয়ঃ। 
ধার্ডরাষ্তী রণে হম্থান্তস্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥8৫। 
যদি আমি প্রত্ীকারপরাজ্থুখ এং অশঙ্ 
হইলে শন্্রধারী বত ্রপুল্রগণ যুদ্ধে আমাকে 
বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষা 
কৃত মঙ্গলকর হইবে । ৪৫। 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্ত জ্ুনঃ সংখ্যে রখোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিস্ঙ্্য সশর্ং চাপং শোকসংবিগ্মীনলই 08৬ ॥ 
সয় বলিলেন _ | 
অজ্জুন এইরূপ বিয়া শোঁকাকুল-মানসে 
ধনুব্ধীণ পরিত্যাগ করিয়। সংগ্রামস্থলে রখোপস্থে 
উপবেশন করিলেন । ৪৬। 
ইতি শ্ভগবধণীতা কপনিষংন্ ব্রহ্মবিষ্তায়াং 
যোগশাস্তে শীকষ্ণাঞ্জুনসংবাদে অঞ্ছুন- 
বিষাদে * নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ। 
বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্মতত্ব 


কিছু নাই, কিন্ত এই অধ্যায় একথানি উৎকৃষ্ট 


কাব্য। কাবোর উপাদান সকল এখানে বড় 
সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র উভয় 
সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সন্থুখীন 
হইয়াছে। পাওবদিগের মহতী সেন! বুহ্বন্ধ 
হইয়াছে দেখিয়া রাজ! হুর্য্যোধন, পদ্মম রণ-. 
পণ্ডিত আপনার আচার্যকে দেখাইলেন। 


* কোন কোন পু্তকে পন 
হতি পাঠ আছে। 


বন্ধিমচক্জরের গ্রস্থাবলী 
একটু (ভীত হুইঝ! আঁচার্যকে বলিলেন, 


"আপমাযা আমার সেনাপতি তগ্ষকে রক্ষা 
করিষেন 1৮... & 
কিন্তু সেই বৃদ্ধ তীন্ম যুবার বিরতির 
শীল_ভিনি সেই সখকে সিংহনান করিয়া শঙখ- 
ধ্বনি করিলেন-_( শঙ্খ তখনকার ৮৪1৩ )। 


ভীহার শঙ্খধবনি শুনিয়। উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে 


উদ্ত্ দৈন্যস্থ যোন্ধুগণ সকলেই শঙ্খধ্যনি 
করিঙ্োন। তখন উভনদলে নানাবিধ বণবাস্ত 
বাজিক! উঠিল--শঙ্বে,ভেরীতে, খগ্ঠান্ত বাস্থোর 
কোলাহলে,গগন বিদীর্ণ হইল-_.আকাশ পৃথিবী 
তুমুল হইন্া উঠিল । সেই মহোখসাহেপ্ব সময়ে 
স্িরচিত্ত অর্জুন--ধাহার উপরে কৌরব-জয়বের 
ভার--আপনার সারথি ক্ৃষ্চকে রলিলেন_- 
পএকবার উভন্ন সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি-- 


দেখি কাহার সঙ্গে আমায় বুদ্ধ করিতে 


হুইবে।৮ কৃষ্ণ) শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উন 
সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন, সর্বজ্ঞ 
সর্ধকর্তী বলিলেন, “এই দেখ ।? অর্জুন 
দেখিলেন ছুইদিকেই ত আপনার জন, 
পিত্ৃব্য, পিতামহ, পুক্র, পৌঞ্জ, মাতুল, শ্বশুর, 
শ্যাপক, হুন্ধৎ, সথা--তীহার গা কীপিয়া 
উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হুইল, নুখ শুকাইল, 
দেহ অবসয্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে 
নেই মহাধন্ গান্তীৰ খসি্ব! পড়িল। বলি 
লেন, “কৃষ্চ ! রাজ্য 'হাদের জন্ত, তাদের 
মারিয়। রাজ্যে কি ফল+-.আমি যুদ্ধ করিব 


না।” এই সংগ্রামক্ষেত্রে, ছুই দিকে ছুই মহতী 


সেনা, এই তুমুল কোলাহল, র্ণবাস্ত এবং 
ব্বোরতর উৎসাহ-_সেই সময়ে এই অহাবীরের 
প্রথমে হেরা তার পর তাহার হৃদয়ে সেই 
করুণ... এবং মহান্‌, প্রশান্ত ভাৰ--এরূপ 
মহচ্চিত সাহিহ্যগতে ছুর্লভ। “ন কাজ্ছে 





হিং চি ন্‌ চ ঝাজ্যং খানি, চ *--ঈদৃশি 
. অদ্কৃতমনী বাণী আঁর কে কোথায় শুনিরাছে ? 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 


-.. সপ্তয় উবাচ। 


৩গ্থা কপরাবিইসপর্ণাুলঙগণম্‌। | 


৫  বিরীদস্মিদং বাকামুবাচ মধুহ্দন: | ১ ॥. 


.. সঞ্জয় বলিলেন__ 
তখন বেই কবপাবিষ্ট অশ্রপুর্ণাকুললোচন 
বিষাদ (অর্জুন )-কে মধুহদন এই কথা 
বলিজেন। ১। 
ভ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
কুতন্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
আনারয্যভুষটম্বগ্যমকীতিকরমঞ্জুন ॥ ২। 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-_ 
হে অঙ্ঞুন! এই সম্কটে অনারধযসেবিত 
্বরহনিকর এবং অকীর্তিকর তোমার এই 
মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ?1২। 
ম! বৈব্যং গচ্ছ কৌস্তেয় * নৈতৎ ত্বয্যুপপন্থতে। 
ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তেণততিষ্ট পরস্তপ ॥:॥ 
হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, 
ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হেপরস্তপ! 
ত্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উান 
কর। ৩। 
অঞ্জন উবাচ। 
কথং ভীম্মমহং সংখ্যে দ্রোণধ: মধুসথদন। 
ইঞুতিঃ প্রতিযোৎস্তামি পুজার্থাবরিহ্দন ॥ 9 ॥ 
অর্জুন বলিলেন__ 
হে শক্রনিহ্দন মধুহদন ! পুজা: যে 
তীম্ম এবং ভ্রোণ, যুদ্ধে তাহাদের সহিত বাণের 
বারা কি প্রকারে আমি গ্রতিযুদ্ধ করিব? ৪। 


*শ্কেব্যং মা নম গমঃ . পার্থ” ইতি 
আননাগিরি-ধূত পাঠ। . 


গুরূনহ্বা হি মহাকুভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষ্যমপীহ লোৌকে। 
স্থার্থকা মাস গুক্ধনিহৈব : 
ভূ্মীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রনিগ্ধান্‌॥. ৫ ॥ 
মহান্জভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ই₹- 
লোকে ভিক্ষা অবলগ্ন করিতে হয়, সেও 
শ্রেয়। আর গুরুদ্দিগকে বধ করিয়া ষে অর্থ 
কাম ভোগ করা যায়, তাহা রুধিরলিগু । ৫। 
নম চৈতদ্বিল্ন কতরনে! গরীয়ো 
যথা জয়েম যদ্দি বা নে! জয়েষুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেবস্থিভাঃ প্রসুখে ধার্তরাষ্ট্রঃ॥ ৬ ॥ 
আমর জয়ী হই ব আমাদিগকে জয় 
কক্ষক, ইহার মধ্যে কোন্টা শ্রেয়, ভাহা 
আমর! বুঝিতে পারিতেছি না--যাহাদিগকে 
বধ করিয়া আমরা বাচিতে ইচ্ছা করি না, 
সেই ধৃততরা -পু্রগণ সম্মুখে অবস্থিত। ৬। 
 কার্পণাদোষোপহতস্বভাবং 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধশ্মসংযূড়চেতাঃ | 
যচ্দেযঃ স্তান্লিশিতং ব্রহি তন্মে 
শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥৭। 
কার্পণ্য-দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি 
এবং ধর্ম সন্বন্ধে আমার চিত্ত বিশ ফইয়াছে, 
তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যা! 
তাল হয়, আমকে নিশ্চিত করিয়! বল। আমি 
তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণ।পন্ন হইতেছি 
আমাকে শিক্ষা দাও । ৭] 
কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচ- 
স্পত্যে, এই অর্থ নির্দেশ করিয়া উদাহরণধবরূপ 
গীতার এই ৰচনটা উদ্ধত করিয়াছেন। ভা 
করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা অথ 
দারিত্রয ঝুখিবেন না । 'দীন” অর্থে মহাব্যগন, 


১৬ 


প্রাপ্ত। 
হইতে আর একটা বচন উদ্ধত করিয়াছেন 
যথা :--পম্হঘ। ব্যসনং . প্রাপ্ত! দীনঃ কুপণ 
উচ্যতে।” আনন্দগিরি বলেন--“যোহল্লাং 
শ্বল্লামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ1” যে 
সামাস্ঠ ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই 
কুপণ। * শ্রীধরম্থামী বুঝাইয়াছেন যে, “এই 


সফল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়। কি প্রাণধারণ : 


কাঁরব?” অজ্জুনের ইতি..বুদ্ধিই কার্পণ্য ।, 
তিনি পকার্পন্যাদোষ” ইতি সমাসকে দ্বন্দ 
সমাস বুঝিয়াছেন-_কার্পণ্য এবং দোষ । দোষ 
শব এখানে পুর্বকণিত কুলক্ষয়ককৃত পাপ 
বুঝিতে হইবে। ন্তান্ত টীকাকারের! সেরূপ 
অর্থকরেন নাই। | 

নহি প্রপশ্থামি মমাপন্থগ্ভাদ্‌- 

বচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্জিকাণাম্‌। 

অবাপ্য ভূমাবসপত্বমৃদ্ধম্‌ 

রাজ্য সুরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 

পৃথিবীতে অসপত্ব সমৃদ্ধ রাজ্য এবং স্থুর- 

লোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার 


ইন্জিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহ! কিসে. 


যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮। 
সঞ্জয় উাচ। 
এবমুক্ত1 হবীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ। : 


ন ঘোতস্ত ইতি গোবিন্দ মুক্ত তৃষ্ণীং বতৃব হ।। 


সঞ্জয় বলিতেছেন-_- 
শক্রজয়ী অঙ্জবন + হৃযীকেশকে এইক্প 


তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিলেন । ৯। 


সশশিশশিাপিপপিপীপীশিশাটিসীপিাপাপিপাপিপাপ পিস পিপিপি সপিপিপাশিশ 


* কাশীনাথ ত্রান্ক তেলাং “কার্পণ্য” 
শব্দের গ্রভিবাক্য দিয়াছেন 06101553058 


+ মুলে “গুড়াফেশ” শব আছে। গুড 
কেশ অঙ্ছ্বনের একটা নাম। টাকাকারের! 
ইহার অর্থ করেন “নিজ্ঞাজয়ী? | অন্তবিধ অর্থও -ঃ 


স্নবেখ। গিয়াছে । 


উদাহ্রণম্বরূপ--তারানাথ রামীয়গ. 


: ধর্শযুন্ধও আছে। 
ইউরোপে উলিয়দ সাই 


বঙ্কিমচশ্রের গ্রস্থাবলী 
তমুবাচ ঘবীকেশঃ গ্রহসঙ্নিব ভারত. 


সেনরোরুভয়োর্শধ্যে বিবীষত্তমিদং বচঃ 1১০ 
হে ভারত"? হৃযীকেশ হাস্য করিয়া উভয় 
সেনার, মধ্যে বিধাদপর পুনে. টি কথা 
বলিলেন ৯০ 1 ৬.৫ 
 পরীগবান্‌ উবাচ 1. 
'অপোচ্যানন্বশোস্বং প্রজ্ঞাবাঙগাংশ্চ ভাষসে ।. 
গতাস্থনগতান্থংশ্চ নাহ্গশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ১১ 
. শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন... ৮ 
তুমি বিজ্ঞের স্তাক্স কথ। কহিতেছ বটে ) 
কিন্তু যাহাদের জস্ত শৌক কর! উচিত নহে, 


তাহাদের বন্য শোক করিতেছ। কফি জীবিত, 


কি মৃত, কাহারও জন্ত পণ্ডিতের! শোক 
করেন, না।১১। 
এইখানে প্ররুত গ্রন্থারস্ত। এখন, কি 


কথাটা উঠিতেছে, তাহ! বুঝিয়! দেখ! ঘাউক। 


ছর্য্যোধনাদি অন্থায় পূর্বক পাগবদিগের 
রাজ্যাপহরণ করিয়াছে । যুদ্ধ বিন! তাহার 
পুনরুদ্ধারের সম্ভবন। নাই। এখানে যুদ্ধ কি 
কর্তব্য? 

মহাভারতের উদেযাগপর্ধে এই কথাটার 
অনেক বিচার হুইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়া- 


ছিল যে,যুদ্ধই কর্তব্য ।. তাই এই উভয় সেন! 


সংগৃহীত হইয়া! পরম্পরের সম্মুখীন হইয়াছে । 
এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য কি না, আধুনিক 


নীতির অনুগামী হইঙ্জ! বিচার করিলেও, 
আমরা পাগবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থা স্বীকার 
বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিদ্মকে বলিয়া! 


করিব। . এই জগতে বত প্রফার কর্ম আছে, 
তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই দর্বপেক্ষা নিকষ । কিন্ত 
আমেরিকায় ওয়াশিংটন, 





লেন্ট, এবং ভারতবর্ষে: 


শ্রতাপনিংহ প্রস্তুতি থে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহা পরম ধর্শ-দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 


ধর্ম। পাওবদিগেরও এই ঘুদ্ধপ্রবৃত্বি সেই 


::.: শ্রেমীর ধর্ম। এ বিচার আমি কৃষ্চচ্রিতে 






স্থল মর্শা এই যে, 
কার, তাহার সা্যানুসারে, রক্ষা করা ভাহার 
ধাঁ । রক্ষার অর্থ এই যে; কেছ অন্ঠায়পূর্ব্ক 
তাহার, অপহরণ | অবরোধ করিতে না পারে; 
করিলে তাহার পুকুত্ধার বং অপহর্তীর দণ্ড 
বিধান কর! কর্তব্য । 
পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরশ্থীপ- 
হরণ” পুর্বক : উপভোগ করিতে পারে, তবে 
সমাজ এক দিন টিকে না। সকল ্থয্যই 
তাহা হইলে; অনন্ত ছঃখ ভোগ করিবে। অত- 


এব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্তব্য। যদি 


বল ভিন্ন অন্ত সছুপায় থাকে, তবে তাহাই 'অগ্্ে 


আঅবলক্বনীক্। যদি বল. ভিসি সহুপায় না থাকে, 


তবে বলই প্রযোজ্য । : এখানে বলই ধর্ম। 
মহাভারতে দেখি যে, অর্জুন ইতিপূর্বে 
কল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন, . যুদ্ধে 
স্বজন-বধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বঙ্গন 
বর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও 
দ্ধবদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইছাঞ সঙ্জন- 
স্বভাব-সুলভ ভ্রস্তি। 


যহাঁভারতে. ইহাও দেখিতে পাই যে, 
হাতে যুদ্ধ না হয়, তক্জনট শীষ বিশেষ যত 


করিয়াছিলেন । পরে যখন বুদ্ধ অলঙ্য হই] 
উঠিল, তখন তিনি ঘুদধ কোন পক্ষে ব্রতী 


হইতে অন্বীকত হইয়া কেবল অন্জুনের সারখ্য, 


মাজ স্বীকার ক্করিষ্কাছিলেন। কিন্তু কৃ 
যুদ্ধে অপ্রন্থত হইলেও তিনি পরম ধর্ম, 


জতরাঃ এ স্থলে, খর্খের পথ-কোন্টা, তাহা 


অর্জুনকে বুফাইতে বীধ্য। অতএব অর্জুনকে 


বুঝাঈতেছেন যে, মুক্ধ করাই এখানে ধর দ্ধ 


"শী মাই হর. 


এ সিশিনিিটিপিটিটিশাীশীশীিোশিসি 


রঙ চিনা জরিনা 


ঘটা টুপ র্থমত অধি- 


যদি লৌকে -হ্বেচ্ছামত্ত 


করিবেন এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়া 





ছেন, ইহা বিছাস করা ধাইতে পারে । ৃ 
যুদ্ধে প্রবৃততিস্থচক ফে'লকল উপদেশ সী 
| অর্জুনকে দিতেছেন, তাহা এরই দ্বিতীয় অধ্যা- 


য়েই আছে। অস্তাঞ্ত অধ্যায়েও বদ্ধ কর” 


শইন্ধপ উপদেশ দি ভগধান্‌ মধ্যে মধ্যে 


আপনার ধাকোর (উপসংহার কয়েন বটে, 


কিন্তু সে সকল: বাকোর, সে সুদ্ধের কর্তব্যা- 


তার বিশেষ কোন সনধন্ধ নাই। ইহাই বোধ 
হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার 
প্রসঙ্গ মহাভারতের, সঙ্গে. সংবন্ধ করিয়াছেন, 
তাহার অগ্রক্কততা পাঠক অস্থতৃত্ত করিতে না 
পারেন, এই : জন্ত যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে 
পাঠককে স্মরণ করিয়া 'দেওয়) হুইয়াছে। 


নতুবা ুদ্ধপক্ষ-সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদদেস 


নছে। সুদ্বপক্ষ-সমর্থনকে উপপক্ষ্য করিয়া 
সমস্ত মনুষ্যধর্খের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত 
করাই ইহার উদ্দেস্তী । 

এই কথাটা বিশেষ, করিয়া আলোচন! 
করিলে, বোধ হয় পাঠক মনে হনে বুবিবেন 
যে, বদ্ধক্ষেট্যে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত 





করিয়া, কাক্ছুনের যথার্থ এইরূপ কথোপ- 


কথন থে হুইক়্াছিল, ভাহাছে বিশেষ সন্দেহ । 
ছুই পক্ষের সেনা বৃহিত হ্ইযা গরন্পত্নকে 
প্রহার করিতে উদ্ধত), পরেই সমযধে থে এক 
পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈভের মধ্যে রথ 
স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় হোগধর্থথ শ্রবণ 












রি _ করা! বাউক না যাউক, পাঠিকের আর করে- 


_ কী কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য । 


৯) যত রঃ 
হইয়াছে স্গেহ্‌ নাই, কিন, হাতি 
নাও নহে, অন্ত ব্যক্তি ইহার প্রণেতা । 


তিনি যে 





এজন আগেই এই কী কথা বনিক রাখি- 
শাম । রা তা 
(২): যে ব্যক্তি এই গ্রহের প্রণেতা, : এই বুদ্ধের বস্তা বু ৃ | 
কষণঞ্ছুনের কথোপকখনকাঁলে কথার. না 


সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই শ্ব্র্ণে .. আমরী উনবিংশ শতার্বীর 


গুনিয়াছেন, 


হুইতে পারে না। হৃতরং খে সকল কথ 


গীতাকান্র ভগবানের মুখে ব্যক্ষ  করিয়াছেল, 
সে সকল যে প্রক্কত পক্ষে তগবানের সুখ হইতে 
নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। 


অনেক কথা যে গ্রনথকারের নিজের মত, তিনি 
ভগবানের সুখ হইতে বাহির করিতেছেন, 
ইহা সম্ভব। 


যাহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভার- 


তাস্তগ্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস-প্রমীত, তিনি 


ধোগবলে সর্ধজ্ঞ এবং অক্্রান্ত, অতএব 


এন্সপ সংশয় এখানে অকর্তবা, তাহাদিগের 


সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। . 


সে শ্রেণীর পাঠকের জন্ক এই ব্যাখ্যা প্রণীত হয় 
নাই, ইহা আমার বলা রহিল । 
(৩)সংস্কত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে 


প্রক্ষিগ প্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্ধ্যের 
ভাষ্য গ্রমীত হইবার পর কোন ক্লোক গীতার. 
্রক্ষিণ্ত হইতে পারে নাই, তীহার ভাবেন 
সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের এ্রক্য আছে. 
কিন্তু শক্ষরাচার্য্যের অন্যুন সহজ বা ততোধিক 


“প্রথা লন কেন নাই, হা বলা বাহুল্য ॥. 
তাহার কথার স্থুল মন্দ এই € যে, সকলেরই, 





পরবং শুনিয়া সেইখানে বসিক্গা ৰশৰ তং ইহা 
সব লিখিয়াছিলেন, ব! স্বতিধরের মত স্বরণ, এ যুদ্ধের 
রাখিয়াছিলেন, এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য 





রপালান করা কর্তব্য ০ 
আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখো চাই ফে 
র্ সামত্ীটা কি? 2০ এগ 


শঙ্করাদি পূর্ববপত্তিতগণের পক্ষে এ রর 
বুঝান বড় সহ্গ হইয়াছিল! অঞ্জন ক্ষতির, 


হৃতবাং অক্ছুনের হবধর্ কষাধর্্ম বা যুদ্ধ। 
তিনি যেহুদ্ধ নাকরিয! বরং বলিতেছিলেন, 


যে “ভিক্ষাধণন্বন করিব, সেও ভাল)» সেট! 
তাহার  পর়্ধন্মীবলম্বনের ই্ছা--কেন না, 


ভিক্ষা আন্মণের বর্ম । ৪ 


কিন্তু আমর! এই ব্যাখ্যায় সকল বুক 
কি? বণীশ্রমধর্্ম।বলম্বী ছিন্দুগণের শব 


. বর্ণবি্তাগাছসারে নির্ণীতি হইতে পারে, ইহা 
খেন বুঝিলাম। কিন্তু 'অহিনর পক্ষে ধরা 
কি? জাঙ্গণ, ক্ষবিয, বৈঠ ও শুকরের যে 
সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যা অতি. 
ক্ুজাংশ-অহিকাংশ মনুতয চতুর্ণের বহর. 
তাহাদের স্বধর্ম নাই? জগদীশ কি তাহাদের : 
কোন নিহিত কার 1 (কোটি কোটি রঃ 






2৯ দারিকিন ন্‌ ৷. শর রত 





বখাহান, নি আল বার 
উহাতে | সি বিহিত নই লাহে 





হা ূ 


টিন এখন 


যর ধর কি? যাহ লইয়া তাহাই 
মনুয্যের ধর্ম । কি লইয়া! মনুষ্য ?. -মাছুষের 
শরীর আছে, এবং মন 1 আছে) এই শরীরই 
বাকি? এবং মনই বাকি? শরীর কতকগুলি 
জড়পনার্থের সম্বার, তাহাতে কতকগুলি 
শক্কি আছে। এই শক্কিগুলি শরীর হইতে 
না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন 
কথা বলা যায় না। তবেই জড়পদার্থকে 
ছাড়িয়া দিতে হইবে_সেই দৈহিকী শক্তি 
গুলিই মনুষাশরীরের প্রকৃত উপাদান । আমি 
স্থানাস্তরে এই্খলির নাম দিকাছি--“শারী- 


* স্রীানদিগের বিশ্বীস যে, যে বীশুপরী্ট 
না ভজে, অগদীষ্বর তাহাকে অনত্কাল জন 
নরকে নিক্ষেপ করেদ। হি 


ক এমন” চলিত কথা, চি দমন শব্দ 


থালা ই [তিন কতাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, 








এ ই ও মানসিক বি লইয়াই 
ঘাসয, বা মানবের মান্ুযত্ব। 








ধিদি তাই হইল, ভবে সেই সকল তি 


বৃত্তির সঞ্চালন দ্বায়া আমরা কি.কক্সি? 


হকি কর করি, নাহয় কিছু জানি। কর্ম 


ও জান তির মহুযযের গলে দলা বি 


মাই) * 


অতএব জ্ঞান ও. কর আব বণ । 
সকল স্বৃতিগুলি সকলেই, যদি 'বিহিতরূপে 


| অনুষ্টিত করিত, তবে জ্ঞান ও কন উভয়েই 


সকল অনযযেরইসবধর্ম হইত । কিন্ত মনষ্য- 
সমাজের - অপরিপতাবন্থাক়্ "তাহা সাধা- 
রঃ. . ঘটি উঠে না। 1 কেছ কেবল 
জ্ঞানকেই প্রধানতঃ ্ধর্থস্থানীগ্স করেন, কেহ 
কর্পাকে ্রপ প্রধানতঃ ধশ্বরূপ গ্রহণ 
করেন 7... 

. জানের চরছোদ্ষেত ক্রহ্ধ) সমস্ত জগৎ 
হে এ অম্য জ্ঞানার্ন ধাহাদিগের 

পিট উঃ কাবার! ক্রাঙ্ষণ 


.. * কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 


| 8৪011 85, ০0০,৮ ইহা 





| এ কি চারা আবশেষে প508206 
॥ কিংবা ০৮০ প্রাপ্ত হ্য়। 
ত পাঁখের ফল জ্ঞান ও কর এই বিবিধ বলাও 


এইজন্তই পরি-: 


+ শা উনবিংশ ট ইসা 











- কর্মীকে তিন শ্রেমীতে বিত্ত করা ক নেই; 
পাযে। কিন্ত তাঙা খুঝিতে ' গেলে কর্খের . লক্ষে ভ 





| বুঝিতে হইবে জগতে পুং এ 





উজ আছে। অস্ত- রে পতাং ঠা লে মা 


বিষয় কর্ের বিষরীতৃত হইতে পারে না, 
. সহির্থির্যয়ই কর্ণের বিষয়। 


_ ভোগ্য বিষয়কে ই আশ্রর করে। 
ৰা রর রক্ষা ।: যাহার! উৎপাদন 


 ভাহারা কৃষিধন্্ী; (২) যাহারা 
টল বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা 


বাণিজ্যধন্মী এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা 


ুদ্ধধর্মী।  ইহাদিগের ' নামাস্তর ব্যুক্রমে 
ক্ষতিয়, বৈশ্য, শূত্র, এ কথা পাঠক স্বীকার 
করিতে পারেন কি ০৯ 
স্বীকার করিবার প্রতি একটা অপত্তি 
আছে। হিঙ্দিগের ধর্শশা্্রান্থুসার়ে এবং 
এই গীতার ব্যবস্থাসুদায়ে কৃষি শৃত্রের ধর্ম 


নহে; বাণিজ্য এবং ক্কষি উভয়ই বৈশ্যের. 


ধর্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচধ্য।ই শুদ্রের 
ধর্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি 


প্রধানত: পুত্রের ধর্ম কিন্তু অনা তিন 
বর্ণের পরিচর্যযাও এখনকায় দিনে প্রধাঁনতঃ 


শৃত্রেরই ধর্ম । যখন জ্ঞানধর্থ্া, যুদ্ধ, 


বাঁণিজ্যধর্মী বা ক্কবিধন্মার কর্টে এত. 
বাছল্য হয় যে, তন্বর্মিগণ আপনাদিগের 
. দৈহিকাদি গ্রশ্োজনীয় সকল কর্্ম সম্পর করিয়া 7 


সেই বহির্বি্ষয়ের 
মধ্যে কতক গুলিই হৌফ অথবা সবই হোক; . 
. অন্যের ্গয। অন্যের কর্ম মন্তব্যের. 
সেই আশ্রয় : 
_জিবিধ, যথা (৯) উৎপাদন,( ২) সংযোজন 





পজরাহকছে সিলাই করে, জৌলামা পুরা 
ক্রমে বনজ বুনে, করুরা খুক্তযাঁজক্মে তৈল 
বিজু করে।: ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরল্পরানিরদ্ধ 
হইলে একটা দোষ ঘটে এই. যে যখন ফোন 
জাতির সংখ্যা-ৃদধি_ হইল, তখন নির্দিষ্ট বাব. 
সায়ে কুলান হয় নাঁ, কর্মাস্তর  অবপস্বন ন। 
করিলে জীবিকা নির্বাহ হয় না। প্রা্ীন- 

কালের অপেক্ষা এ কালে 'শুদ্রজাতির সংখ্যা 
বিশেষগ্রুকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাছার 
ইতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। * 
শ্রজন্য শূদ্র এখন কেবল পরিচর্যা ছাড়িয়া 





.কৃষিধর্মী। পক্ষান্তরে পূর্ববকালে আর্যসমা- 


জন অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক 
কারণে শিল্প, বাঁণিজা ব! কষিধন্মী ডি এবং 


_ তাহাদিগেরই নাম বৈশ্ত। 


সে যাই হউক, মন্ধুযা মাত্রে, জ্ঞান ব। 
কর্মাঙুসারে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বণিক্‌, শিল্পী, 
রুষক ঝা! পরিচারকধন্মী। সামাজিক অব- 


ৃ .* কেবল কাল সহকারে প্রক্জাবৃদ্ধির কথ: 
বলিতেছি না। “বাঙ্গালীর উৎপত্তি-বিষয়ে 
'বঙ্জদর্শনে য়ে কয়টা, বন্ধ, প্রকাশ ক্রিক 

ছিলাম, তাহাতে প্রমাণ  রিযার € চ্ষ পাই. 






. উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক « রুল মন 


- ভাহাদদিগেক্র পরিচর্যায়, নিযুকু হয়। অতএব -হ 


(১) জ্ঞানার্জন বা. লোক শিক্ষা (২) 





: সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (6) উৎপাদন * 


যা কৃষি, (4) পরিচর্যা, এই পঞ্চবিধ 













স্থার গভি দেখিয়া যি ও বল: দে, অনযাঘাজে 


গণ, ক্ষতি, বৈ বাশ, ভাহভেখ ফোম 
আপনি হইতে পানে না। স্কুল কথ! এই 
ধে, এই হড়বিধ ঝা পঞ্চবিধ বা! চডুর্ধিধ কর্ণ 
তিন মঙ্ছয্যের কর্পস্তর নাই। যদি থাকে, 
তা! কুকর্ণা। * এই. ঘড় বিষ কর্খের মধ্যে 
যিনি যাহা শ্রহণ করেন, স্টপজীবিকার জগ্তই 
হ্টক আর বে কণরপেই হউক, যাহার ভার 
আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার 
অন্ুষ্টের কর্প,, তীহার 7) ভাহাই 
তাহার স্বধর্ম । ইহাই আমার বুদ্ধিতে জীতোক্ক 
্বধশ্ের উদ্ধার ব্যাখ্যা । হাঁহার! ইহার 
কেবল গ্রাচীন হিগ্ুসমাজের উপযোগী অর্থ 
নির্দেশ করেন, তাহারা ভগবহুক্তিকে অভি 
সন্কীর্পার্থক বিবেচনা! করেন। তগবান্‌ কখনই 

সন্বী্বদ্ধি নহেন। | 

যাহা ভগবছুক্তি, --গীতাই রি 3101ওই 
হোক, স্বয়ং জবতীর্ণ ভগবানের শ্বসুখমির্গতই 
হউক বা তাহার অনুগৃহীত মগুয্যের মুখ- 
নির্গতই হউক, যখন উদ প্রচারিত হয়, উহা 
তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হ্যা থাকে, এবং 
তখনকার সমাজের এবং লোকের [শক্ষা ও 
সংস্কারের অবস্থার অন্ত বে অর্থ, তাহাই 


তালে গৃহীত হয় কিন্ত সমাজের আবনথ, 


এবং লোকের শিক্ষা ও সুংস্কারসকল কালক্রমে 
পরিবর্ধিভ হয় । তখন ভগবস্কিয়: বাখ্যারও 
সম্রলারণ আবস্ঠক, হয়। কেন না ধর নিত্য) 
এবং, সমাজে সঙ্গে, তাহায় সন্ন্ধগ.নিত্য। 
উশবরোক ধর 0 বে কেবল একট, বিশেষ সমাজ 





া। কালকমে সাগারিক- পরিরর্তনাহুসারে 
ঈখরোক্তির সামাজিক জানোপযোগিনী ব্যাথ্য। 


প্রয়োজনীর, সফোক্ স্ধদ্মের অর্থের ভিতর 
ব্দশরমতপণ্ড আছে) আমি যাহা বুঝাইলাম, 
তাহা ও আছে, কেন না, উহা বর্ণাশ্রমধর্টোর 











(সম্তসাব্রগ মাত্র । তবে, শ্রাহীনকালে ধর্ণা- 
শ্রম বুঝলেই ঈশ্বরোক্তির কাঁলোচিত ব্যাখ্যা 


কর! হয়) আমি যেক্প বুঝল, এখন 
সেইনপ- বুধিলেই কাধোচিত ব্যাখ্যা কক্স, 
হয়। এ 

শ্বধর্ম কি, তাহা টা সব রো এক 
রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে ্্ 
পালন কেন. করিব, তাহা বুঝিতে-হইবে |. : 

জরীস্ষষণ দ্বুই প্রকার বিচার আবলগনপূর্ধবক . 
এ তত্ব অর্জূনকে বুঝীইতেছেন। একটা: 


জ্ঞানমার্গ, আর একটা কর্দামার্গ। এই অধ্যায়ে 


দ্বাদশ প্লোক হইতে আটত্রিশ শোক পর্যন্ত 
জ্ঞানমার্শ কীর্তন, তৎপরে কর্ণামার্স । 
জ্ঞানমার্সের ভুল তত্ব আত্মা: অবিনশ্বর | 
পর-স্লেরকে সেই কথা উহ্নিতেছে। 
ন স্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ । 
আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নছে। 
তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নছে। 
ইহার পরে আমর! সকলে বে ণাকিব না, 


এমন নহে। ১হ। 


যুদ্ধে শ্বজন-নিধন-সন্তাবন দেখিয়া! অঞ্চল 
অন্ধ্তাপ করিলেন । তাহাতে রষ্ণ ইহীর পূরবব-. 


 ক্লোকে বলিয়াছেন, “যাহার জন্য শোক করিতে 
নাই, তাহার অন্ত তুমি শোক করিতেছ:* যে 


রি তাছার জঙ্ত শোক কয়. উচিত. নহে 
কন, তাহা এই শ্লৌকে বুঝাইতেছেন। 
বার্থ এই যে, “দেখ, কেছ ময়ে না। দেখ, 
আমি, তুমি, আব এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই 
চির্ারী- পুর্ধে্ সকলেই ছিলাম, এ 





থাকিবে বরিবে ৰা. তবে তাহাদের জন্য শোক 


লেই আস অবিনাগী। শীত 
লেও আঘা! পরকালে বিষ্দান থাকে পঙ্ | 
কালে, আত্মার কি. অবস্থ।. হয) তদধিষর়ে নান 

টি 
সিক্ত অথচ, দেহস্থিত- অ।ত্ব।: আছেন, এবং 
তিনি বিনাশশুন্য, অহর, ইহা হিল, কান, 
বৌ, করা, মুসলমান প্রদ্ৃতি সকলের লক্মত। 
এই সকল ধর্শের ইহাই মৃলভিত্তি। টি 








ই দারা এন প্রতিবাদী বজনিকেরা। ু 
ঃ কে? _বাহ-প্রকৃতি ভি আর কিছু তোমাদের 
 ইচ্ছিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতে, আবি, 
| বড় ছঃখ পাইতেগ্ছ-_-মাঁমি বড় সখী । কিন্ত 





নই। পীযাতিরিক শা একটা লা 
আছে, তন্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। 
আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় ব্ববান্‌। 
পৃথিবীর সমস ধর একদিকে, হারা আর 
একদিকে ।. তাঁহাদের প্রচ প্রতাপে পৃথি- 


| বিজ্ঞানের « ন্‌ 'অপেক্গা ধর বড়, প্র ধর্ 





৮  ক্ষহাকে ৰ লা 


জি পা ্ 








কে, এবং, জল | 


0 কার্শনিফের! আত্মাকে 


রর সহজতর -ষাহসপক টি র্‌ 
অর্থাৎ, “আমি” : বলিলে যাহা বুঝিব, লেই 
আত্মা। এ সদদ্ধে আমি পূর্বে যাহা লিখি- 
স্বাছি, তাঁছা উদ্ধৃত ফিতেছি। কা. 


বাক্যের সম্প্রদারণ মাঁজ। ৰ 
প্শামি সুখ ভোগ নর আমি 


একটী মন্ুযাদেহ ভিন্ন পু? লিন 


এমন কোন সামশ্রী- দেখিতে পাঁই না। 
. ভোষার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া ইহাই 
বীর সমন্ত ধর হঠিযকা যাইতেছে? আচ 
(জেহেরই ই ুখভাগ বলিধা 
বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ ভিন 


কেবল আমার জ্ঞানগৌচর ) তরে কি তোমার 






করিতে, পারি, না।, ধর্মও, সত্য) - “বিজঞানও চিনি 







সতা। অব. এস্থলে, আমাদের: 
করিয়। দেখা উফ 
দিকে আছে। (বিশেষতঃ শিক্ষিত. বাঙ্গালী, 











, কতটুকু সত্য 'ফোন্‌ “আ 


(বিজ্ঞান জানুন বা! না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি পু নাই, শা খাশি তু 





র্‌ পাঠকের স্ময়ণ রাখা উচিষ যে. 


ও বলিব।. 
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হাইডেছে যে, এই জগতের বি কিরাংশ ইজি 










ল. ছিনদর্শেই আছে । সেই তত্ব 
তি উন্নত, উদ্ধার, বিশুদ্ধ, বিশ্বীদমাজে 

মনুযাজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন 
জানতিই ই অতি মহত্ত্ব 'অন্ুতৃত, করিতে 
পায়ে, নাই।. যে সকল কারণে, হিন্দু-ধর্দ 
অন্ত সচল ধর্ধের অপেক্ষা শ্রেঠ, ইহা তাহার 
মধো একটী অতি গুরুতর কারণ। সেই 
তত্ব এখন বুঝাইতেছি। 


আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আম! 


উঠে তিন; খন তোমার আত্ম! আম! হইতে 


কাজেই ভিনন। কিন্তু ভিন্ন হুইয়াও প্রক্কত- 
রূপে ভিন্ন নহে । মনে কর, বহুসংখ্যক শূন্য 
পার আছে) তাহার সকলগুলির ভিতর তা 
আকাশ আছে। এক পাত্রাত্যত্তরস্থ 
আকাশ পাত্সাস্করস্থ আকাশ হুইতে ভিন্ন। 
কিন্ত .পৃথক্‌ হইলেও সকল পান্রস্থ আকাশ 
জাগতিক আকাশের ' অংশ। পাত্রগুলি 


ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র, পার্থকা থাকে 
আও, বকগপানন্থ আকাশ সেই জাগতিক 
ক্মাকাশ হইতে অভিন হয়। এইকপ 
ভি ভি জীরগত মাম! পরস্পর পৃথক হই 
গেথে জাগতিক আত্মার সংশ) দেহবন্ধন 





কিং দের মা, ইবজির-গোচছ 


লস আই. 
রাদি সক রথে আছে। কিনতু তাহার ত 
মার একটা! অতি হুক, অতি টমথকাঁর 


তা, সিজ 
আমা যতদিন সেই পরমাস্মা বিলীন না হ্। 


রঃ ততদিন কে জীবানথ বলেন... 


এখন এই জীবাযা কি নর? লহের রি 





এই হইল হিলের ৭ কখা। অন্ত কোন | 
ধর্ম এই অতুযুন্নত তন্বের নিকটেও আসিতে 
পারেন নাই । আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার 
অপেক্ষা উন্নতত্ব অন্্যাজাত তন্বের ভিতর 
আর নাঁই বলিলেও হ্‌য়। প্রাচীন খধিরা বলিতে 
পারেন, “আমরা যদি. আর. ক্ছি নাকরিতাম। 
কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে . প্রচার করিয়া 
যাঁইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল মন্কুয্ের 
উপরে আষন পাইবার যোগ্য, হইভাম।* *. 
বাস্তবিক এই নফল তবের আলোচনা করিলে 
তাহাদিগকে মনুষ্যমধো গণনা কর! যাইতে: 
পারে না) দেবতা বলতেই ইচ্ছা করে। 
এখন দেখ! যাউক, বৈভ্ঞানিকেক! এ 
সনবন্ধে কি বলেন। ভীহারা বলেন, আদৌ 


আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। আমাণাভাবে 


কোন কথাই স্বীকার কর্তব্য. নছে। যখন 
আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার কর! যাইতে পারে 
না, তখন: তাহার আবিনাশিতা, জীবাত্মা, পর- 
মাত্যা,- শ্ৰ. কল উপন্তাসমধ্যে গণনা করিতে 
হয়. খই শ্রেণীর একজন. অ্গবিখ্যাভ, লেখক, 
আন্মার অস্থি ্বীকার পক্ষে বে আপতি, 






৯ চিরে টি তাহা সে বড 


ই ময় একথা বোঁধ হয় বিবার 
প্রশ্নোজন নাই। | 
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উর আপত্তি ই বিচারে তাসি। 
গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি 
ইহাত্েই আত্মবাদী জরী হইতেছেন না। পৃথক 
আত্ম! নাই, অথবা তাহ নশ্বর, এ কথা বলি. 
বার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণী- 
কৃত হইল। কিন্ত আখ্মা যে একটা স্বতন্ত্র 
পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশ, ইহ! প্রমাণীরুত 
হইল না। তুমি বলিতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে, 
এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি? 
. অনেক নহজ্র বৎসর ধরিয়! পৃথিবীর সকল 
সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়! 
আমিয়াছে । বৈজ্ঞানিকের! তাহা আগ্রচুর 
বলিয়! উড়াইয়৷ দেন। বৈজ্ঞানিকেরা সত্য- 
বাদী এবং প্রমাণ-সম্বন্ধে তাহারা শুবিচারক। 
অতএব তীহা'রা এ কথ। ফেন বলেন, সেটাও 
বুঝিদা রাথা চাই। 
বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ 
কি? যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, 
তাহাই তাহার প্রমাণ । আমি এই পুষ্পটা 
দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই জানিতে পারিতেছি 
ষ, পুষ্পটী আছে । প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে 
পুষ্পের অন্তিত্বের প্রমাণ। আমি গৃহমধ্যে 
শয়ন করিয়া মেঘগর্জন গুনিলাম, ইছাতে 
জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে) এখানে 
মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্ত 
মেঘের ধ্বনি আমার  পরসক্ষর ॥ 


শপ 5 পতিতা শশা পল পপাপা এানিপতশিত ও 


নি যাহা জালে রা, প্রত্যক্ষের 
বিষক়্। পুম্পের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের 
ধ্যনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল । 





বিষয় প্রত্যঙ্ষাভাবেও মেঘ্বিষয়ক' জ্ঞান, 
জন্মিবার কারণ পূর্বককত প্রত্যক্ষ হইতে অন্থ- 
মান । যখনই যখনই 


অতএব আমর! দ্বিবিধ প্রমাণের দেখ পাই কে 
কেছি (১) প্রত্যক্ষ, (২) অন্থমান | ভারত- 
বর্ষীয়েরা অন্যবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, 
তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক ব৷ 
জড়বাদিগণ অন্ত কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার 
করেন না। তাহারা! অন্মান-সম্বদ্ধে ইহাঁও 
বলেন যে, যে অনুমান প্রত্/ক্ষমূলক নহে, সে 
অনুমান অসিদ্ধ ; অথব! এরূপ অন্গুমান হইতেই 
পারে না। 
পীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর 
দর্শনশান্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ 
পরিচয় দিবার স্থান নাই। ] 
এখন, ইহা অবশ্ত শ্বীকার করিতে হইবে 
যেঃ আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষন্ন হয় 
নাই। 
প্রত্যক্ষতা নাই । শরীর-বিমুক্ত আত্মমরও কেহ 
কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। 
বিষয় নহে, তৎসস্থন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অন্থ- 
মানও হইতে পাঁরে না | কেবল ইহাই নহে। 
আত্ম। তির এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মন্থ- 


ষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষদণত কোন প্রকার, 


জ্ঞান নাই যে,তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনু 
মান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে 
বা! ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহ! বিচারে 
টিকে না। অতএব আত্মার অভি সমদ্ধ 
কোন প্রমাণ নাই? * 


.. ক তবে. সর্বদেশে, সাঁধারণ.. লৌকের 
বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তির. দেছবিমুক্ত আত্মা 


ৃ এইরূপ গর্জনধ্যনি 
শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, 
তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে । 


এই তত্ত্বের মীমাঁংদ! জন্ত ইউরো- 


শরীর প্রত্যক্ষ, কিন্ত শরীরস্থ আত্মার - 


যাহ] প্রত্যক্ষের 


প্রকার বাদ-প্রতিবাদ, চলিতেছে |). 





ইবি আমাকে তু'জিরা,পায় না? 
বিজ্ঞান সত্যবাদী ।: বিজ্ঞানের কতদূর সাধ্য, 
বিজ্ঞান ততদুর সন্ধান : করিল, কিন্তু খার্থ 





সত্যাদদ্ধিৎ হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া: 
পা পাইল না। পাইল... না 


বিজ্ঞানের ততদুর শ্রতিশকি 
নাই. রা যত দৌড়, তাছার বেশী 


সে যাইতে পারে না। ডুবুরি. .ক্ষোমরে . 
দড়ি বাধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি 


ততটুকু যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে 
পাবে না, সাগরে সমস্ত রত্ব কুড়াইবার তার 
সাধ্য নাই । প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে 


দেহ-বিমুক্তাত্বা এইকপে মন্থযোর উন্তিয়- 
গৌচর হুইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাম 
প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকের! বলেন, এ সকল 
চিত্তের ভ্রমমাত্র, রজ্জুতে সপ্ভ্ঞানবৎ ভ্রমজ্ঞান 
মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার দ্থাতান্যে 
বিশ্বাসের কাঁরণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ 
ঙ আমরি কায 51১11012115 তত্ববের প্রাছ- 
ভাবে, এই প্রেততত্বই বিজ্ঞানের একটা শাখা 
হইয়। হীড়াইয়াছে; এবং 
৬৬০11০০ প্রভৃতি প্রসিন্ বৈজ্ঞানিকেরা এত- 
দিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমঞ্ূপে পরী- 
ক্ষিত ও শ্রেনীবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষেরা 
কিছু গোলধোগে পড়িয়াছেন। ইহার নানা- 
. তবে ইহা 


(০7০০1০9, 


বলা যাইতে পারে থে, প্রেতপ্রত্যক্ষের, যাঁথার্ধ্য_ 
এখনও ইৈজ্ঞানিকের! 'বাধারণৃভঃ . ্বীকার 
করেন না।.. সতরাং উহা আত্মার অস্তিত্বের 
প্রমীণের মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম 
আ। আর ঈদৃশ প্রমাণের. উপর, ধর্শের ভিত্তি 
স্থাপন করা বাুনীয় রিবেচনা করি, না! 1. ধর 





কখন কখন মন্য্যের  ইন্জিয-প্রত্যক্ষ হয়), রর জা 
















শাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌছে না, 
বেখার্নে বিজ্ঞানের নের অধিকার নাই, যে উচ্চ 
ধামের নিয-সোপানে, বমিয়া বিজ্ঞান জন্ম 
সার্থক: ক্ষরে, সেখানে . বৈজ্ঞানিক, প্রমাণের 
'অনথসন্ধান করাই ভ্রম: 
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জান কটা টি অস্তিত্ব প্রমাণ 





রগ আত্মা ূ 
০ম মন সা রি 


(প্রমাণের প্রাপ্য আত্মতত্ব 


হইতে পারে না। 


শ্রধাণ। করিবে কি খানে? যে হৃদয়ে 


ঈশ্বরকে না পার, সে বিজ্ঞানে পায় না। যে 
হয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্ম- 
বাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়ো- 
জন সিডি সি 4১ 

এখন, বৈজ্ঞানিক উত্তর ইন যে 
বিচার বড় অন্াযস হইতেছে। বখন বলিতেছ, 
জ্ঞানগাত্রের উপাঁন্ব প্রমাণ, তখন অবশ্থ 
শ্বীকাঁর করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জ্রেয় 
কিছুই নাই। আখমতৰ যখন প্রমাণের অতীত, 
আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন 
আত্মসন্বন্ধে মচুধোর কোন জ্ঞান নাই, ও 
অতএব আত্ম। আছে কি 
না জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাঁদের 
বলিবার উপায় নাই। 

এ কথার ছুইটা উত্তর দেওয়া যাইতে 
পারে। একটী প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের 
উত্তর, একটা আধুনিক জর্াণদিগের উত্তর । 
দর্শনশান্ত্রে এই ছুইটী জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। 
এই ছুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও 
প্রত্যক্ষমূলক যে অন্যান, তাঁহার গতিশক্তি 
অতি সন্ীর্ণ, তাহ! কখনই মন্্যা-জ্ঞানের সীম। 
মহে। এই জঙ্ক হিন্দু দার্শনিকেরা অন্তবিধ 
প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, 
আর ছ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমাম এবং 
শাক । সাঁংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, 
কিন্তু শাকে তৃতীয় প্রমাণ বণি শ্বীকার 
করেন।, 

 উপান ( টি যে ভিত পৃথক্‌ 


৩ প্রমাণ, ইছা আমরা পাঠক দিগকে স্বীকার 





* কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের 
ৃ গত: সির কোন প্রমাণ 







স্৮া 


করিতে বলিতে পারি না । অনেকস্থলে উহার 
দ্বার! প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমঞ্ঞান জন্মে। 
যেখাঁনে উপমান প্রমাণের কার্ধয করে, সেখানে 
উহ পৃথগ.বিধ প্রমাণ নহে, অন্ুমানবিশেষ 
মাত্র । এক্ষণে “শা” কি? তাহা বুঝাইতেছি। 
আপ্তোপদেশই শা, অর্থাৎ আমগ্রমীদাদি- 

শৃ্ত যে বাক্য, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ । 
যদ্দি বেদাদিকে ভ্রমগ্রমাদাদিশুন্ত বলিয়া 
আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহ 
প্রমাণ । যদি বেদাদিকে আমর! ভ্রমপ্রীমাদ।দি- 
শূন্ত বাক্য বলিয়া শ্বীকাঁর করিতে পারি, তবে 
আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত 
হইয়াছে বলিয়া, উহ! অনায়াসে স্বীকার করা 
যাইতে পারে। পরস্ত বেদাদি যদি মনুষ্যোক্কি 
হয়, তবে-উহা৷ ভ্রমপ্রমাদাদিশুগ্ঠ বলিয়া স্বীকার 
করা যাইতে পার না, কেন না, মন্গুষ্যমাত্রেই 
ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন । স্থল কথা, এক ঈশ্বরই 
ভ্রমপ্রমাদাদিশুগ্ঠ পুরুষ । যদ্দি কোন উক্তিকে 
ঈশ্বরোক্তি বলিয়! আমরা স্বীকার করিতে 
পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শাব্দরূপ প্রমাণ। 
ধরীষ্টিয়ানেরাগ্ড ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া 
স্বীকার করেন--ইংরাজি নাম চ২০৬০1০.61011. 
বন্ততঃ যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া 
স্বীকার করা যাঁয়, তবে তাহ প্রতাক্ষ ও অন্তু- 
মানের অপেক্ষাও উক্ষ্ট প্রমাণ । ফেন না, 
প্রপাক্ষ ও অন্থুমানও ত্রাস্ত হইতে পারে, ঈশ্বর 
কখনই ভ্রান্ত হইতে পারে না। যদি এই 
গী্ধাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়। বিশ্বাস 
হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিত| সম্বন্ধে 


তাহার অন্ত প্রমাণ খু'জিবার প্রয়োজন নাই). 


এই গীতাই.অখগুনীয় প্রমাণ |. তবে নিরীশ্বর 


বৈজ্ঞানিক, শীতাঁদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া! 
স্বীকার করিবেন ন!। আত্মার অস্থিত্থে বিশ্বাস 


করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন?. 


তাহাদিগের..জ্জ্ জন্মীণ-দার্শনিকদিগের 


উত্তর আছে। কাটের হিচিত্র দর্পনশাঙ্্ 


পাঠককে বুঝাইবার স্থান. এখানে নাই। কিন্ত 
কান্ট এবং তাহার পরবর্তী কতকগুলি ল্ধ- 
প্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে প্রত্যজ 
এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্ত 
কারণ আঁছে। তীহারা বলেন; কতক খুলি, ভব 
মন্ুধ্যচিতে ন্বদ্তঃসিদ্ধ। কাহার! কেবল পরলেন”. 
ইছাই নয়। কাণ্ট এই তন্থের যে প্রকার প্রমাপ 
করিয়াছেন, তাহা মনুবাবুদ্ধির আশ্চর্য্য পরি- 
টযস্থল। কাণ্ট ইহা বলেন যে, যাহাকে 
আমর বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ মে শক্তির দ্বারা 
আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্তজ্ঞান লইয়া 
বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমা- 
দের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে, 
অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা 
জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের 
একত্ব-সন্বন্ধীয় জ্ঞান আমর সেই মহতী শক্তি 
হইতে পাই। এই ৭]78050515007681 
1১111500177” সর্ববাদিসম্মত নছে। অত- 
এব এমন লোক অনেক আছেন যে, আত্মার 
আস্তত্ব ও অবিনাশতায় বিশ্বাস তাঁহাদের 
পক্ষে হুলভ। তবে যাহা, আমার জ্ঞান ও. 
বিশ্বাসমতে সত্য, তাহ! আমি এখানে বলিতে 
বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বীস এই যে, চিত্ব- 
বৃত্তি সকল সমুচিত মার্জিত হইলে, আন্মসব- 
স্বীয় এই জ্ঞান ম্বতঃপিদ্ধ হয়। * . ... 
তক্তের এসকল কচকচিতে কোন গ্রগোজন 
নাই। ঈশ্বরতক্, কেবল ক্ষুদ্র. দর্শনশান্তরের 
উপর নির্ভর করিয়া আত্মার স্বাতত্ত্য বা আবি- 
নাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে 


* অনেকে বলিবেন, ত্ববে কি 13০1৩, 


শাহ] প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃভি 
_সঞ্ষল সমুচিত মার্জিত হয় নাই, ? দি 
'সকলগুলি হয় নাই। 


রীম্তগবাদনীতা। 


ইহাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি 
বং বলিয়াছেন যে, তিনিই পরমাত্মা, এবং 
স্থয়ংই সর্ধন্থৃতে অবস্থান করিতেছেন | তবে 
যে এই দীর্ঘ-বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার 
কারণ এই. যে, অনেকে . অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের 


আশ্রক্ গ্রহণ করি! আত্মতত্বকে উপহসিত 


করেন । তীহাদের জানা উচিত যে, 'মাত্মতত্ব 


পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, টি, 
বিক্ুপ্ধ নহে। 
দোঁহিনোইসথিদ্‌ যথ! দেহে তি যৌবনং 
জরা । 
তথা দেহাস্তর প্রাপতিরীরস্তর ন মুহতি ॥ ১৩ ॥ 
দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও 
যৌবন ও বাদ্ধক্য, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তি। 
পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না| ১৩। . 
গীতোক্ক প্রধান তত্ব, আত্মার. অবি- 
নাশিতা । এই শ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ব 
কথিত হইতেছে--জন্মাস্তরবাদ। যেমন এই 
দেছেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, 
যৌবন, জর! ইত্যাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে 
হয়, তেমণি দেহান্তে দেহান্তরপ্রাপ্থি অবস্থা" 
স্তরপ্রাপ্তি মাস । অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থা- 
স্তর মাত্র, ষেমন কৌমার় গেলে যৌবন উপ- 
স্থিত ছয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, 
ভেমনি এ দেহ যায় আর এক দেহ আসে)-- 
যেমন কৌধার গিবা যৌবন আসিলে কেহ 
শোক করে না, যৌবন গিগ্না জরা আসিলে 
কেহ শোক করে:ন|, তেমনি এ দেহ গেলে 
দেহাস্তরপ্রাপ্তির তি ঝা কেন শোক 
করিব"?, | 
 শরই কথায়, নি লওয়া হাইল যে, 
ারিলেই বার জন্ম আছে । : আত্মার অবি- 
মাশিতা যেমন হিনুধর্শেয গ্রথম তত্ব, জন্মাস্তর- 
বাদ তেমনি দ্বিতীর তত্ব। কিন্তু আত্মার 
অবিনাশিতা যেমন ত্রীরিাদি অন্যান প্রধান 


২৯ 
ধর্শে স্বকত, জনমাস্তরবাদ সেরূপ নছে। পক্ষা- 


স্তরে জন্মান্তর়বাদ ঘে কেবল হিম্দুরর্মেই 


*ছে, এমনও নহে। বৌদ্ধধর্শের৪ ইহা 
প্রধান তত্ব, এবং অন্তান্য ধর্পেও ছিল বা 
আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রা্থ এবং 
ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। 
এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালি এ মও আহ করেন, 
না। "২. ও 

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সন্ধে যেমন 
কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মা- 
স্তর হন্বন্ধেও তজ্রপ কোন প্রমাণ নাই! 
পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ 
কর। যায় না, জন্মাস্তরও অপ্রমাঁণ করা. যায় 
না। ভানাযাক্‌, যাহার প্রমাণাভাব, তাছ। 
মানিতে কেহ বাধ্য নহে। এই তত্বে 
বিশ্বাদ যে চিত্তবৃত্তি-সকলের সমুচিত অন্ু- 
শীলনে স্বতঃসিন্ধ হয়, এমন কথাও আমি 
বলিতে পারি না। তবে যিনি ্বর্ণ-নরকাদি 
মানেন, জন্মাস্তরবাদীর অপেক্ষা তাহার বেশী 
জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মাস্তরবাদের 
আপ্তোপদেশ ভিন্ন 'অগ্ত প্রমাণ নাই, স্বর্গ-নর- 
কাদিরও তেমনি অগ্ত প্রমাণ নাই । বিন্ময়ের 
বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি 
ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও 
সবর্গ-নকনকে বিশ্বাসবান্--অর্থাৎ শুখ-ছুঃখ-যুক্ত 
পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বীসবান্‌, কিন্ত 
জন্মাস্তরে কোন মতেই 1বশ্বাসবান্‌ নহেন। 

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচন! করি- 
বার আমীদের একটু প্রয়োজন আছে । ধিনি 
আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাহার সঙ্গে ত 
আমীদ্েের কথাই নাই, কেন না, তিনি কাজেই 
জঙ্মীস্তর মানিবেন না। কিন্ত যিনি আত্মার 
অধ্ভিত্' ও অবিনাশিত। মানেন, স্তাহার সম্মুখে 
একটা বড়: খরুতর ্রশ্ আপনা হইতেই 


উপস্থাপিত ছয় । ... : 


৩ 


' আজীবাত্সা যদি, অবিনশ্বর হইল, তবে 

দেহাস্তে ভাহার কি গতি হয়? 

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচ" 
লিত আছে। 

১। ভূতঘোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর 
অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বান। রা 

২। শ্বর্ণা্দি লোকাস্তর প্রাপ্ত হ্য়। 
্রষ্টিয়ান ও মুসলমানদ্দিগের এই মত। 

৩। জন্মাস্তর গ্রাণ্ত হন্ব। বৌন্ধদিগের 
এই মত। 

৪। পরব্রঙ্দে লীন হয় বা নির্বাণ প্রাপ্ত 
হয়। . | | 
হিন্দুধর্ম শেষোক্ত এই তিনটা মতই প্রচ 
লিতআছে। এই তিনটী মতের সামঞ্জন্ত 
কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। 
হিন্দুর! বলেন যে, দেহাস্তে জীবাত্ম। মুক্ত হয় 
না) আপনার কৃত কর্বান্ুসারে পুনর্বার 
দেহাস্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মাস্তর 
হয়। যখন জীবাত্ম। এমন অবস্থ। প্রাঞ্ত হয় 
যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়।ছে, তখন 
আর জন্ম হয় না, ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় বা! নির্ব্বাণ- 
প্রাপ্তি হয়।. ইহাকে সচরাচর মুক্তি ব মোক্ষ 
বলে। কিসে জীবাত্মা এই ব্বস্থাপর হইতে 
পারে; ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাজ্মের উদ্দেশ্)। 
হিনূরা ইহাও বলেন যে, বখন জীবাত্মা। . মুক্ত 
হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন 
কোন স্ক্ৃত করিয়াছে ঘে, শ্বর্ার্দি উপ- 
ভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা.. ক্কৃত পুণ্যের 
পরিমাণান্ুযায়ী কাল, স্বর্গাদি'উপভোগ করে, 
পরে জন্মাস্তর প্রান্ত হয়। 

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথ! পাশ্চাত্য 


শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অন্রন্ধেয় বলিয়া 


বোধ হইতে পান্সে। ক্ষিন্ধ একটু বিচার 
করিলে আর এক রকম বোধ হইবে। 


_ এই জন্মাস্তরবাদ, হিন্দুর অতিশয় 'গ্রেধল। 


উপনিষহক্ত হিন্দুধর্ম, গীতোক্ত হিন্দু 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা দার্শনিক হিলুধর্ 
সকল প্রকার হিন্দুধর্ম ইহার উপর স্থাপিত। 
যেষন স্ুজে মণি গ্রধিত থাকে, হিন্দুধর্শের 
সকল তত্বগুলিই তেমনি এই সুত্রে গ্রথিত 
আছে। অতর্গার এই তঙ্থটা আমাদিগণক বড় 
যত্পূর্বক বুঝিতে হইবে । কথাটাও বড় গুরু- 
তর,--অতি ছুরূহ। আমর! বাল্যকাল হইতে 
কথাটা শুনিয়া আনিতেছি, ইহা আমাদের 
বাল্য-সংস্কারের যধ্যে, সুতরাং আমর! সচরাচর 
ইচ্ছার গৌরব অন্থুতব করি না। কিন্তু 
বিদেশীয় এবং অন্তধপ্দীবলদ্বী চিস্তাশীল 
পঞ্ডিতের! কুসংঙ্কারবঙ্ভিত হুইয়! ইহার আলো 
চন! কালে বিশ্বয়াবিষ্ট হুয়েন ! গীতার অন্ধ 
বাদকার টম্সন সাছেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়া- 
ছেন, “017000796501 1015 0১৩ 27050 
100৮০] ৪10 96911306 1069, ৪৬০1 5621 
০01 20 888 0£:50510070. টেলর 
সাহেব ইহাকে “90৩07 60: 120050 £৩- 
00870981019 0০৮1091907005 01 901০81 


বলিয়া! প্রশংসিত করিয়া- 


51০01810185 


ছেন। * 


কথাটা যদি এমনই গুরুতর) তবে ইসা 
আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার ০ কর! 


যাউক। 


বল হইয়াছে, জীবায্ম। পরমাত্মার অংশ 
ইছা হিন্দুশান্ত্রের উদ্ভি। পরযাত্ম! বা 'শ- 
ব্র্দের অংশ তাহা! কইতে পার্থক্য লাভ করিল 
কি প্রকারে? তাহার দেহবন্ধারস্থা বা.কেন? 
হিন্দুশাজ্পে ইহার যে উত্তর আছে, তাহা বুঝাই- 


তেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। 


একটা শক্তির নাষ যায়া। এই মায়) কি, 


আহা রানে কন এই মাক্গার দ্বারা 


শিপ পিপিপি 


. চেকার 081০ আন, যু, 72, 


শ্রীমত্তগবদগ্গীতা |. 


তিনি আপনার সত্তাকে. জগতে পারণত 
করিয়াছেন। তিনি চৈতন্তময় ) তাহ! ভিন্ন 
আর চৈতন্ত নাই ) অতএব জগতে যে চৈতন্ত 
দেখি, ইহা ত্রীহারই অংশ; তাহার সিস্ক্ষা- 
ক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভৃত হইয়া পৃথক্‌ ও 
দেহবদ্ধ হুইয়্াছে। যদ্দি সেই গৃথগ ভূত চৈতন্ 
বা জীবা্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইতে পায়ে, তবে আর তাহার 
পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, 
জীবাত্মা আবার পরযাত্মায় বিলীন হইবে। 
এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, জীবাত্ম! 
এই মাক্ণকে অতিক্রম করিবেকি প্রকারে? 
যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নায়াগক্রমেই বদ্ধ 
হুইপ! থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য 


কি? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের নিয়োগ 


এরূপ নহে যে, জীবায্মা চিক্সকাঁলই মায়াবদ্ধ 
থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া- 
ছেন, মায়ার অতিত্রমের উপায়ও তাহার 
ভিতরে রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তছি- 
বয়ে মততেদ আছে। কেহ বলেন, জ্ঞানেই 
সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; কেহ 
বলেন কর্মে, কেহ বলেন ভাক্ততে এই 
সকল মতের মধ্যে কোন্টী সত্য বা কোন্টা 
অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। 
এখন সকলগুলিই সত্য, ইহা! স্বীকার করিয়া 
লওয়] যাউক। এখন, এইগুলিই যদি ঈশ্বরে 
বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি 
ইহ্জীবনে জ্ঞান, কর্শ কা তক্তির সমুচিত 
অনুষ্ঠান.করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি 
লাভ করিবে না। তবে 'সে ব্যজির আত্মা 
মৃত্যুর পর কোথার যাইবে? আত্ম! অবিনশ্বর) 
সতরাং দেহতর আত্মাকে কোথাও ন! 
কোথাও যাইতে হইবে । টস 

ইহার এক উত্তর এই তা পারে যে, 
দেহ আব্বা কর্ধান্ুসারে স্বর্গে বা নরকে 


৩৯ 


যাইবে। . স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকাত্তরের 
অস্তিত্বের এমাণাভাব। কিন্ত প্রমাণের কথা 
এখন থাক । স্বীকার কর! যাউক, কর্্মফলানু- 
সারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞান্ত 
যে, জীবাত্ম! ্বর্থে বা নংকে কিন়ৎকালের জন্য 
যায়, না অনস্তকালের জন্ত যায়? 

যদি বল, কিরৎকালের জন্ত যায়, তবে 
সেখান হুইতে ফিরিয়া আবার কোথায় 
যাইবে? জল্মাস্তর শ্বীকার না করিলে, এ 
প্রশ্নের উত্তর নাই। হয়, বল যে জীব বর্শা 
ফলের উপযোগী কাল ন্বর্গ বা নরক ভোগ 
করিয়া, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবে, নয়, বল 
যে, অনস্তকাল সে বর্গ বা নরক ভোগ 
করিবে। 

নরা স্তাই বলেন। সাহারা বলেন 

যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনস্ত নরকে 
এবং পুণ্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন। 

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। 
মনুষ্যলোকে এমন কেছই নাই যে, কোন 
সৎকন্দ কখন করে নাই বা কোন অসৎকর্ম 
কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, 
কিছু পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞান্ত যে, যে 
কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, 
সে অনস্ত স্বর্গে যাইবে, ন। অনস্তনরকে যাইবে? 
যদি সে অন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিন্ধাস! কর, 
তাহার পাপের দণ্ড হুইল না কেন! যদ্দি বল, 
অনস্ত নরকে যাইবে, তবে ভিজ্ঞান! করি, 
তাহার পুণোর পুরস্কার হইল না কেন? 

যদি বল যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে 
অনস্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, 
সে অনস্ত হ্র্গে যাইবে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে 
অবিচান্গ' আরোপ করা হইল। কেন না, 


তাহা হইলে, এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুত্র 


স্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই 


. দণ্ড হুইল না| : 


৩২ 


কেবল ঈশ্বরের, প্রতি অবিচার আরোপ 
করা হয়, এমত নহে। ঘোরতর নিটুরতা 
আরোপ করাও হয়। ধাহাকে দয়াময় বলি, 
তিনি যে এই অন্নকাল-পরিমিত মনুযাজীবনে 
কৃতপাপের জন্য অনস্তকালস্থায়ী দণ্ড-বিধান 
করিবেন, উহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ুরত! 
আরকি আছে? ঈরদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের 
পামরগণের মধ্যেও পাওয়া মায় না। 

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী,পুণ্যেষ 
ভাগ কম, সে পুণ্যান্ব্ূপ কাল হ্বর্গভোগ 
করিয়! অনন্তকাল জন্ত নরকে যাইবে, [এবং 
তদ্িপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতে ও 
প্র সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন 
না, পরিমিত কাল, কোটি কোট যুগ হুই- 
লেও, অনস্তকালের তুলনায় কিছুই নহে। 
অবিচার ৪ শিষ্ঠরতার লাঘব হইল, এমন 
হইতে পারে, অভাব হইল নাঁ। অতএব তুমি 
যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে 
অবশ্ঠ শ্বীকার করিতে হইবে যে, অনস্তকালের 
জন্ঠ ন্বর্গ-নরক-ভোগ-বিহিত হইতে পারে না। 
তুমি উদ্ধা ইহাই বলিতে পার যে, পাঁপ- 
পুণের পরিমাণান্থ্যায়ী পরিমিত কাল জীব 
স্বর্গ বা নরক, বা পৌর্বাপধ্যের সহিত উভয় 
লোক ভোগ করিবে । তাহা হইলে পেই 
সাবেক প্রশ্নটীর উত্তর বাকি থাকে । সেই 
পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোণায় 
যাইবে? পরব্রহ্ষে লীন হইতে পারে না, 
কেন না, জ্ঞান-কম্ম্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, 
তবে স্বর্গ-নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে 
মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গস-নরক ভোগ 
মাত্র কর্মক্ষেত্র নহে, এবং দেহশুন্ত আত্মার 
জ্ঞানেজ্জিয় ও কর্ধেন্দ্িয়ের অভাবে, ম্বর্গ- 
নরকে জ্ঞীন-কর্্দের অভাব। অতএব 
এখনও জিজ্ঞান্ত, সেই পরিমিত কালের 
অবসাঁনে জীবাত্বা কোথায় যায়? 


বঙ্কিমচক্ঞের গ্রস্থাবলী । 


হিন্দুশান্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,--জীবাম্ম। 
তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিম! দেহাস্ভর 
ধারণ করে। হিন্দুধর্মের, বিশেষতঃ এই গীতোক্ত 
ধর্মের এই অভিপ্রায় যে, জীবাত্বা সচরাচর 
দেছধবংসের পর দেহাস্তর প্রাণ্ড হইয়া পুন- 
বর্ধার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহাস্তর- 
প্রাপ্তিতে কর্্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের 
তারতম্যান্থুসারে সদস্দযোনি প্রাপ্ত হয় । সচ- 
বাঁচর কর্দনুফলভোগ জন্মাস্তরেই হইয়া থাকে, 
কিন্ত কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে, তাহার 
ফলে স্বর্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি 
কম্ম এমন আছে ঘষে, তারার ফলে নরক-ভোগ 
করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম করিয়াছে, 
তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্মের 
ফলের পরিমাণান্ুযায়ী কালই স্বর্গ ব! 
নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার 
জীবলোকে আিয়া! জন্ম *্হণ করিবে। 

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে নাঃ 
তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস 
হয় নাই। সে বলিবে, "যাহা বলিলে, এট 
সাফ আন্দাজি কথা । অনন্ত ন্বর্গনরক-ভোগ 
অসঙ্গত কথ স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক 
আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না, 
তাহার প্রমীণাভাব। কিন্তু হ্বর্গ-নরক না 
মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম 
যে, আত্মা অবিনাশী। তুমি. বলিতেছ যে, 
অবিনাশী আত্মা, যদি দেহাস্তরে ন| যায়) তবে 
কোথায় যাইবে? .আমি উত্তরে বলিব, 
কোথায় যায়, তাহা জানি না। পরকালের 
কথ! কিছুই জানি না। যাহাজানি না; 
যাহার প্রমাঁপাভাব, তাহা মানিব না। জন্ম 
স্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব। গত্যন্ত- 
রের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। 
তুমি যে রামও নও, শ্তামও নও, তাহাতে 
প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব কি 





মাঁধষ। অন্মান্তর চি 1 থাকে, তাহার 


পরাণ ক. রব ৃ্‌ 

ূ কথা বড় শক্ত  অন্ারবাদীযা এ 
বিবয়ে ঘে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, ব! 
ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি 
হথাসাধ্য নিয়ে সংগ্রহ করিলাম । 

১1 এ দেশে সচরাচর, . লোকের অনৃষ্ট- 
তারতম্য দেখাইয়! এই মতসমর্থন করা হয়। 
কেহ বিনা দোষে ছুঃখী) কেহ সহত্র দোষ 
করিয়াও সুখী, নিন ৮ 


কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ. 
নরকে সুক্কতের পুরস্কার ও ছুষ্কৃতের দণ্ড 
হইবে, এ কথা বলিলে ইহগোকের অনৃষ্ট- 
বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কেহু 
আজন্ম স্বুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিজাছে? 
কেহ আজন্ম স্থুখী, রাজার একমাত্র পত্র -- 
জন্মকালেই এ ছদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি 
ইহ। জীবের কর্মফল হয়, তবে ইহজন্সের 
কর্মফল নহে, কেন না, সন্ঃপ্রস্থত শিশুর 
ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম নাই। কাজেই 
তাহারা এখানে পূর্ব-জন্মাকৃত ০ বিবে- 
চন। করিয়া থাকেন। 

আপত্তিকারক এ বিচারে নট ক 
না। মনে কর, তিনি বলিবেন,__"সকলই 
কি কণ্ুফল? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও 
কণপ্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন 
জীব, মৃসথয হতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অল- 
এব ইহাই সিদ্ধ. ষে। এমন কোন কর্ম 
বা অক নাই, সন্থারা মু হইতে রক্ষা 
হইতে .পারে। অতএব মৃত্যু ক্ষরখফল 
হইতে পারে, না।, মৃত্যু যদি কর্মফল না 


হইল, তবে, জন্মই বা কণ্ফল বলিব কেন? 


যাহা কর্পফল আর যাহা ক্র্মফল নহে, লক- 
লই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। 


জন্মাস্তরের 
সুকৃত ছু্ধত ভিন্ন এন্ধপ বৈষমোর ক্ছু 


দম্পতি-সংসর্গে অবস্থাবিশেষে পুত জন্মে, 
রাজার ঘরেও জন্মে) যুটের ঘরে জন্মে) 
ইছাও তাই ঘটিয়াছে।.. এমন স্থলে জাত- 


ব্যক্তির কর্মফল খু'ঁজিব ফেন 1 


এখানেও বিচার শেষ হয় না।, . পুর্যাজন্ম- 
বাদী পরাতে বলিতে : পারেন, “ঈশ্বরের 
নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইা আমিও 
স্বীকার করি। তবে বলিতে যে, এ বিষয়ে 
ঈশবক্ধের নিয়ম এই যে, পুর্বস্কূত ফলাজুপাঃরে 
এই মঞ্ল বৈষম্য ঘটে।, তুমি যে নয়ম 
বলিতেছ, আমি, তাহ অস্বীকার কগিতেছি --. 
জন্মের কারণ উপাস্থত হইলেই জন্ম ঘটিবে 
তা ক্বাজ্ঞীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের 
গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি. জন্মতত্ব 
সকলই বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কাস্তি, 
বুদ্ধি, সদ্গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে-_ 
কেহ কুরূপ, নির্বোধ ও গুগহীন হই জম্ম- 
গ্রহণ করিতেছে । তুমি যদি ঘল যে, এট- 


ন্মপ প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরব্ভী 


শিক্ষার ফল, তাহ'তে আমার উত্তর এই 
যে, শিক্ষান্ধ প্রদেদে কতক তারহুম্য ঘটে 
বটে, কিন্তু সমস্য তাঁরতম্যটুকু শিক্ষার্ণীন 
বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না, অনেক 
স্থলেই দেখা ষ্বাগ্স যে, এক প্রকার শিক্ষান্ 
পা্রতেবে ফুলের বিশেষ তারতম্য ঘাট। 
এমন ফি, শিক্ষ! আস্ত হউবার পুর্বে দেহ ও 
বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় খাসের 
শিশুদিগের : .অধ্যেও 'এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। 
জানি, ভুমি বলিবে যে, ডি শিক্ষায় অধীন 
বলিয়া বুঝা যার না, লে তারতমাটুকু 
বৈছিক,' ' অর্থাৎ পিতা মাত! বা পুর্বাপুরুধ- 


গণের প্রকৃতির ফল। আমি ইনাও মানি 


ষে মাতা পিতা বা তৎপুরবর্ামী পূর্ব্বপুকষ-. 
গণের পরক্কতি, এমন কি, সংস্কার পযন্ত আমা- 
দিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 


৩৪ 
বিৎ পণ্ডিতের তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। 


কিন্তু মন্ষ্যমধ্যে যে তারতম্যের কণ! বলি- 


তেছি, তাহ! ভোমার বৈজিক তত্বে নিঃশেষে 

বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ডে 
এক পিতার রসে অনেকগুলি ভ্রাতা জনে, 
তাহাদের মাতা পিতা বা. পূর্বপুরুষ স্গন্ধে 
কোনই পপ্রভেদ নাই ; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে 
বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে 
তি বলিতে পার বটে যে, গর্ডাধানকালে 
মাতা-পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যতদিন 


শিশু গর্ভে থাকে, ততদিন মাতার টৈহিক 


ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটন! সকল 
এই তারতম্যের কার্ণ। না হয় ইহাও 
মানিলাম_কিস্ত যমজেও এরূপ তারতম্য 
দেখা যায়--সে তারতম্যের কিছু কারণ 
নির্দেশ করিতে পাঁর কি ?” 

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পাঁরেন। 
তিনি বধিতে পারেন যে, এই সকল তাঁল- 
তম্য এতদুর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসর্ণিক নিয়মা- 
ধীন বলিয়া, বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু 
মন্গষ্যের জ্ঞেয় নিয়মেত্র অধীন বলিয়। বিবে- 
চন! করা উচিত-_পুর্বজন্ম কল্পনা কর! 
অনাবশ্তক। এখনও বিজ্ঞান এতদুর যায় 
নাই যে, এই তারঙম্যের কারণ সর্বত্র নির্দেশ 
করা যায়) কিন্ত একদিন দত ভরসা 
করা যায় । 

এ দিকে জন্মাস্তরবাদীও বলিতে” পাঁকেন 


যে, এ তোমার আন্দাজি কথা । যাহা! বিজ্ঞান 


এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহা! যে 


বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে : 
বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাছি কথা। রি 


আমি মানি না। 


. এ্ররূপ বিচারের রই কোন পক্ষের 
জয়-পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক, জন্মা- 


স্তররাদীকে নিরন্ত করিতে পায়েন না, ব! 


81225. 
00০05970906 08 6 জা টি ও 


জন্মাস্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে 'নিরস্ত করিতে 
পারেন না. উভয়ের দশা তুল্য হইয়! পড়ে । 
যাহা অজ্ঞাত, উতক্নকেই তাহার আশ্রন্ লইতে 
হয়। তবে জন্মাস্তরবাদিকেই বিশেষ প্রকারে 
অজাত ও অপ্রামাখিকের, আশ্রয় লইতে হয় । 
এ বিচারে জন্মাস্তর প্রমানীকত হইতেছে, 
এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 

২। যাহাতে মনুষ্যসাপারণের বিশ্বীস, 
তাহ। সত্য বলিয়া বিবেদন1 করিতে হয়/ এষন 
কথ। অনেকে বলেন। গ্রীষ্টিগ্ান ও মুসল- 


মানেরা বাই বলুন, অন্ঠান্ত-ঘরর্মাবশত্বী মন্থু- 


ফ্যেলা সাধারণতঃ জন্মাস্তরে বিশ্বাস করে। 
পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, 
নানা দেশে নানা জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাস- 
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শরীমন্তগবদগীতা 


.. বলা বাহুল্য যে,এ প্রমাণও অনেক লোকের 
প্রত্তীতিকর হইবে না। 
বিশ্বীন, তাহাও সকল সময়ে . সত্য হয় ন|। 


ই প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী সুর্যের সংবর্ন- ্‌ 


কেজ্র। ূ্‌ 

৩। ধত দিন না আত্ম! বহুন্মর্জিত 
জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা বিধৃতপাপ হয়, তত দিন 
ত্রহ্গপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে 
তদ্দুপযোগী চিত্রশুদ্ধি লাভ করে না। এ 
কথাউ। আমাদের দেশী, কিন্ত গ্রীক দার্ধ- 
নিকেরাও এই বুক্তির বারা জন্মাস্তরবাঁদের 
সত্যতা প্রতিপরন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
যাহারা তাহা! সবিষ্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা 
করেন, ভীহারা 1),০০০০1 নামক বিখ্যাত 
গ্রস্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন । 
বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব্‌। 

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ 
পুরুষের আপনাদিগের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত 
স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু ফোন সিদ্ধ 
পুরুষের যে এরূপ পুর্ববজনাস্থৃতি উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাঁহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ 
নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে 
বিশ্বাসযোগ্য মনে, ইহা ধলা বাহুলা। * 'মার 


00981) 205080193100218 0 8 ৯০2155 
9. মিড 1৮০১০) 00555] 1২607 
810]5 [00151 7. 


যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রাথম 
সংগ্রহ দেখিতে চাঁন, তিনি টেলর প্রণীত 
*]211য0%9 0৮]0075/ নামক গ্রন্থের দ্বাদশ 
অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন। ূ 
*'কিন্ত ইহা আমি শ্বীক(র করিতে বাধ্য 
যে,ভিস্র দেশীয় লেখকেও এন্ধপ সি 


কথা! বলেন । 
+)0098201895 25 হু] 60 1105- 
02৩৩ 10 1215 00095001015 ৫০০%- 


যাহা জনসাধারণের 


1170 তি ভরি? টা 


৩৫ 


যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ ষণীর্ঘই বলিঙ্কা থাকেন 
যে, ভীহার পূর্বজন্নস্থৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। 
কেন: না,ছুইটা সন্দেহের কারণ বিষ্যমান থাকে, 
(১) তিনি সন্তা কথা বলিতেছেন কি না, 
(২) যদিও ইচ্ছাপুরর্বক মিথ্যা না! বলুন, তীতাঁর 
সেই বিস্বতি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের 
বিক্রিয্লা মাত্র কি না? 

৫। যোগীদিগের পূর্ববজন্ম-স্থৃতিতে বিশ্বাস- 
বান্‌ না হইলেও আর এক প্রকার পূর্ববঙ্গ 
স্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই 
এমন ঘটে যে, কোন নুতন স্থানে আপিলে 
মনে হয় যে, পূর্বে যেন কখনও এ 
স্থানে. আসিক্সাহি--কোন একটা নৃতন 
ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্বে 
কখন ঘটনাছিল। 'সথচ হী নিশ্চিশ্ঠ 
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লা! বান্ছলা ইহা! সব খোস গল্প মাত্র 


৬ 


স্মরণ হছদ্র দে খু. জন্মে কথন সে স্থানে 
আসি নাই বা সে ঘটন1 ঘটে নাই। গ্মনেকে 
এমন স্থলে বিবেচনা করেন যে, পূর্বঞ্জন্মে 
সেই স্থানে গিয়াঁছলাম, অথব! সেই. টন] 


ঘটয়াছিল--নছিলে এরূপ স্থৃতি কোথা হইতে 


উদয় হয়। 

এরূপ স্বৃতির উদয় যে হষ্টয়া থাকে, ভাহ। 
সন্য। অনুসন্ধান করিনা জানিয়াছি সত্য। 
অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যেঃডাহাদের 
মনে কখন না! কখন এমন স্মৃতির উদয় হইয়া- 
ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশান্ত্রও ইহার সত্যতা 
স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে,এ সকল 
প1150155 ০৫ চ1617915 অথবা মব্ডিফের 
[)০00019 201102, কিরূশে এরূপ স্মৃতির 
উদয় হয়, তাহ কার্পেন্টর দাহেবের 0157৭1 
[75501925 নামক গ্রন্থ হইতে ছুইটী উদা- 
হরণ উদ্ধৃত করিয়া বুধাইব। 
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হি এই ব্যক্কির ঝা! না বাতিয়া থাকিতেন, 


আহা হুইলে এ স্তৃতি কোথা হইতে আসিল, 


তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্বা- 
জন্মবাদিগণ ইহা পুর্ববজন্মস্মৃতি বলি! ধরিতেন 
সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্বতি আছে,যাহার 


|মন্তগবদগীতী। 


আমরা কেংন কারণ দেখি না, অঙ্থসন্ধান 
করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ 'পাওয়। ষায়। 
এইবপ সফল অনুসন্ধানের আর একটা উদা- 
হরণ কাপপেন্টর সাহেবের প্র গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত 
করিতেছি। 
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এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অস্গ- 
সন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিক্র এই 
স্ত্রীলোকের পপূর্বজন্মার্জিতা। বিদ্বার” মধ্যে 
গণিত ও স্থিদীকৃত হইত। 

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় ন! 
যে, এরূপ সকল শ্বৃতিই, অনুসন্ধান করিলে 
এই বর্তমান জীবনমুশক বলিয়। প্রতিপন্ন 
হইবে। বেশী অঙ্থুসন্ধান না হইলে এ কথ। 
স্থির করিদ্ধা বল! যাধ ন1। তেমন বেশী 
অঙ্ধুসন্ধান আজিও হয় নাই। যতদিন না হয়, 
ততদিন এ প্রমাণ কতদুর গ্রান্থ, তাহা নিশ্চিত 
করিয়া বলা যাঁয় ন1। 

অনুসন্ধানের ফল যাহ। হউক, আর একটা! 
তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিফের ক্রিয়া, না 
আত্মার ক্রিয়।? যদি বল আত্মার ক্রিয়া, তবে 
পূর্বকদ্মোর সবিশেষ স্মৃতি আমাদের মনে 
উদয় হয় না কেন? কেবল এক আটুকু 
অল্পষ্ট স্থৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার 
কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, 
তবে ভাহার স্বতি ফোথার গেল? আর দি 


৩৮ 


বল স্বৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক 
কআধটকু অম্পষ্ট স্বৃচিই বা উদিত হইতে পারে 
কি প্রকারে? কেন না, যে মস্তিষ্কে পুর্ধ- 
জন্মের স্থৃতি ছিল, সে মস্তি ত দেহের সজে 
ধ্বংস পাইয়াছে--আর নাই। 

এ আপত্তির স্থমীমাংসা কর! যায় । কিন্তু 
ঞঁগোজন নাই । কেন না, এই সকল স্মৃতি 
যে পুর্ববগন্স্থাতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে ন।। 

শ্ষে কথা এই যে, ষীহাঁর! জীবাখ্বার 
নিত্ন। স্বীকার করেন, তীহছাদেক্স জন্ম।স্তর- 
স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য 
হয়, তবে অবস্থ পূর্বে ছিল। কোথায় ছিল? 
পরমাত্মায় লীগ ছিল, এ কণা বল! যাঁযস না । 
কেন না, পরমাত্মায় যাহা লীন, তাহ! জীবাত্মা 
নহে, তাহার পৃথক অস্তিত্ব নাই। আর যদি 
বল, লোকাস্তরে ছিল, তাহ! হইলে ইঙুলোকে 
তাার জন্ম, জন্মাস্তর বঙ্সিতেই হইবে। লোকা- 
স্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অব 
বলিতে হইবে ঘে, ইহলোকেই দেহাস্তরে 
ছিল। 

এমন কেছ থাকিতে পারেন যে, আত্মার 
আবিন।শিতা স্বীকার করিবেন, কিন্ত নিত্যত! 
স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে, 


দেছের সহিত আত্মার জন্ম হয়। জন্ম হইলে 


আর ধরংস নাই) কিন্তু জন্মের পূর্বের যে 
আত্মা ছিল, এমন ন! হইতে পারে । ষাহার! 
এমন বলেন, তাহারা প্রত্যেক জীব-জন্মে 


একটা নৃতন সৃষ্টির কল্পনা! করেন। একপ 


কল্পনা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। ফেন ন!, বিজ্ঞান- 


শান্তেব মূল স্থত্র.এই যে, জাগতিক নিয়ম. 
তাহার কখন বিপর্যয় ঘটে 


সকল নিত্য, 
মা। এখন জাগন্তিক নিমের অধ্যে বিশেষ 


নৃতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন স্ষ্টি 
হয় মা,_নিতা নিরমানলীর প্রভাবে বন্তর 


বন্কিমচন্দরের গ্রস্থাবলী। 


রূপাস্তর হর মাত্র । * 'এই যে জীব-শরীর, ইহা 
জন্মিলে বা গর্ভে সধণরিত হইলে কোন নূতন 
সৃষ্টি হইলু এয়ত্ত কথা বলা যায় ন1) পূর্ব 
হইতে বিদ্যমান জড়পনার্থ-মমূকের নূন সম- 
বায় হইল মাত্র। অন্ত বন্তর রূপাস্তর হইল মাত্র। 
আত্মা যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, 
তাহ! কিছুরই রূপাস্তর বলা যায় না। কেন 
না, আত্মা জড়পদাথ নক্ধে, স্থতরাং জড়ের 


বিকার নভে । পূর্বক্জাত আত্ম সকলও অবি 


নাশী.সুতরাং তাহারও রূপাস্তর নহে। কাজেই 
নুতন সৃষ্টি বলিতে হইবে । কিন্ত নৃতন কৃষ্টি 
জাগতিক নির়ম-বিরদ্ধ। অতএব আত্মাকে 
আবিনাণী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই 
বলিতে হয় । নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মা- 
স্তর কাজেই স্বীকার করিতে হুয়। | 
আর যাহার! আত্মার শ্বাতন্ত্র ব। অবি- 


* নাশিতা স্বীকার করেন না, তাহারা অবশ্ঠ 


জন্মাস্তর্ও স্বীকার করিবেন না। তীহাদিগের 
প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মীস্তরবাদ 
অপ্রাঘাণ্য .হইলেও ই তীহাদিগের কাছে 
অশরদ্ধেদ হইতে পীরে নং। তীহীদিগেরই 
সম্প্রদায়সুক্ত ইউরোপীক্জ পণ্ডিতের কি বলেন, 
শুন! যাউক। 1 
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কখন কখন মন্থুষ্যের  ইন্্িগোচর ইরা 
থকে, তাহাতেও জল্মাস্তরবাদের নিরাপ, হয় 
না। জন্মাস্তরবাদীরা এমন বলেন না যে, 
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সকল সমগেই মৃত্যু হুইবামান্জ আত্মা দেহা-, 


স্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যৈ, কথন 
কখন দেহাস্তর প্রাগণ. পক্ষে: কালবিলঙব ঘটে, 
তাহা হইলে জন্মাত্তর অপ্রমাণিত হইল না। 
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কথাটার তি একটু নিগুঢ়ার্থ আছে। 
ৃষ্টানেরা নজন্াস্তর বিশ্বাস করেন না) তীছাদা 
বলেন, র্গে বসিককা ঈশ্বর পাপ-পুণোর বিচার 
করি .দোষীর দণ্ড ও পুণণাত্মার পুরস্কার 
বিছিত করেন। টেলর সাহেবের এ কথা- 
টার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের 
মত বেঞ্চে বঙিক়] ডিক্রী ডিসমিস করেন, 
তাহার অপেক্ষা এই কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধে নিবন্ধ 
জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানক তত্ব বটে। 
কথাটা .. একটু ভাল করিয়া বুঝা 
উচিত। জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, 
কতকগুণি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা 
নিত্য, কখন” বিপর্যস্ত হয় না। সেইগুপির- 
প্রভাবে সমস্ত জাগঠিক ক্রিগ্লা নির্বাহ হয়; 
জগদীশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে 
ফোন কাজ করিতে হয় না। ইহাও সষ্থা, 
সকল কাজ হিনি নিজেই করেন, কিন্তু সে 
নিয়মের আড়ালে থাকিয়া কিন্ত ষদি 
বলি যে, তিনি বিচারকার্ধ্যে ব্রতী হইয়৷ জীবের 
মৃত্যুর পর, তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিগ- 
মিস করিয়া! কাহাকে স্বর্গে বা.কাহীকে নরকে 
পাঠাই্ত্তেছেন, তবে যাহা জগতের বিং দ্ধ, 
তাহা কল্পন। করা হইল। এখানে নিয়মের 
দ্বারা কোন কাঁধ্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং 
জগ্গদীশ্বরকে কার্যা কক্সিতে হইতেছে । 
প্রতোক জীবের দ- -পুরস্কার-বিধান, এক 
একটী ঈশ্বরের অনিকষমসিদধ কার্য্য-_ অর্থৎ 
77178015. কিন্ত জন্মাস্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে 
না। ঈশ্বরের নিম এই যে, এইকূপ পাপা- 
চারী এইন্সপ যোনি প্রান্ত হুইবে। কর্ণ 
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ঘোনিবিশেঁধ তাহার কার্ধা। এই- 


' জপগাস্কর সম্পাদিত হ্য়-- প্া88501 প্র 
নীরা ্ এ চি 





কা একজন রানে ক ও. 
পণ্ডিত। তিনি এ. বিষয়ে বাহ হলিয়াছেন, 
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শ্ীমস্তগবদগীতা! 


এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থল মর্ম 
বলতেছি । 

১। জন্মান্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় ন।। 

২ ইনার পক্ষে কোন রকম কিছু 
প্রমাণও আছে। 

৩। বাহার আত্মর অবিনাশিতা স্বীকার 
করেন. তাহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা 
অথগুনীয়। 

৪1 ধাহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার 
করেন না, এই তত্ব তীহাদিগের নিকটও 
অশ্রদ্ধের হইতে পারে না, কেন না, জাগতিক 
নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলণোক- 
বাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই। 

ধিনি ভক্ত, তাঁহার পক্ষে এ সকল বিচা- 
রের কোন প্রয়োজন নাই । যদি এই গ্লোক- 
টাতে ঈশ্বরোক্তির মর থাকে, তবে তাহাই 
যথেষ্ট কারণ । তাহার বিচাধ্য বিষয় এই যে, 
জন্মান্তরবাদ ঘাঁহ! গীতার আছে, তাহা যথার্থ 
ঈশ্বরোক্তি, না গ্রস্থকারের বিশ্বাসমাত্র--তিনি 
আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্গিবেশিত 
করিয়াছেন ? 

যদ্দি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় 
যে,ইহা ভগবহ্ক্তি কিনা! এবং উপরে যে সকল 
প্রমাণের উপরে সমালোচন। কর! গেল,তাভাঁতে 
যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্‌ ন! হয়েন, তবে তিনি 
জিজ্ঞবপা করিবেন, জন্মাস্তরে বিশ্বীস না করি- 
লেও, এই গীতোক্ত ধর্ম গ্রহণ কর! যায় কি 
না? 

ইঠার উত্তর বড় সোজা!। এই শীতোক্ত 
ধর্ম সমস্ত মনহুযোর জন্ত | জন্মাস্তরে যে বিশ্বাস 
করে, তাচার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, $ যে না 
কবে, তাহার পক্ষেও ইহ] শ্রেঠ ধর্শ। যে 
শ্রীকৃষে ভক্তি করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে 
ইসা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম) যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে, 


৪৯ 


তাহার পক্ষেও ইহ! শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; কেন না, চিত্ত- 
শুদ্ধি 'ও ইন্দ্রিয়সংঘম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; সেই চিত্বশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য । 
এরূপ বিশ্বলৌকিক ও জর্ধব্যাপক ধর্ম আর 
কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাহার 
যতটুকৃতে অধিকার, তিনি ততটুকু গ্রহণ করি- 
বেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে 
সে অনধিকারী। বাহার যাহাতে অধিকার, 
তিনি তাহা ইছাতে পাইবেন। 
মাত্রাম্পর্শস্ত কৌস্তের় শীতোঞ্-সুখছঃখদাঃ | 
আগমাপায়িনোহনিত্যাংস্তাংস্তিতিক্ষ্থ 
ভারত ॥ ১৪। 

হে কৌস্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দিয়ের 

বিয়ায় তৎসংযোগ, * ইহাই শীতেষাদি সুখ 


ছুঃখ-জনক । সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় 
আছে, অতএব হে ভারত! সে সকল সঙ 
কর। ১৪। 


একাদশ প্লেংকে বলা হইল যে, যাহার জন্ত 
শোক করা উচিত নহে॥ তাহার জন্য তুমি 
শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অন্তু- 
যৌগ করিবার কারণ নির্দেশ করা! হইল। সে 
কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না, কেন না, 
আত্ম। অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পাড়িলেও 
সে থাকিবে, কেন না, তাহার আত্ম! থাকিবে। 
একাদশ শ্লোক পাঠে জান! যায় যে, ধথন 
গ্বীতা প্রণীত কয়, তখন জন্মাস্তর জনসমাজে 
গৃহীত। একাদশ গ্লোকে অঞ্জনের আপত্তি 
আশঙ্কা! করিয়া, ভগবান তাহারই খণ্ডন 
করিতেছেন। অঞ্ঞুন বলিতে পারেন, আত্ম। 
ন। হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন 
আমার আস্মীয় ব্যক্তি যাহার জনা শোঁক করি- 
তেছি, সে আর রহিল কৈ? দেহাস্তর প্রাপ্ত 
হলে সে ত ভিন্ন ব্যক্ত হইল। এই 


* মাজাশ্চ স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ। 


৪২. 


শ্নোকে বলিতেছেন যে, এরূপ ভেদ-কল্পন! 
অনুচিত, কেন না, যেমন কৌমার যৌবন 
জর! এক ব্যক্তিরই অবস্থাস্তর মাত্র, তেমনি 
দেহাস্তরগ্াপ্ডিও অবসথান্তর মাত্র। ইহাতেও 
অর্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে, লা হয় 
স্বীকার করা গেল যে, দেহাস্তরেও দেহীর 
একতা থাকে-কিন্ত মৃত্যুর একটা দুঃখ-কষ্ট 
তআছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট-পাইবে " 
_-তাহা শ্রবণ করিয়া! শোক করিব ন! কেন? 
তাহাদের বিরহে কাতর হইব ন! কেন? 
তাহার উত্তরে ভগবান্‌ এই চতুর্দশ শ্লোকে 
বলিতেছেন যে, ষে সকলকে তুমি এই ছঃখ 
বলিতেছ। তাহা ইন্তরিয়ের বিষয়ের সঙ্গে 
ইন্জিয়ের সংযোগ-জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ 
থাকে, ততঙ্গণ সেই ছংখ থাকে, সংযোগের 
অভাবে আয় সে দুঃখ থাকে না। যেমন 
যতক্ষণ ত্বগের সঙ্গে ৌদ্রাদি উত্তাপের বা. 
হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উ্ণ বা. 


শীত স্বরূপ যে ছঃখ, তাহা অনুভূত করি+-- 


বৌন্রাদির অভাব হইলে তাহা থাকে না। যাহ! 
থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ করাই উচিত 


যে ছুঃথ সহ করিলেই ফুরাইবে,. তাহার জন্ত 


কষ্ট বিবেচনা করিব কেন ?. 

এই সহিষ্তা বা ধৈর্য গুণ থাকিলেই 
জীবন মধুর হয়। অভ্যাস.করিলে অভ্যাস- 
গুণে আর কোন ছঃখকেই ছুঃখবোধ হয় ন!। 
তার পর এই গ্বীতোস্ক সর্ব্যানন্দময়ী ভক্তিতে 
ম্হুয্যের জীবন অপরিসীম সুখে ব্াপ্লুত হয়।, 
হুঃখমাত্র থাকে না । জীবনকে সুখময় করি- 
বার জন্ত, গোড়াতে এই হুঃখসহিফুতা আছে 
--তাহা ব্যতীত কিছু হইবে না। ইত্রিক়- 
গণের সহিত বহির্কি্ষয়ের 'সাযোগজনিত . বে. 
সুখ--ভোগবিলাসাদি, তাহাও ছুঃখের, মধ্যে 
গণ্য করিতে হইবে, ফেন না, ভাহাঁর, গ্রত্তি 


আপত্তির আপক্ক। করিয়া ভগবান্‌ ত্রয়োদশ 





'অস্ক্রাগ জক্সিলে, তাহার অভাব ও. ছুঃখ বলিয়া 
বোধ হয় ।...এই জন, "শীভোক জখছঃখত 
একক গণনা করা হইয়াছে। * ১১ 
যং ছি ন ব্যথস্ত্েতে পুরুষ পক্ষ ও 
সমহাধত ধীরং সোহমৃতত্বার কল্পতে, 0১৫॥ 

হে পুরুষর্ষভ ! সথছঃখে সমডাব যে ধীর, 


শু এ সকলে ব্যথিত হন: না খনি 


.মোক্ষলীভে সমর্থ হন। ১৫। 
এ স্থখ-ছুখ অহা করিতে, নে 'মোক্ষ 


* এখানে মূলে যে. মা শব আছে+ ও 
মাত্রাম্পর্শ পদ আছে ; তাহার হই প্রকার 
অর্থ কর! যায়। উহ্থার দ্বারা ইন্জিরগণকে 
বুঝাইতে পারে এবং ইন্জরিয়গণের বিষকেও 


বুঝাইতে পারে। শঙ্করচার্ধ্য বলেন, "মাত্র! 


আতিম্থীয়ন্তে শবধাদয় ইতি শ্রোক্রাদীনীকিয়াণি, 
মাত্রাণাং স্পর্শীঃ শববাদিতিঃ সংঘোগাঃ। শ্রীধর- 
স্বামীও ন্দপ বলেন, যথা-_দমীয়ন্তে জঞায়স্তে 
বিষয়! আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিরবৃত্তদত্তাপাং 
্পর্শা বিষদৈঃ আহ সন্বন্ধাঃ ( মাআাম্পর্শাঃ )1” 
মধুহুদেন সরম্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষা- 
স্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তা বলেন, “মাত্র! ইঞ্জিয়- 
গ্রাহথবিষয়াঃ।” : তাতেও বড় আসিয়া যাইত 
না, কিন্ত একজন ইংরেজ অস্থবাদক 108৮1 
স্মরণ করাইয়া! দিয়াছেন যে, এই মাআ! শব 
লার্টিন ভাষায় 21515702 ও. ইতরন্দিতে 
0782, স্থতরাং তিনি: “মাজান্পর্শাঃ” পদের 
৫ শ008661-200650859 লিিয়াছেন। 
মাণজ্জানের জন্য ইন্জিকবিষয়েরও থে 





আবঞ্তকভা, তথিষ়ে সন্দেহ নাই । লাংখ্য- 
 র্শনের ' “তন্মাা শবে তাৎপর্য বিচার করা 
কর্তব্য 


বল! বাল্য যে, আমি বিশ্ব-. 
মাথ চক্রবস্তী ও ডেভিন সাহেবকে পরিত্যাগ 
জা নার রণ 


করিয়াছি 





লাভের উপযোগী হয় কেন? ছঃখ হইতে 


মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ। সংশার দুঃখময়। 


ধাছারা বলেন, সংসারে ছঃখের অপেক্ষা গুখ 
বেশী, তীহাদেরও ম্বীকার করিতে হইবে, 
সংসারে ছুখ আছে।  এজন্ত জন্মাস্তরও দুঃখ, 
কেন না, পুরর্ব্বার সংসারে আসিয়া আবার 
হুঃখভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনর্জন্ম 
হইতে -মুক্তিলাভ ও. যুক্তি বা মোক্ষ। স্থলতঃ 


ছুঃখভোথ হুইতে মুক্িলাভই মোক্ষ। এই 


জন্ত সাংখ্যকার প্রথম সুত্রেই বলিয়াছেন, 
“জিবিধ-ছুঃখন্তাতাস্ত্-নিবৃত্তিরতাস্ত-পুরুতার্থ;1% 
এখন, ছঃখ সহ করিতে শিখিলেই ছুঃখ হুইতে 
মুক্তি হইল । কেন না, যে ছুঃখ সহ করিতে 
শিখিয়াছে,সে ছুঃখকে আর ছুঃখ মনে করে না। 
তাহার আর ছুঃখ নাই বলিল তাহার মোক্ষ- 
লাভ হইয়াছে । অতএব মোক্ষের জন্ত মবি- 
বার প্রয়োজন নাই । ছুঃখ সহা করিতে পাঁরিলে, 
অর্থাৎ ছঃখে ছুঃখিত না হইলে, ইহ জীবনেই 
মোক্ষশাভ হইল। 
নাসতো বিদ্ভতে ভাবো নাভাবো”বিদ্যতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তত্বনযো স্তব্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬॥ 

অসৎ বস্তর অস্তিত্ব নাই, সত্তর অভাব 
হয় না। তত্বদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অন্ত- 
দর্শন করিয়াছেন. ১৬। 

অস্‌ ধাতু হইতে সৎশব হইয়াছে । যাহা 

থাকিব্রে, তাহাই সৎ) যাহ! নাই বা থাকিবে 
না, তাহাই অসৎ। আত্মাই প) শীতো" 
ফাদি সুখ-দুঃখ অসং। নিত্য আত্মীয় এই 
অনিত্য লীতোষাদি সুখ-ছুঃখাদি স্থায়ী হইতে 
পারে না। কেন না, সং যে আত্ম, অসৎ 
লীতোধাদি তাহার ধর্্বিরোধী। শ্রীধরস্বামী 
এইনপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, “অসতো- 
ইনাত্বধধ্শত্বাৎ অধিশ্যমানত্ত শীতোষ্ণাদেরাত্মনি 
ন্‌ 'াবঃ1” ৮». আমরা তাহারই অনুসরণ 
করিয়াছি। ইন 


_ শঙ্করাচার্ধ্য এই গ্লোক অবলম্বন করিয়া 
সদসদবুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন। তাঁভাও 
পাঁঠকদিগের বিশেষ অতিনিবেশ পূর্ব্বক 
আলোচনা করা কর্তব্য। ভাহ! হইতে আমা- 
দিগেন পূর্বপুরুষের এই সকল বিষয় কোন্‌ 
দিক হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন 
কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখি, তাহার এতে 
বুঝিতে পাক্লিবেন। এই গ্লোকের শশ্বর়প্রসীত 
ভাষা অতিশয় ছুরূহ। নিয়ে তাহার একটা 
হন্থবাদ দেওয়া গেল 

“কারণ হইতে উৎপন্ন আন্তএব অসৎ- 
স্বরূপ শীত উ্চ প্রভৃতি কার্ষ্যের অস্তিত্ব নাই। 
শীত-উষ্ণাদ্দি যে কারণ হইতে উৎপয্ন, তাহা 
প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়? সুতক্বাং উহার! 
সৎ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহার! 
বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ব] ব্যতি- 
চার দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, 
কখন থাকে না।) যেমন চচ্ষ স্বারা দেখিতে 
পাইলেও ঘটাদি পদার্থ ৃত্বিক! ভিন্ব অন্ত 
কিছু* বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সই ফারণ 
ভিন্ন অন্ত কিছু বলির উপলব্ধি হওয়ায় 
সর্বপ্রকার বিকার-পদ্দার্থই অসৎ। উৎপত্তির 
পূর্বে এবং ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ 
হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্ধ্যের উপলব্ধি হয় না। 
সেই সকল কারণও আবার তাহাদের ক্কারণ 
হইতে ভিন্ন বলিয়া! উপলব্ধি হয় না, সুতরাং 
তাহারাও অসৎ। এস্থলে আপত্তি হুইতে 
পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল 
দাই অসৎ হই গড়ে, (সৎ আর কিছুই 





পপি 


টন টি জান জন্মিতে গেলে 
তাহার লঙ্গে সঙ্গেই মৃতিকীর জ্ঞান জন্মায় 
মৃত্তিকা জান ন1 জল্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় 
না; স্বতরাং ঘট অসথ, উহার কারণ মৃত্তিকা 
সৎ). 7.4 





৪8৪ 


(খে, সকল স্থলেই ছুই গ্রকার জ্ঞান উৎপর হয্ব? 


সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়! ভ্ঞান। যে. 


বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার নই অর্থাৎ যে বস্ত 


একবার “আছে" বলিয়া বোধ হইলে আর 


“নাই” বলিয়া বোধ হয় নাঃ কাহার নাম সৎ। 


আর যে বস্ত একবার আছে. লিগা বোধ 


হইলে পরে আবরার নাই. বলিক্পা বোধ হম, 
তাহার নাম অলৎ। এইরূপে বুদ্ধিতত্ত্র সং ও 


অসৎ ছুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্বত্র, 


এই ছই প্রকার, জ্ঞান, হইতেছে বলিয়া উপ: 
লন্ধি করেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক 
বিশ্ুক্তিতে বর্তমান থাকিলে তাহাদের অতেদ 
হয়, যেমন “নীলং উৎপলং* ইহার অর্থ উৎ 
পল নীল হইতে ভিন্ন... অর্থাৎ ওঁ উৎপলের 


জ্ঞান হইলে তাহার . সঙ্গে সঙ্গে অভিন্ন ভাবে 


নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন. “ঘটঃ 
সন্” “পটঃ সন্” “হস্তী সন্” ইত্যাদি জ্ঞান 
হয়, তখন. ঘটড্ঞনের সহিত “সৎ* এই জ্ঞান 


অভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়) স্থতরাং সৎ ও অসৎ 


তদনুদধির কবে কল্পনা কর! হইতেছিল, তাহ! 
নিরথক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিন্ন- 
ভাবে উপলব্ধি করে ন1। এই বুদ্ধিদ্বয়ের ( সৎ 


ও সৎ) মধ্যে টানি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, .. 
তাহ৷ প্রদর্শিত হুইয়াছে সৎ বৃদ্ধির বাভি- 


চার হয় না। অতএব ব্যভিচার হয্স 


বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষন্ন, তাহা, 
অদৎ, এবং অব্যছিচার হয় না বলিয়া উন! সং- 


বুদ্ধির বিষয় হইতে পাতে না। 


যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে ধখন ঘারুদ্ির 
ব্যভিচার হয়, তখন পেই সঙ্গে সঙ্গে সতবুদ্ধিরও .. 
ব্যভিচার হউক ( অর্থাৎ আপতিকারীর মতে 
বটবুদ্ধি ও সযৃন্ধি অভির, . শতয়াং . খটবুদ্ধির 






াডিচার হইলে টি যজিচার 


বঙ্কিম» ত্র স্থাবলী। 1 


থাকে মা) এরীপ আপত্তির খগ্ডম এই. 





(তথফালে সেই সি টানে বর্তমান লি 


(সুতরাং উদার বাডিভার-হয় না )-সে. সক. 


বুদ্ধি বিপেষণতারে অবস্থিত, বাং € বিশেষা- | 
নাশে ) বিন হয়না।... হাত 
ছি বল, নৎবষধিণণে বেরূপ ঝুকি অর; 
সারে একটী ঘট বিন হলেও অন্ত ঘটে 
তি ঘটবুদ্ধি থাকে, “নু তরাং ঘটবুদ্ধি সৎ হউক” 
এ আপত্তি ইছাতে খাটিতে পারে না.) যেহেতু, 
লে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না। 
বদি বল, সৎবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় 
না। এ কথ! গুরুতর নহে। সংবুদ্ধি বিশে-. 






বণভাবে অবস্থিত, বিশেষ্ের অভাব হইলে 


বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার 
বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সৎ- 
বুদ্ধি থাকে না। যদি বল ঘটাদি বিশেষ্যের 
অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক 
বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া ঘট সৎ 
হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরীচিক! প্রভৃতি 
স্থলেও. সতবুদ্ধি এবং উদ্ক উভয়ের অভাব 
হইলেও এক (্রভক্তিতে “সৎ ইদং উদ্নকং 
এরূপ ব্যহার হয়, ( ইহা দ্বারা এক. বিভক্তিতে 
উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসৎ এ উত্ভয়ের 
কোন পক্ষেই প্রমাণ নুছে)। 

অতএব দেছাদদ স্ব কারণ হইতে উৎপক্স 
ও অসৎ, উহার. অস্ভিত্ব নাই? এবং সৎ 
যে আত্মা, তাহারও কোথাও অভাব ন্লাই, 
যেহেতু, তাহার কোথাও ব্যভিচার, হয় ন।। 
ইহাই সৎ এবং অসতরূপ: আত্ম! এবং অনা": 


- আমার ্বরূপনর্ণি । হনে নত, সে টি দে রসি 
ঙ্গে অনৎই।. কপ 


: ক্রাচা্্য যেন দিদবিক্বী-প পরি, রি, 
ার্ণনিক বিচারও তাহায় উপযুক্ত। । তাবে উন-. 







* শাস্কর ভাষ্ের এই জন্ুবাদ আমরা 
বন্ধু নিকট উপহার প্রাণ্ত হইরাছি। 


বিংশ শতাব্ীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা 
বড় দিশিবে না। গ্ুখ-হুঃখকে সংই বল, আর 
অসৎই বল, সুখ-ছুঃখ আছে। থাকিবে না 
সতা, কিন্তু নাই, এ কথা বলিবার বিষয় নাই। 
কিন্ত থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা। 
কবে নন কৰিতে পারিলেই ঢঃখ নষ্ট হুইবে। 
0০ 48114৩96085, 
মনে (11 0400110, 





711] 12557985950 2৮97: 

- এখন) ১৪।১৫।১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা 
উক্ত হুইল, তাহা ভাঁল করিয়া না বুঝিলে, 
কয়েকটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। 
প্রথম আপত্তি, ভঃখ সহ্য করিতে হইবে-- 
নিবারপ করিতে হইবে না? অঞ্জুনের দুঃখ, 
জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ? যুদ্ধ না করিলেই সে ছুঃখ- 
নিবারপ হইল; ছঃখনিবারণের সহজ উপার 
আছে। এ স্থলে তাহাকে ছুঃখনিবারণ করিতে 
উপদেশ ন! দিয়া ভগবান্‌ ছঃখ সহা করিতে 
উপদেশ দ্িতেছেন, ইহা? কিরূপ উপদেশ? 
ঝোগীর রোগের উপশমের জন্ত' ওষধ ব্যবহার 
করিতে পরামর্শ ন! দিয়! তাহাকে রোগের 
ছঃখ সহা করিতে উপ্‌দেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ 
উপদেশ ভুল্য নহে? 3. 

না, তাহা নহে । ছঃখনিবারণের কোন 
নিষেধ নাই। তবে যেখানে ছুঃখনিবারণ 
করিতে গেলে অধন্্ হয়, সেখানে ছুঃখনিবারণ 
না করিয়া সহ করিবে । যে যুদ্ধে অর্জুন প্রত্তত, 
তাহা! ধর্দাযুদ্ধ । ধর্মদুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষতরিয়ের 
আর ধর্ম নাই। ধর্শপরিত্যাগে অধর্্ম। অত- 
এব এস্থলে ছুঃখ সহা না করিয়া নিবারণ 
করিলে অধর্ম আছে। এজন্ত এখানে সহ 
করিতে হইবে, নিবারণ করা হুইবে না। 

- ব্িতীয় আপতি, এই, ছঃই সহ করিবে 
সুখ সহ করা কিরূপ? সুখ-ছুথ সমান জ্ঞান 
করিব.? তবে ভগবানেয় কি এই ঝঁজ্ঞা যে; 


৪৫ 


পৃথিবীর কোন সুখে জুখ “হইবে না? তবে 


আর ৪০50৫907 কাহাকে বলে 1 নি ধর 
লইয়া কিকইবে? 
ইছার উত্তর পূর্বেই লিখিয়াছি । ইঞ্জিযের 
অধীন রেনু, তাহা ছুঃখের কারণ-_তাহ? 
ইখমধ্যে গণ্য । ইন্থিরাদির অনধীন যে আখ, 
বথা-_জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদিজনিত যে 
দুখ, তাহা শীতোক্ত ধর্মান্ুসারে পরিত্যাজ্য 
নহে, বরং গীতোক্ত ধর্দের সেই সুখই উদ্দেস্তা |. 
'আার ইস্ত্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃত 
পক্ষে পরিত্যাজ্য নছে। তৎপরিত্যাগও 
শীতোক্ত ধর্মের উদ্দেপ্ত নহে । তাহাতে অন।- 
সক্তিই গীোক্ত ধর্শোর উদ্দে্, পরিত্যাগ 
উদ্দেশ্য নহে । | 
রাগছ্ধেষবিমুক্ৈত্ত বিষয়ানাক্জরিয়ৈশ্চযন্‌। 
আত্মবগ্ৈবিধেকা তব! প্রসাদ মধিগচ্ছতি ।২।৬৪। 
উক্ত চহ্ঃযষ্টিতম প্লোকের বাখ্যাকালে 
আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব। 
আমর দেখিয়াছি যে,দ্বাদপ শ্লোকে হিন্দু 
ধর্দের প্রথম তত্ব কুচি হইয়াছে, আত্মার 
অবিনাশ্রিতা | ভ্রয়োদশ ক্লোকে দ্বিতীয় তত্ব 
জন্মান্তরবাদ। এই চতুদ্দশ,পঞ্চদশ,এবং যোড়শ 
শ্নোক্ষে তৃতীয় তত্ব সচিত হুইতেছে-_হুখ- 
ছুঃখের অনাত্বধর্মিতা ও অনিত্যত্ব। সাংখ্যদর্শ- 
নের ব্যাখ্যার উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে সুখু- 
ছুঃখের সম্বন্ধ পুর্ব্বে যেরূপ বঝাইযাছি্গাম, : 
তাহা বুধাইতেছি।. ্‌ 
“শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত পুরুষ কিন্ত দুখ 
ত শারীরাদিক ; শয়ীরাদিতে ষে ছঃখের কারণ 
নাই,-এমন ছুঃখ নাই । যাছাক্ে' মানসিক 
ছঃখ বলি-_খাহ পদা্থই তাহার নুল। আমার 
বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য 
প্রারুতিক' পদ্ার্থতাহা শ্রবণেষ্জিয়ের দ্বারা তুমি 
গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোষার ছুঃখ । অত- 


এব প্রন্কৃতি ভিন্ন ছঃখ নাই, কিন্ত গ্রককতিঘটিত 


৪৬: 









গু একা, কাহারও সি 






.(ম্ম অধ্যায়ে ১৫শ হত্র।) অবস্থাদি, সকল. ?ং বি এ 


রা শরীরের, আত্মর নহে ।, 


ঁ বাহাস্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোধপি দেখ 
। ব্যবধানাৎ ্রসথয-পাটলিপুরস্্যযোরিব 1” বাহ. 
আত্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং 
উপঞ্জরক ভাব নাই; কেন না, তাহা পরম্পর 


৪ এবং 


সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেষন একদ্ন 
পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রণ্্ 
নগরে থাকে, ইহাদিগের পরম্পরের ব্যবধান । 
তল্রাপ। . 

তবে পুরুষের ছঃখ কেন? প্রকৃতির 
সংযোগই হুঃখের কারণ। বাহ্ছে আস্তরিকে 
দেশব্যবধান আছে বটে, “কিন্ত কোন প্রকার 
সংযোগ নাই, .এমত নহে ।. যেমন স্কাঁটিক 
পাত্রের নিকট জঅবাকুক্ছম রাখিলে পাত্র 
_পুশ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিক়, পুষ্প.এবং পাত্রে 
এক প্রকার সংযোগ. আছে বলা যাঁয়, .এ 
সেইবপ সংযোগ। 


হইতে পারে) ইহাও সেইরূপ। 


উচ্ছেদ হইতে পারে । সেই, সংযোগ উচ্ছেদ 
হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অত- 


এব এই সংযোগের উচ্ছিত্িই উল 


উপায়, হতরাং তাহাই পুকুযার্থ। 


তা তচ্ছিত্তিঃ কাত মা ৰ 
ক্ষোন, সি অতএব ঈশ্বর দি. 


(৬ ৭1)% 


অবিনাশি তু তদ্ধদ্ধি ঘন রং জপ 1. 






ছে ১৪ হুক ) “নন. এই 


পুষ্প এবং পাত্রম্ধ্যে . 
দেশব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত. রঃ 
এ লং যোগ 
নিত্য নহে দেখ] যাইতেছে; সতাং তাহার. 





জগৎ, পরমাত্মার দ্বারা! ব্যান্ত--শক্কর লেন, 


যেষন। বারী আকাশের বারা বা, , লেপ 
বান ॥. 


এয়া রঘসাগী, ভীহার বিনা, হইতে 


পীরে না? কেন না, যত কাল: কিছু থাকিবে, 
তত কাল সেই সর্বব্যাপী সতাও গ্কাকিবে। 
বত কাপ কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব. 


ব্যাপী সত সর্কব্যাপীই থাকিবে । অতএব 
তাহা অব্যয় । আফা সর্বব্যাপী, আকাশের 
বিনাশ ব ক্ষয় আমরা মনেও করা করিতে. 
পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং, অব্যয় |, 


.ধিনি সর্বব্যাপী, নুৃতরাং *আকাশও বাহার 


দ্বাৰা ব্যাপ্ত, এভিনিও অবিনাশাঁ ও অব্য ।.. 


কাজেই কেহই ইহার 'বিনাশসাঁধন করিতে " 
"পারে না। ১ ৭ 


এক্ষণে, এই কথার দ্বারা আর একটা 
কথা কুচিত হইতেছে । ই সকল কথা 
হিস্ুধর্শের স্থল কথা, এছ এখানে, আহার 
উতাপন কর! উচিত।:: 

প্রথমতঃ,এই লোকেরা নি হইতেছে . 


যেঈশ্বর মিরাকার,সাকার হতে পারেন ন!। 


যাহা সাকার, তাছা সর্বব্যাপী হইতে গঁরে 


না।. সাকার ইঙ্জিয়াদির গ্রাহ। আমরা. 


জানি যে, ইলজিয়াদি় গ্রাহ সাকার সর্বব্যাপী 





বিনাশমব্য্তানত ন কম্চিৎ রিও ২ ১৭. বা 







ও . ধর্ের ক₹ছাই সাধারণ টানা উনি বং. 
হিং এই মত।. সে সক্ষলে' ঈশ্ব় 





স্থলে যা উন বাজে; যে 
কারণে এইক্প ঈদের রূপকলপনার প্রযোখন 


বা উদ্ভব 'হইস্থাছিল, .তাহার অনুসন্ধানের 
এস্থলে প্রয়োজন নাই! (ফেবল ইহাই বক্তব্য: 
যে গুরাপেতিহাসে শিবাদি সাকার 'বলিয় 


কর্ধিত হইলেও, পুরাণ ণ. ইতিহাপকারেরা 


ঈখরের সাকারতা গ্রতিপয় করিতে চাহনি 


না, ঈখর,যে- নিরাকার, তাহা কখনই: ভূলেন 
না। : পুরাণেতিহাসে ঈশ্বর নিবাকারু। 
একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথীর 


ভাৎপর্ধ্য বুধা যাইবে । খিফুপুরাণের গ্রহলাদ- 


উ্িত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। 
তথায় কিজুই ঈশ্বয়। প্র্লাদ ভীহাকে 
“নমন্তে পুগুরীকাক্ষাণ বলিয়া স্তব করিিতে- 
ছেন। অন্ত স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা স্বীকার 
করিতেছেন । যথা * 

্রহ্মত্বে স্থজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে গুনঃ। 
রুত্রয়পাক্স রল্পান্তে নমন্তত্যং জিমূর্তয়ে ॥ 

০ এবং পরিশেষে পীতান্বর, হরি সশরীরে 
প্রহলাদকে ' দর্শন দিলেন। কিস্ত তথাপি 
এই -প্র্থলাদচরিজে বিষ নিরাকার ) তাহার 
মাষ, “অনস্ত*, তিনি “মর্ধব্যাপী ।” ধিনি অনস্ত 
এবং সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার 
হইতে, পারেন না) এবং তিনি যে নিষ্ণণ ও 


নিরাকার, তাহা পুনঃপুলঃ হুইক্লাছে। . 


যথা | 

নমসীশমৈ সহজ টপ পযাতমনে । 

নামরপং রা .বতৈকো যোতভিদ্বেনোপলত্যতে ॥ 
২. 2১৯৭৯ 





কাজেই সে তীহাকে ডাকিয়া বলে, 


9৭ 
মিটি হিন্দুর সাকীরের উপাসনা 





নাই? থে শ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা পুজা 


দেখিতে পাই? 'ভারতরর্ষ প্রতিষা্চনায় পরি- 
পূর্ণ । ; বে হিল 9.১ মাই; কি 
প্রকারে খলিব 1. 

ইহার, উত্তর তি যে, অন্তদেশে বাথ 
হউক, বিশু গঁতিমার্চন! সাকারের উপাসনা 
নয়) এবং যে হিন্দু প্রতি মার্চনা করে, সে. 
নিতান্ত. অজ্ঞ ও. অশিক্ষিত না হইলে মনে 
ক্করে না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা 
ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের 
প্রত প্রতিম1। যে একখানা মাটির কালী: 
গড়িয়! পুজা করে, সে যদি শ্বকৃত উপাঁপনার 
ক্িছুমাক্স বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত 
মৃখপিতড ঈশ্বর নহে ব। ঈশ্বরের প্রতিম! নহে, 
এবং মে জানে, তাহা ঈশ্বরের প্রক্কৃতি হইতে 
পাষেনা। .. 

তবে সে এ মাটির তালের পুজা! করে 
কেন? সের্যাহার পুজা করিবে, তীহাকে 
খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্, অচিস্তনীয়, 
ধ্যানের অগ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত ।- 
ছে 
বিশববযাপিনি সর্বসগ্জি আদ্যাশক্ি] তুমি 
সর্বরই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে 
পাই না) তুমি সর্ধকই আবিভূত্ত হইতে পার, 


অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে 


আবিভূতি: হু । আমি তোমার যেরূপে . 
কল্পনা করিয়া গড়িাছি, ভাহাতে 'আবিভূ্তি 
হও, জমি তোষার উপাসনা! করি। নছিলে 
ফোথার চন্দন দি, আনে মন: থর 





ক বপক্চরাপ। যাগ ইবেজে রর তা 
.. পক্জামাদের” নীরা. পর 





ইংরেজের নিকট নিনদদীর, অতএবওি 


আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই । ইংরেজ 


বলে যে, এই গ্রতিযা-পুজার জন্য তারতইর্ষ..: 
উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস শা হইলে 
একেবারে উৎসন্ন যাইবে) হ্বতরাং আমরাও 
তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য ; তাহার আর. 
বিচান্স আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য 
বটে, রোম গ্রীস গ্রর্ুতি প্রাচীন রাজ্য 


,প্রতিমা-পুডা” করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, : 


কিন্তু ইংবেঞ্জ বলেন যে. ভারতবর্ষ গ্রতিমা- 
পুঁজায় উৎসন্ন যাইবে গ্িতএর . ভারতবর্ষ 


এনিষ্চ প্রতিমাপুজায় উত্মন্ন যাইবে) তি- 






কক্পেন। 


পারি না। 


র আয়োজন. নাই। এইরূপ 
দিলে মধ্যে নেকে ভাঙা 

িবেগনা করা কুশিক্ষা, . 
এবং ০৮৮ কারণ মনে 


আমরা এরূপ উক্তির অস্মোদন করিতে 


পারেন, সকল প্রক্কারের' বউপাপনা গ্রহণ 


নি এবং কি 
. হি তাহার অপ্রাকই হবে 


করিতে পারেন ।.. ধক নিরাকারের উপাসক, 


কি সাকারাপাক, কেহই তীছার শস্কত 
স্বরূপ ্ “করিতে পারেন না); তিনি 





ঈশ্বর সর্ব, সকলের অন্তর্যামী |. 
| সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে 


নে রের উপাসনা)” এবং? 82 ছি | 













ই. না। ১৬১০৭ বিশ্ব বে, ১ 
্ মেরুর ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার 
. পুজা অবশ্থ “আমাদের” নিন্মনীয়, আহার 


টানার ভাবে আচ্ছা হইলেও কেহ উৎ-. 
. বাইরে না, আর ভক্তিশুন্য হইলে নিক 
২ ক্ষাপাসনায়ও, উৎসনন হইবে; তবিষর়ে কোন 
. সংশর়, নাই। সাকার ও নিথাকার উপা- 
অনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নি্ষল 
নছে; এবং এতছুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ 





নাই। সুতরাং উৎকর্াপকর্ষের, বিচার 
নিশ্রয়োজনীয় | 

সাকারোপালকেরা শা থাকেন, 
নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনস্তকে 


আমরা মনে ধরিতে পারি নীসুতরাং তাহার 
ধ্যান বা চিস্ত। আমাদের ্থারা সম্ভব নহে, এ 
কথারও বিচার নি্ীয়োজন বৌধ হয়। কেন 
না, এমন যদি কেহ থাকেন যে, তান আপনার 
: সাস্তচিস্তাশক্তির দ্বারা অনস্তের ধ্যান বা চিন্তায় | 
সক্ষম, এবং তাছাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পায্সেন, 


. তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। 


যিনি ভাহা না পাবেন, তাহাকে কাজেই 
সাকারের উপাসনা কক্ি্টত হইবে। অতএব 
সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের মধ্যে, 
বিচার বিবা্ ও পরস্পরের বিছেবের “কোর 
(কারণ দেখা বায় না। , 
পাঠক শ্ারণ রাখিবেন যে, আমি এলাকা. 








হল প্রা করা যাউক।. ঈশ্বর নিরাকার, 








(উত্তর আমি কৃষিজ নামক মৎ্্রণীত গ্রন্থে 
 দিযাছি, স্থতরাং এখানে সে সকল কথা পুন- 
বার বণিবার গ্রক্নোদন নাই । হর সর্ব 


'শক্কিদান, স্থতরাং ইচছানুসারে তিনি যে. 


আকার ধারণ করিতে পারেন না, কথা  উদ্দেগ_যদধের কায নৃশংস ব্যাপারে মঙ্ছয্যের 


বলিল তাঁহার সীমা নির্দেশ করা হয়। .. 
পবন বর্কমিদং ততম্* ইত্যাদি বাক্যে 
অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পাবে যেঃ 
বিলাতী 21105150) এবং হিন্দুধর্শের ঈশ্বর- 
বাদ বুঝি একই স্থানাস্তরে ই ত্রমের নিরাস 
করা ঘাইবে। | 


আস্তবন্ত ইমে দেহ! মি শরীনিশঃ । 
অনাশিনোহ প্রমেয়ন্ত তশ্মাদ্যুন্ধস্ব ভাকত ॥১৮। 


নিত্য, অধিনাশী এবং অগ্রমের আত্মার 
এই দেহ নশ্বর বলিক্া! কথিত হুইয়াছে। অত- 
এব হে ভারত! মু কর। ১৮। 


নিত্য; অর্থাৎ সর্ব একরপে স্থিত (ভ্রীধর)- 


_ অপ্রমেক অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের দথারা অপরিজেন্ত। ্রত্ক্ষাদির 
প্রখর এই ঝোকের এইরূপ ব্যাখ্য। করেন 

রি পনি অর্থ, বর্কাদা একক্সপ, অতএব 
অবিনাপী, চু অপরের অর্থাৎ অপরিচ্ছি্ন যে 
শা জারা এই মে কখহুঃখাদিধ্ক, ইছা 





বি সী. 


হইবে? অই রিতার বক্তা রুনকে উদ ৰ যোগ. নী 


কিন র্‌ লাকায়। ইহাকে তবে কি প্রক্কারে ও 


রর বলাধাইবে?. এই প্র্থেয় বাখাসাস্য - 
| কর্তবাগ্রতিষন্ধের অপনয়ন করিতেছেন, মাত্র। 


সেই 


টনি বলেন-_“ইছাতে 
বুদ্ধের কির্ব্যণা-বিধান করা হইতেছে না। 
বুদ পরবদ্উইস়াও ইনি শোকমোহ্প্রতিবদ্ধ 
হ্ইজা ভূকীনাবে আহছুন, তগবান্‌ তীহার 


অতএব * 'ধ ক্র ইহা নুবাদ' মা, বিধি 





আন ওই দিবে হন: 


প্রনৃতি দেওয়া তাহারা যেখীতা ঝুধিবার চেষ্টা 
করেন নাই, তাহা বল বাঁছুল্য। শ্বীতা, বাজা- 
বের উপক্কাল-গ্নথ নহে. যে, একবার পড়িবাঁ 
মা উহার সম্ত তাৎপর্য্য বুঝ! যাইবে 
বিশেধরূপে উহার আলোচন! না করিলে বুঝা 
যায় না। গীতার এঙদংশের উদ্দেস্ত-সযধর্- 
পালনের অপরিরহাধযতা গ্রতিপন্স.করা। শবধর্্ 
(বললে শিক্ষিত সকজদা় বুঝিতে ফট সারিতে 
পারেন, ইহার ইংরেজি প্াকিগী 
খৃকনিলে বোধ হয় গে কষ্ট লে ॥ 
এতদংপের উদ্দেশ্য -_সেই আড়: খোর | 





_ অবশ্থাসম্পা্ভতা গ্রতিগঞ্ করা। সকল মত্যে 


বধ এক প্রকার 'বহে-_-কাহারপত বধ 
দু-প্রণযন ? কাহারও ্ধর্ ক্ষমা । শিগাছির 
্বধর্ম শত্ককে আদ্বাত, করা, ডাক্তারের :. বধ 
আঘাতের চিকিৎসা : বঙ্গধ্যের যত 
প্রকার কণ্ম আছে, তত একার শ্বধন্ম আছে. 
কিন্ধ সকল প্রকার স্বধর্ামধ্য মুই সর পেক্ষা 
নৃশংস ব্যাপার দুদধ পরিহার কিনতে পারলে, 
দ্ধ কাহারও কর্তারা নহে। এন অবস্থা (হটে 
হে) এই নৃশংস কার্য অপরিহার্য ক কব, 











পা সংলা 





. অবস্থায় যেযুদধ করিতে: নি টির 


খাই জকের] ব্যাখা | ও অপরিহয ও আবহ সম্পান্ত ও ন্যধর্প। 
হী বাতির, জার তি বশ মনো 


আঞ্খব . গীতাকাগ... 'বধর্পনপালন লক্বন্ধে 





ইংয়েজি দনশাহে ৭ হাকে টিফজি 


উন হার 
ৃত্, তাহাই গ্রহণ, করা .হুইয়াছে। ফেল 
তাহাই নহে--দুদে অধ্যে বে যুদ্ধ সর্ফাপে 

বৃশংস ও ভন্বাবহ, যাহাতে স্বভীবতঃ 
ব্যক্তিও সজে রত হইতে চাহে নাট ভীহাই 


উদ্াহ্রগন্বরূপ গ্রহণ করিক্বাছেন। 07551. 
17855205 টে । নীতা উদ্দেসত ইহাই প্রতি 


পাদন করা যে। সর এরূপ বৃশংস, ভয়াবহ 


এবং লাধুজনগরবৃতির আপাতবিযেছৌ হইলেও | 


তাা অবপ্ত পালনীয় । 7 

.. কিন্তু সোকটার বার্থ বোধ করি, .এখ- 
নও পরিষ্কার হয নাই।. “আত্মা অবিনাপী- 
কেছ তাহার বিনাশ করিতে পারে না--অত- 
এব বুদ্ধ কর এই কখার অর্থ কি? । 


আহ্িনাশী বলিয়া কাহাকে হত্যা করায় কি: 
দোৰ নাই ? তগরছাকেযর লে তাৎপর্য. নহে। 
ইচ্ছার তাৎপর্য উপরিষ্ত, শঙ্করভাষ্যে যাহা 


কথিত হইনাছছে, াই। অর্জুন যুদ্ধে পরবৃর, 
ক্কবে মোহে অভিচৃত হই মান্য সারিতে 
হইবে, ই খে তাহা হইতে প্রতিনিৃত 


এ সন্কে না--বাহার শা ৫ নে ৃ চু লি 


কেহই তাহাকে মাক্সিতে পারে না. জআতএব 

বুঝে প্রতি অন যে আপি উপস্থিত করি-.. 
বরাছেছ, দেটটা ব্রমজনিত মাজ। অউএব তিনি. 
হি 


ভি, বলে, ভাহাই অবলন: করি. 


লিখিত সে শোক, দীন বাক্যে জি 



















নয নি তি হার ব্শ্চেনং কে হতসূণ 


হুইল। এক্ষণে “আমি ইছাদের বধের কর্তা” 
এই নিমিত্ত থেছঃখ প্রথম নধ্যায়ের : ৩৪৩৫ . 
ইত্যাদি গ্লে/কে-অর্জুনের দ্বারা উক্ত, হইক্াছে, টু 
তাহার উত্তরে ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন বে, 

আত্ম। যেমন কাহারও কর্তৃক হত হয়েন 

না, তেমনি তিনি কাহাকেও হত্যা করেন : 
না। কেন না, আত্ম! অবিক্রির। ও 
. শঙ্কর ও শ্রীধর গ্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা 


ূ ,. ঘেবপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে সেই". 
ন্্প বলিতেছি। ইহার পরবর্তী শ্লোকেও 
সেইরূপ অর্থ করিব.।. অন্ত, অর্থ হয় কি-না... 
তাহা বলা যাইবে। টীকাকারেরা বলেন, . 


আত্মা যে. বিক্রি, তাহা প্রমাণ ্ 


ক, হইতেছে, টা পথই বা 





বিলাপ ্িন্ধংইন। ধন কখন উৎপর 
নত বর্তমান নাই ।. যাহা জনমে, 





:তাহাকেই বর্তমান, বলা যাক) কিন্তু ইনি পূর্ব 
হইতে স্মতঃ সঙ্জপে আছেন, অতএব উৎপন্ন 


হই থে বিগ্যমানতা, তাহা ইহার, নাই) 
এবং সেই জন্য ইনি আবার জন্সিবেন না'। সেই 
জন্য ইনি অজ/ অর্থাৎ জন্মশৃত্ত, ইনি নিত্য, 
অর্থাৎ সর্ধদা একরূপ, শাশ্বত, অর্থাৎ অপক্গয়- 
শুন্ত) পুরাণ, অর্থাৎ বিপরিণীমশূন্ত। 


এক্ষণে পাঠক, এই ছইটী গ্লোকের প্রতি, 


মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন ষে, 
আত্মার এই 'অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা 
ল্পষ্টতঃ মূলে নাই । অন্পষ্টত; “মায়ং হস্তি” 
এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্ত অর্থ না 
হুইভে পারে, এমনও মছে। যদি কেহ 
হরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে 
না। 
আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহ। প্রাচীন দর্শন- 
শাস্ত্রের একটী মত। তত্বটা কি, তাহা পাঠককে 
বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উ্াপিত 
কর! আবশ্তক বোধ হইতেছে ন।। .আবশ্তক 
যৌধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমর! 
গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃভ, কিন্তু এই দুইটা শ্লোক 


শীভার নছে। স্লৌক ছুইটা ষঠোপনিষদের ৭. 


সীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ফেটী ১৯শ শ্লোক, 
রি তাহা কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বন্লীর ৯৯শ 
্‌ শা আর গীতীর প্ী অধা।য়ের যেটা ২*শ 
রঃ ্ৌ কি, তাহা (কঠোপনিষদের ই বল্ীর ১৮শ 
সঈতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের 
পাশাপাশি লেখা যাইতেছে। 
বশত মন্ততে 










আবি: বিচার করিতে পারিবেন । ্‌ 


৪৯ 


ন নাকে কে বা কছাচি- 
আক তত. তবিতা বান ভূয় 
অন্দো নি পাখতোতাণো 





তত চেমবাগ্ততে হ্ধং হতপচেতে ই 
রী ক বিনা ভা: 






রি হতে ২১৯, 
ন্‌ জাতে ভি ৰা বিপশ্চি- ...... 
. বস্বায়ং কুতশ্ি্ন কি ।. 
অজ্ঞো নিত্যঃ শার্গতোহরদ্পুরাণো 
. ন হস্ততে হস্তমানে শরীয়ে॥ ॥ ২১৮ : 
কঠোপনিষ। 
টিন কঠোপনিষং হইতে দীতায় 
আনীত হইছে, গীতা হইতৈ কঠোপনিষদে 
নীত হয় নাই । এ কথা! লয় বোধ ক্ষরি 
বেশি বিচারের প্রয়োজন নাই। " আমর! দেখিব) 
উপনিষদ্‌ হইতে অনেক: ক্লক গীতাক্ম আনীত 
হইরাছে। অস্ততঃ প্রাচীন ভাব্যকা রদিগের / 
এইমত। শঙ্কর চার্্য লিখিয়াছেন-_“শোক- 
মোহাদি-সংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশান্ং মূ 
প্রবর্তকমিত্যেতৎ পার্থন সাক্ষীভূতে . ভাবা” 
নিনায়” এবং আনন্দগিবি লিখিযাছেন-_হ্সতা সা 
চেন্সন্ঠতে হুস্কং 5 চি 


ব্যাঁচষ্টে ব/এনমিতি।” ্ 


এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে ঘট কথা 
বলিতে বাধ্য হইন্েছি। 

প্রথম, শা বি ক বে জব ক 
যোগ জো ভাঁগাইর. শদিতে হয়। শঙ্করা- 





| চারের যে তাহাই উদ্দেস্ত ইহ! বলা বাহুল্য । 








র কথা যখন পড়িবে, পাঠক তখন 





| একটা দার্শ- 





| ) আস্মার, অবিরি়, 


টু চনত প্রাীনক্কাত সকল দেশে, দর্শন 
.. ধর্শের স্থান অধিকার করে এবং ধর্খ দর্শনের 








করিতে পারা, যায়। আমর! কেবল. ছ্‌ইটা 
কথা তুলিব। একটা উপনিষদ হইতে, আর 
এফটী পুরাপ হইতে । 
আত্মা ব। ইদমেক্ এবাগ্র আসীৎ। 
মান্তৎ কিঞ্চন মিধৎ। . 
 সঈক্ষত লোকান্‌ হজ! ইতি। ১. 
 সইমাল্পেশকা ন্‌ দত অস্ত! মরী চীর্য মিত্যাদি। 
5 খশ্বেদীরৈতরেয়ৌপনিষৎ। 
আত্মাই স্ব কষ্ট জিন সুতরাং 
শাত্মাইকর্তা। 
দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ ছে গ্রহণ করি- 
তেছি। উহ? কঠোপনিবদের প্লোকের সঙ্গ 
ভুলন। করিয়। পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশান্ত্ের 
মধ্যে উক্যের সন্ধান করা! কি হন্ত্রণণ- .. 
কঃ কেন হন্ততে জন্তর্জস্ত: কঃ কেন রক্ষ্যতে। 
হি তি চৈষাত। হৃদৎ সাধু সমাচরন্‌॥ 


র্ বাবিসাশিনং-সিভাংব এনসজমবারদ। চি 


কথং স পুরুষ: পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥২ ২ম... 
যে ইহাকে অধিনাশী, নিতা, ' অজ এবং 


ধা বলিয়া জানে, হে. পার্থ লে. পুরুষ 
ক্কাহাকে মানে? 
এফরার? 1২১), ৪ 


4 পপ 
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দিগে ৃ ৰ ০ নাহইক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই। 
নিক মত. যাহাই হউক) হিনুধর্থের 

সবাই কর্তা। ইচ্ছা! প্রমাণ. 

করিবার অ জন্ত শত প্ষ্া ধরিক্] বচন উদ্ধত... 


শরীরনাশৈরই বাআমি ফেন কারণ হই?” 
তাহার উত্তব, পরক্জোকে কথিত হইতেছে. .. 
বাসংসি জীর্গানি যথা বিহার 
বানি গৃহ্ীতি নরোহপর়াণি। 
তথা শর্ীরাণি বিহবায় ভীর্ণা-. 


-স্তন্তানি সংখাতি নবানি দেহী ॥২২॥ 


যেমন মন্থুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
অপর নূতন বন্ধ * গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা, 
পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে . 
সঙ্গত হয়। ২২। 

অর্থাৎ যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ 
ছি'ড়িয! দিক্‌ বা না দিক্‌, তোমাকে জীর্ণ বন্ত 


: পরিত্যাগ করিয়৷ নূতন বস্ত্র গ্রহণ .করিতেই 


হইবে, তেখনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, 
যোলক্কগণ অবষ্ঠ: দেছত্যাগ করিবে, তোমার 
বুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে 


... মা। তবে ফেন বুদ্ধ করিবে না? 


রগ রাখা কর্তব্য যে, বে ব্যক্তি বংককার্ধ্য 


| রি হইবে বলিয়! শোঁক-মোহপ্রযুক ধর্দ্ধ . 
বিষুপুরাণ ১১৮২৯. 


বউ রা 72 
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মা লা শ্রষন অর্থ নহে, যে, কহে 
কাহাক্ে খুব করিলে তাহাতে দোষ নাই। 
খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে-সে 
বিচারের সন্ধে এ বিচারের ফোন সন নাই 
থাকিতে পারে না।. এখানে বিবেচ্য ধম 
যুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি 
না? উত্তর_কারণ নাই, কেন না, আত্ম 


অবিনশ্বর, আর দেহ নগবর। দেহী কেবল 


নূতন ফাপড় পরিবে মাত্র--তাহাতে কীদা- 
কাটার কথাট! কি? 
নৈনং ছিন্বস্তি শক্সাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং জ্েেদয়্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩ 
এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে 
পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে গশুকায় 
না। ২৩। 
আত্মা নিরবযব, এই ন্ট অজ্তাদির 
অতীত। 
অচ্ছেন্োৎরমদা হয হয় মক্রেস্তোহশেধ্য এব চ। 
নিন্যঃ সর্ধগতঃ স্থাগুরচলোহত্ং সনাতনঃ | 
অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়ম বিকার্ষ্যোইয়ঘুচ্যতে ॥২৪ 
ইনি ছেদনীক্প নহেন, দছনীয় নেন, ক্েদ- 
নীয় নছেন, এবং শোধণীয় নহেন। কিনি 
নিতা, বর্ধগত, স্থাধু, অচল, পন!তন, অব্যক্ত) 
অচিস্তা, অনিকার বণিয়া কত হল ২৪) 


খু, অর্থাৎ স্থিরস্বতাব। অচল-_পূর্বারূপ- 


অপরিত্যাগী। সনাতন-_চিরস্তন, অনাদি) 
্-টক্ষুরীদি, জ্ঞানেত্রিয়ের অবিষয়। 





চিনের বিষ অবিকার্-_কর্ণেজি- 
য়ের বিষ. 

শর এই লোকে আর্থ এইকপ ককেন। 
মা অচছে্ত ইত্যাদি, এজন শা নিত 





, (বলা জার খাটেনা। তবে, ভীধবে 
পরহণ কছিলে এ আপতি উপন্িতহয়দা। 


৫৩ ছা 





২৫ 
অতএব ইহাকে টা মিরা, শোক 
করিও রা 1.8. 
ক লং তীর না না আব 
তথাপি ত্বং'মহাধাহো নৈনং * শোচিতুমর্ঘল। 
আর দি ইহা ভুমি ঘনে কর, আত্ম! সর্ব. 
দাই জনে, সর্বদা মরে, তথাপি 'মহাবাহো 1 
ইহার জন্ত শোক করিও না২৬1 .. . 
কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর | 
বলেন, মৃত্যু অবস্স্তাবী বলিয়া । পরক্লোকেও 
সেই কথা আছে। কিন্তু পরক্পোকে, “পরই জগ 
মৃতন্ত ৮” এই বাক্যে আত্মার অবিনাশিতাও 
চিত হইতেছে ।. তাহা হইলে ঞধ আত্মার 
বিনাশ স্বীকার করা হুইল কৈ? . এবং নূতন 
কথাই বাকি হইল? এই জন্তপ্রীধর জআক্স 
এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন খে, 
আয্াও বদি মিল, তাহা! হইলে তোমাকেও 
আর পাঁপপুণোর ফলতাগী হইতে হইবে না, 
তবে আর ছুঃখের বিষয় কি ? 
কেন তথাপি শোক করিবে না,তাহ! পর- 
গ্লোকে বল হইতেছে। 
জাতন্ত হি জব মৃত্যুপ্রবিং জন্ম মৃতত্ত চ। 
তক্মাদপরিহার্যের্থে ন তবং শোচিতুমর্থসি 1২৭ 
 যেজন্মে, সে অবশ্য মরে) বে ষরে, সে. 
অবশ্য জন্মে ) অন্তএব যাহা! অপয়িহার্যয /তাহাতে 
শোক করিও না। ২৭। ্ঃ 
আত্মার অবিনাশিতা কারস হাড়ে 
ছাড়ে গ্রবেশ করিয়াছে। “নিতাং যা সে 
মৃতমূ” বলির মামির! লইয়াও, উত্তরে আবার 
বলিতেছেন, পঞরথং : জন্ম সৃতত্ত চ1* বদি: 








রিলে আবার বন জন্িবে, তবে আত্মা 


অবস্ত অবিনা্মী, “নিত্যং দানে নতম্ত 





৪. 


_অব্যভাদীনি তৃজানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । . 
অব্যকনিধনানোব তত্র কা পরিদেবনা॥.২৮ ৪: 
; জীবদকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) 


অধ্যে ব্যন্ত, (আবার ). নিধনে অব্যক্ত) 


দেখাঁনে শোকবিলাপ কি?1২৮।* .. 
অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইগ্লাছে। 
শঙ্কর অর্থ করেন, 
বেষাং ভূতানাং” অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) 
ভূতসকলের দর্শন বা উপলব্ধি নাই। শ্রীধর 
অর্থ করেন, “অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি 
উৎপত্তেঃ পূর্বরূপম্‌।+ অর্থাৎ ভূত সকল 
উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে অব্যক্ত থাকে.। 
অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের 
অনবর্তী হইগ্লাছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ 
কন্ধিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়। 
ঞ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল 

আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্বে চক্ষ্বাদির সতীত 
ছিল) কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয় 
ব্যক্তূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর আবার 
চক্ষ্রাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্ন্য 
শোক করিব কেন? “্রতিবুদ্তসবপৃষ্টবন্তখিব 
শোকো ন যুজ্যতে” ( আনন্দগিরি )- ঘুম 
ভাঙ্গিলে স্বপন বন্তর সায় জীবের জন্ত শোক 
অস্থচিত। 


এখানেও আত্মার আবিদা শিশ্ববাদ জা্ল্য- ও 


মান। 
আশ্চর্যযবৎ পঞ্ততি নিন 
. যাশ্র্য্যব্ধদতি তখৈব চান; | 
_আশ্চর্যবচ্চৈনমন্ঃ শুখোতি 
শন্থাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ /২৯॥ 


এই, (আত্মা )কে- . কেছ আশ্চরধ্যবৎ. 
দেখেন; কেহ ইহাকে জাশ্চর্য্যবৎ বলেন ;.কেছ 
ইহাকে আশ্চরয্যবধ সনিয়া থাকেন) শনিহাও 


কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না:১২৯।-. 
.এই প্লোকের অভিপ্রায় এই 1. আগ 


“অব্যঞ্তমদর্শনমনুপলন্ধি- 


৩. আবধ্য |. 








৫ . অক ডি সিনা ্ৃত ব্য 
: জন্ত শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্ত ডাকার 
কারণ এই ..যে, টাহারাও, প্রকৃত আত্মন্তত 
অবগত নহেন। 
বিশ্বের বিষয় মাতর--ডাহারা ক্র 'বিৰে- 

চন। করেন। 


আত্ম। তাহাদের নিক্টট 
আত্মার হজে রিতাবশততঃ সক 
লের এই ভ্রান্তি। 

এ কথাতে এই আপত্তি ট্রা পারে যে, 
“আত্মা অবিনাশী* এবং £“ইক্ড্রিয়াদির অবিষয়”ঃ 


এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে, পঞ্থি- 


তেও বুঝিতে পারে না। কিন্ত ভগবহুক্তি্র 
উদ্দেন্ত কেবল হুর্বোধ্যত! প্রতিপাদন করা 
নছে। আমরা আত্মর অবিনাশিত। বুঝিতে 
পারিলেও, কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ 
করে ন। তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমা- 
দের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই 
বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্বদাজাজল্ামান, 
জীবস্ত, সর্বথা-নবদয়ে প্রস্ছটিত-ব্যাপারে পরি- 
গত করি না। ইহাই ভগবদুক্তির উদ্দেস্তয। 
দেহী নিত্যমবধ্যোহ্য়ং দেহে সর্বস্ত ভারত !। 


তকমা সর্কাণি ভূতানি ন ত্বং 


শোচিতুমহসি ॥ ৩০ ॥ 

হে ভারত! সকলের দেহে, আত্ম! নিত্য 

অতএব জীব সকলের জন্ত 
তোমার শোক করা উচিত নহে । ৩*। 

আত্মার অবিনাশিতা সন্বদ্ধে বাহ! কথিত 


হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার । : ... 


সবধর্্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুম্থসি। 
রানি বুনধাভেোহততৎ ক্ষতিয্ত ন. 
-বিস্ততে ॥ ৩১.॥ 
বব প্রতি বটি রাবির, ভীত হইগ্ না 
উর পক্ষ শরের জবার 
হি | 
. -প্ক্ষণে ১৯ ৩২২. লোকের. এর 


রন তাহ স্মরণ. করিতে: হইবে 


ধর্ম কিং: তাহা পুরে বলিয়াছি। ক্ষত্রিক 
অর্থাৎ বুদ্ধব্যবসায়ীর প্বধরশ-_যুদধ। কিন্ত 
যোদ্ধার স্বধর্ম বুদ্ধ বলিয়। যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই 
যে বো্জাকে তাকাতে প্রবৃত্ত হইতে হুইবে, 
এমন নছে। অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রাবৃত হওয়া 
যোদ্ধায় পক্ষে অধর্্ম। অনেক রাজা পর্বস্থা- 
পহরণ জন্তই যুদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হওয়া ধর্মাহুমত নহে । কিন্তু ষে যুদ্ধ-ব্যব- 
সায়ী, মন্য্যলমাজের দৌষে তাহাকে তাহা- 
তেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোত্ধগণ রাজ! 
বা সেনাপতির আজ্ঞান্বর্তী। তাহাদের 
আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে অধীন  যোক্ধ_মাত্রেই 
বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও 
তাহার! পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশ 
হয়েন। এই অধর্মযুদ্ধই অনেক! যোক্ধা 
তাহ! হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না? 
ভীগ্গের স্তায় পরমধার্টমিক ব্যক্তিরও অন্নপাসত্ব 
বশতঃ ভর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপুর্ধক অধর্্- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই 
আছে। ইউরোপীয় সৈগ্ভমধো খুঁজিলে 
ভীক্ষের অবস্থাপরন লোক সহজ সহঅ পাওয়া 
যাইবে। অত্তএব যোদ্ধার এই মহৎ হূর্ভাগ্য 
ফে, শ্বধর্্পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই 
অধর্থ্ে লিপ্ত হইতে হয়। ধার্মিক যোচ্ধ! 
ইহাকে মহদ্দুঃখ বিবেচনা করেন। কিন্তু 
ধর্শযুদ্ধও. আছে । আত্মরক্ষা, ম্বগনরক্ষা, 
সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত গ্রজার বক্ষা, 
ধরশারক্ষার, জন্তও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ 
যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্্-সঞ্চয় ন হইর়! পরম ধর্ম, 
সঞ্চর হয়। এখানে কেবল ন্বধর্্পালন 
নহে, ভাঙার সঙ্গে আনস্ত পুণ্যসক্চয় । এরূপ 
রুদ্ধ বে যোদ্ধার অনৃষ্টে ঘটে,গে পরম ভাগ্য. 
বান্‌। অর্জুনের সেই সময় উপস্থিত, এরপ 
যুদ্ধে. ব্মঞ্াবৃত্ি- পরম' আধ নর্থক শ্- 
পরিত্যাগ । অঞ্জন. সেই অনর্থক শ্বধর্শপরি- 





 ভ্যাগরূপ খোরতর অধর্শে প্রবৃত। 


৫৫ 


ইনার 
কারণ আর কিছুই 'নহে। কেবল স্বজনাদি 
নিধনের ভন্প। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল 
বাঁষুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহ 
ভগবান্‌ বুঝাইলেন) বুঝাইলেন যে, কেহ 
মরিবে না-_কেন না, দেহী অমর যাইবে 
কেবল শূ্ঃদেহ, কিন্তু সেট! ত জীর্ণ বস্ত্র মাজ। 
অতএব ন্বঙ্গনবধাশক্কায় ভীত হইয়া! স্বর্ণ: 
উপেক্ষ। অকর্তব্য। এই ধ্ধযুদ্ধের মত এমন 
মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিক্ের আর টির 
ইহাই শ্লোকার্থ। | 
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বগন্ধারমপাবৃতম্‌। 
স্খিনঃ ক্ষতরিয়াঃ পার্থ লতস্তে যুদ্ধমীচুশম্‌ ॥৩২। 
মুক্ত শ্বর্গছবারপ্বরূপ ঈদৃশ বুদ্ধ, অ।পন? 
হইতে যাহ। উপস্থিত হুইগ্লাছে, সুখা ক্ষজিয়ে 
রাই ইহা লাভ করিয়া! থাকে । ৩২) 
অথ চেত্বদিমং ধন্ধ্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। 
ততঃ স্বধর্ম্ং কীত্তিষ্চ হিত্বা পাঁপমবাগ্দ্যপি ॥৩৩1 
আর যদি তুমি এই ধন্্যুদ্ধ না কর, তবে 
স্বধশ্ম এবং কীর্তি পরিত্যাগে পাপহুক্ত 
হইবে। ৩৩। 

৩১ শ্লোকের টাকার যাহ! লেখা গিয়াছে, 
তাহাতেই এই ছই শ্নোকেন তাৎপর্য্য পট 
বুঝ! যাইবে । 
অকীন্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়ষ্যন্তি তে 
সম্তাবিতন্ত চাকীন্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ : 

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্তি ঘোষণা 
করিবে। লম্থ ব্যক্তির অকীততির অপেক্ষা 

মৃত্যু ভাল। ৩৪ টি এ 
ভয়াদ্রণাগ্ুপরতং মংকত্তে বা মহারথাঃ। 
যেষাঞ্চ বং বহুষতো তৃত্বা যাস্যাসি লাঘবম্‌ ৩৫) 
মহারখগণ মলে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ 
হইতে হবিয়্ত'' হইলে। ধাহারা তোমাকে. 
বহমান করেন, তীহাদিগের নিকট তুমি লাঘব 
প্রাপ্ত হইবে 1-৩৫। 





৩১ 


 অবাচাবাপাংস্চ বহুন্‌ বদিত্য্তি ভরাহিভাঁঃ | 
নিন্দন্তত্তব সামধ্যং ততো ছঃখতরং জু কিম্‌1৩৬। 
- তোমার শক্রগণ তোষার সামর্থ্যের নিন্দা 
করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে।- 
তার পর অধিক ছুঃখ আর কি আছে ?। ৩৬। 
হতো বা প্রাপ্গ্যসি স্বর্গং জিব! বা 
.. ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
টি কৌন্তের যুদ্ধায় কৃতনিশ্চন্ধঃ 0৩৭ ॥ 
হত হইলে শ্বর্গ পাইবে । জয়ী হইলে 
পৃথিবী ভোগ করিবে । অতএব, হে কৌন্তেয ! 
যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়। উত্থান কর । ৩৭। 

৩৪ 1 ৩৫ 1 ৩৬। ৩৭, এই চারিটী শ্লোক 
কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহ! বুঝা যায় 
না। এই চারিটী শ্লোক গীতান্ধ অযোগ্য 
শীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তন্বও 
আছে। এই শ্লোকের বিষয় না ধর্ম, না 
দার্শনিক তত্ব! ইছাতে বিষয়ী লোকে যে 
অসার অশ্রদ্ধের কথা সচরাচর উপদশেষ স্বরূপ 
বাবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। 
ইহা ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা! ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। 

৩৩শ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান্‌ অঞ্জুনকে 
আত্মতত্-স্বন্ধীয পরম পবিআ উপদেশ 
দিলেন। ৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও 
কর্ণসন্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরস্ত 
হটবে। এই চারিটা শ্লোকের সঙ্গে, ছুইয়ের 
একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎ- 
পরিবর্তে লৌক-নিন্মা-ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। 

বলা বাল্য যে,লোক-নিন্দা-তন়্ ফোন প্রকার 
ধর্ম নহে। সত্য বটে, আধুনিক সমাজ সকলে 
ধর্ম এতই হুর্কল যে,অনেক সময়ে লোক নিচ্ছা- 
ভয়ই ধর্থের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর, 
'চৌর্্যে ইচ্ছক হইয়াও কেবল লোকনিনাঁভয়ে 


চুরি করে না) অনেক পারধারিক লৌকনিনগা-. 


ভয়েই শাঁদিত খাকে। তাহ! হইলেও ইহা! 





ধর্ম হুইল না; পিতলকে গি ন্ট করিলে ছুই 


চারিদিন লোণ। বণিক! চালান বার বটে, কিন্ত 
তাঁধা.বলিয়। পিতল পোঁণা হয় ন1। পক্ষাস্তে 
এই লোকনিন্দা বছুতর পাপের . কারণ। 
আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রণহত্যা ও 


্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোঁক-নিন্দা-ভয় হুই- 


তেই উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাসীর দেশে 
উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার 
অভাবই নিন্দার কারণ ছিল। সিরাপোষ 
কাফরদিগের মধ্যে, যে এক জনও মুসলমানের 
মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, 
সে সমাজে নিন্দিত--তাহার বিবাহ হয় না। 
সকল সমাজেরই সহস্র সহশ্র পাপ লৌক- 
নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন ; কেন না, সাধারণ 
লোক নির্ববোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা 
করিয়। থাকে । লোকে যাহা ভাল বলে, 
মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই, 
মগ্কুষ্যের ধর্মাচরণে অবসর বা তত্প্রতি মনো- 
যোগ নাই। লোকনিন্না-ভয়ে অনেকে থে 
ধর্্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্মীচরণে 
প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অনার লোকে লোক-নিন্াভয় 
প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখ! গিয়া! থাকে। 
বে লোক নিন্দ।-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ 
নয়পিশীচ। ভগবান্‌ স্ব্পংধ যে অঞ্জুনকে 
সেই মহাপাপে উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব 
নহে। কোন জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি 
বলিয়া! গ্রহণ করিবেন না। ইহ! সীতাকারেন 
নিজের কথ! বলিক়াও গ্রহণ করিতে পারা যার 
নাঃ কেন না, গীতাকার যেই হউন, তিলি 


পরম জানী এবং ভগবন্ধর্থে দুদীক্ষিত ; এক্সপ 


পাপোক্তি ষাহা হইতেও সম্ভবে না। যদি 
কেহ বলেন যে, এই ক্লৌক চারিটা প্রক্ষিপ্, 


তবে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা 
শন্বরের পর প্রক্ষিণ্ত হ্ইক়াছে।  শন্বর় এই 


কর ফ্োক্ষকে “লৌকিক, ভার” বলিক্কাছেন। 


ভ্রীমন্তগবদ্গীত। 


স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি “লৌকিক স্তায়” পরিত্যাগ 
না করিবেন, তবে আর দ্রীড়াই কোথাক্ ! 
যাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর, এ 
পৃথিবীভোগের কথার পরেই “এধা-তেভি- 
হিতা সাংখ্যে বুদ্ধিষ্যোগে”” ইত্যাদি কথা 
অসংলগ্ন বোধ হয় নটে। অতএব ধাহারা 
এই চারিটা শ্লোকে প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাহাদের 
সঙ্গে আমর! বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। 
বশিতে কেবল বাকি আছে যে, যদিও 
৩৭শ শ্লোক লোকনিন্দা-ভয় দেখান নাই, 
তথাপি ইহা! খ্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। বর্গ বা রাজ্যের 
প্রলোভন দেখাই ধর্মে প্রবৃত্ত করা, আর 
ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম প্রবৃত্ত 
করা, তুল্য কথা । উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার 
উত্তেজন] মাত্র । 
স্থথহুঃখে সমে কৃত্বা লা ভালাভো জয়াজয়ৌ। 
ততো বদ্ধায় ঘুজ্যান্ব নৈবং পাপমবাগ্স্যসি ॥৩৮॥ 
অতএব, সুখহুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় 
তুলাজ্ঞান করিয়! যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও । নচেৎ 
পাপযক্ত হইবে। ৩৮ | 
যুদ্ধই যদি স্বধন্দ্, অতএব অপরিহ্বাধ্য, 
তবে তাহাতে সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরা- 
জয়, সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে, কেন না, ফল যাহাই হউক, 
যাহ! অনুষ্ঠের, তাহা অবশ্ত কর্তব্য--করিলে 
সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লান্ত হইবে কি 
“লাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য নছে। 
ইহাই পশ্চাৎ কর্মযোগ বলিয়া কথিত হই- 
কাছে । যথা 
সিদ্ধাসিদ্যোঃ সমে তৃত্ব। সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৩৮ 
পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর 
আবার স্থর ফিরিয়াছে । এখন ষথার্থ ভগব্দ্‌- 
শীতার মঞ্কিমষায় শব পাওয়া যাইতেছে । এই 
যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। :৩৪-৩৭শ শ্লোক ও 
৩৮শ প্লোকেন্কত গ্রতেদ ! 


শিত হয়, তাহা সংখ্যা) 


৫৭ 


এয। তেহভিছিতা| সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে ত্বিমীং 
্‌ রি শগি। 
বদ্ধয। যুক্ষো। যন পার্থ কর্ম্ধন্ধং প্রহাস্তসি ॥৩৯॥ 
তোমাকে স।ংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হুইল। 
( কর্ম) যোগে ইহা (যাহা বলিব ) শ্রবণ কর। 
তন্দার। যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্দবন্ধ হইতে 
সুক্ত হইবে ৩৯। | 
প্রথম-_সাংখ্য কি? “সম্যক খ্যার়তে 
প্রকাশ্ততে বস্ততত্বমনয়েতি সংখ্যা । সম্যগ- 
জ্ঞানং তস্তাং প্রকাশমানমাত্মতত্বং সাংখাম্‌।” 
(শ্রীধর)। যাহার দ্বারা বন্ততত্ব সম্যক প্রকী- 
তাহার সম্যগ্জ্ঞান 
প্রকাশমান আত্মতত্ব সাংখা। সচরাচর সাংখ্য 
নামটা এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধই ব্যবহৃত 
হুইয়।৷ থাকে ,তজ্জন্য ইংরেজ পণ্তিতের। গুরুতর 
ভ্রমে পড়িয়া থাকেন বস্ততঃ এই গীতাগ্রন্থে 
সাংখ্য শব্ধ “তত্বজ্ঞান” অর্থেই ব্যবহৃত দেখ! 
ধায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়!] 
বোধ হয়। 
দ্বিতীয়--যৌগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে 
কপিল-দর্শনের নাম? যোগও এক্ষণে পাতঞ্জল 
দশনের নাম । (পত্তঞ্লি) যে অর্থে যোগ শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন, * এক্ষণে সচরাচর যোগ 
বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়। থাক 7 কিন্ত 
শীতার যোগ শব্ধ সে অর্থে ব্যবন্ধত হয় 
নাই। তাহা হইলে, "কর্মযোগশ “তক্তিষৌগ"? 
ইত্যার্দি শবের কোন অর্থ হয় না। বস্ততঃ 
শীতাক্ “যোগ” শব্দটা সর্বত্র এক অর্থেই যে 
ব্যবহৃত হুইফ়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। 
সচরাচর ইছা গীতায় থে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তাহাতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বরাক্াধনী বা মোক্ষের 
বিবিধ উপায় বা সাধনবিশেষই যোগ । ক্ঞান, 


ঈদৃশ একটী উপায় বা লাধন, কর্ম তাদৃশ 


| * যোগশ্চিতবৃত্তিনিরোধঃ । 


৫৮ 


জ্রানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিষোগ ইত্যাদি শব 
ব্যবহার হইয়া থাকে । সচরাচর এই অর্থ, 
কিন্ত এ গ্রোকে সে অর্থে ব্যবন্ত হুইতেছে 
না। এ স্থলে “যোগ” অর্থে কর্মযোগ। 
এই অর্থে “যোগ “যোগী” পধুক্ত”” ইত্যাদি শব্দ 
গীতায় ব্যবহাত হইতে দেখিব। স্থানাস্তরে 
“যোগ” শবে জ্ঞান-যোগাদিও বুঝাইতে দেখ! 
যাইবে । 
অতএব এই ্লোকের দুইটা শব্দ বুঝিলাম 
_-সীংখ্য, জ্ঞান ) এবং যোগ, কন্দ। এক্ষণে, 
মনুষ্য প্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচন। আবশ্ত ক। 
মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতেরা, তাহ! তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করি- 
জাছেন 71170551006 0007 
77০91118. আমর! না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডি- 
স্তের মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা 
নিজেই মনুষ্যক্ীবন আলোঁচন। করিয়! দেখিলে 
জানিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই 
নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে 
পারে ? তিনই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরসমীপে 
লইয়! যাঁইতে পারে 7 7০581: ঈশ্বরমুখ 
হইলে জ্ঞানযোগ ? 4১০0107. ঈশ্বরমুখ হইলে 
কর্মযোগ 7 18521175 ঈশ্বরমূখ হইলে তাঁক্ত- 
যোগ । ভক্তিষোগের কথ এখন থাক। ৩৪ 
শ্লোক পর্যাস্ত জ্ঞানের কথ "ভগবান্‌ অর্জুনকে 
বুঝাইলেন ;) এই স্বিতীয় অধ্যায়ের নামই 
“সাংখাযো গ”। * জ্ঞানে অঞ্জুনকে উপদিষ্ট 
করিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে ৩৯ প্লোক 1 হইতে 
কম্মে উপদিষ্ট করিতেছেন । কি টিক | 
এক্ষণে তাহাই শুন । 
. » চতুর্থধ্যায়ের নাম ভ্ঞানযোগ। প্রভেদ 
কি পশ্চাৎ জানা যাইবে। | 
4 মধ্যের চারিটা শ্লোক তবে কি জিডি 
বি বোধ হুয় না? | 


2100 


শশা শপ পাটিশিশীটি 


 উপায়াস্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি_এজন্, 


ভাষাকাত্নের! বলেন, এই কর্প, জ্ঞানের 
সাধন (শরীর ) বা প্রাপ্তির উপায় (শঙ্কর )1 
অর্থাৎ প্রথমে ত্ঙ্ঞান' কি, তাহা অঞ্জ নকে 
বুঝাইয়া, বদি অঙ্জুনের তত্রজ্ঞান অপরোক্ষ না 
হইয়া থাকে, তবে চিত্তগুদ্ধি দ্বারা তত্বজ্ঞান 
জন্মিবার নিমিত্ত এই “কর্মাযোগ” কহিতে- 
ছেন (হিতলাগ মিশ্র )। বলা বাহুল্য, এরূপ 
কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে 
এরূপ কথা আছে বটে, যথা-. 
আরুরুক্ষোমুনেষধোগং কর্ম কারণমুচ্যতে | ৩1৬ 
কিন্ত আবার স্বানবিশেষে অন্ত প্রকার কথাও 
পাওয়া যাইবে, যথা যত সাংখোঃ প্রাপ্যতে 
স্থানং তর্যোগৈরপি গম্যতে ইত্যাদি । ৫৬৫ 
এ সকল কথার মর্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে। 
এই শ্লোকে কর্ম্মযোগের ফলও কথিত 
হইতেছে । এই ফল “কর্বন্ধ” হইতে মোচন। 
কর্মবন্ধকি? কর্ম করিলেই তাহার ফল- 
ভোগ কারতে হয়। জন্মাস্তরবাদীরা বলেন, 
এ জন্মে যাহা করা যাঁর জন্মাস্তরে তাহার ফল- 
ভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম ন! 
হয়, তবেই আর কর্মফল ভোগ করিতে হুইল 
ন1। তাহা হইপেই কর্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। 
অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কম্মবন্ধ হইতে মুক্ত | 
কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কর্মবন্ধ 
হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদেস্ত বলিয়া 
মানিতে পারে । পরকালে বা জন্মাস্তরে কি. 
হইবে, তাহা জানি না, কিন্ত আমরা সকলেই 
জানি যে, ইহজন্মেই আমর! সকল কর্মের ফল 
ভোগ করিয়া থাকি । আমরা সকলেই জানি. 
যে,হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দি হয়। আমর! 
সকলেই জানি যে,রোগের চিকিৎসা করিলে রোগ 
আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যদি 


কাহারও শত্রুতা করি, তবে সেও ইহজীবলেই . 


আমাদের শক্রতা করে,এবং আমরা! যদি কাহা- 


রও উপকার করি, তবে তাঁহার ইহজীবনেই 


আমাদের প্রতহাপকার করার সম্তাবনা। 
সকলেই জানে, ধনসঞ্চ করিলেই ইহজন্মেই 
প্ৰড়মান্বী,” কর! যায় ; এবং পরিশ্রম করিয়া 
অধায়ন করিলেই ইহজন্মেই বিগ্ভালাভ করা 
যাঁয়। সকল প্রকার কর্মের ফল, ইহজন্মেই 
এইরূপ পাঁওয়া গিয়া থাকে । 

তবে কতকগুলি কর্ম আছে, তাহার 
বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমরা 
শিক্ষিত হুইয়াছি। এই কর্ণগুলিকে সচরাচর 
পাপ-পুণ্য বলিয়া থাকে । তাহার যে সকল 
ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমরা 
শিথিয়াছি,তাহ! ইহজন্মে পাই না! বটে। আমরা 
শিখিয়াছি যে, দান করিলে শ্বর্গলাভ হয়, 
কিন্তু ইহজীবনে কাহারও শ্বর্গলাঁভ হয় না। 
কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ 
পাওয়া যায়, কিন্ত ইহজ্জীবনে একগুণ দিলে 
অর্ধগুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, চুরি 
করিলে একটা ঘে'রতর পাপ হয়। কিন্ত 
ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে 
না_সকলে সে পাপের কোন প্রকার দও 
দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পাঁয় না 
বলিয়া! ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড 
নাই-_কর্ফলতোগ নাই, এমত নহে; এবং 
দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাস্থাও নহে। 
চিত্তপ্রসাদ আছে--পুনঃপুনঃ দাঁনে আপনার 
চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্ম্যবদ্ধি আছে। 
পাপপুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কন্ম- 
ফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাই- 
যাছি, * পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। বীহাদের 
ইচ্ছ! হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন । 

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, মম্পর্ণ 
ধর্্মাচরণের দ্বার ইহজীবনেই মুক্কিগাত করা 


৫৯, 


যায়। .মেই (মুক্কি ক্ষি প্রকার এবং 
কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থ 
বুঝাইয়াছি। সে সকল কথা আত এখানে 
পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবন্দুক্তি হিন্দুধর্স্ের 
বহিভূতি তত্ব নহে। এই গীতাঁতেই উক্ত হুই- 
য়াছে ষে, জীবন্ুক্তি লাভ করা যায় । আমর! 
ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের ছারা 
তাহ! লাভ কর! যাইতে পারে,তাঁহাই কর্মমযোগ। 
ইহাও দেখিব। সুতরাং ধাহার। জন্মাস্তর 
ম।নেন না, তাহারাও কম্মযোৌগের ছারা মুক্তি- 
লাভ করিতে পারেন । গীতোক্র ধর্ম বিশ্ব- 
লৌকিক, ইহা! পূর্বে বল! গিফ়্াছে। 

উপসংহারে বলা কর্তবা যে,আর এক কর 
ফলের কথা আছে । হিন্দুরা যাগধজ্ঞ-ব্রতানুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন কর্মফল পাইবার জন্ত। এই 
সকলের ইহলোকে যে কোন গ্রকাঁর ফল 
পাওয়া যায় না, এমন কথা আমর।.বলি না। 
একা দশীব্রত করিলে শারীরিক স্থাস্থালাভ করা 
যায়,'এবং অন্টান্ত যাঁগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কৌন 
কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ফল 
পাওয়া যাইতে পারে । তবে হিন্দুরা সচরাচর 
যে মকল ফল কামনা করিয়া এই সকল অন্থু- 
ঠাঁন করেন,তাহা! এ জন্মে পাওয়া যায় ন1 বটে। 
ভরসা করি,এ টীকার এমন কোঁন পাঠক উপ- 
শ্বিত হইবেন না, খিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর 
প্রস্যাঁশ। করিবেন । 
নেহাঁভিক্রমনাশোইস্ডি প্রত্য বাঙ্গে। ন বিদ্বাতে। 
প্বল্লমপ্যন্ত ধর্মন্ত জাতে মহতে ভয়, ৪০. ॥ 

এই ( কর্মযোগে ) প্রারস্তের নাশ নাই) 
গ্রাত্যবায় নাই; এ ধর্থের অল্পতেই মহন্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়|. ৪০ 

জ্ঞান সন্ধে এরূপ কথা বলাবাঁর না। 
কেন না, অন্লজ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা 
নাই ৮. বরং প্রত্যবার আছে, উদাহরণ-_ 
সামান্ত জ্ঞানীর ঈশ্ববানু সন্ধানে নাস্তিকতা উপ. 


৩ 


স্থিত হুয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখা 
গিয়াছে । 


বাবসাগ্মাত্মিক বুদ্ধিরেকেহ কুরুনম্দন | 
বনুশাথ। হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়ো হুব্যবলায়িনীম্‌ ॥৪১। 


হে কুক্ষনন্দন ! ইহাতে (কন্মমৌগে) ব্যব- 
সায়াজ্মিক। ( নিশ্চয়াঁঝ্মিক ) বুদ্ধি একই হইয়া 
থাকে । কিন্তু অব্যবসাপ্সিগণের বুদ্ধি বহুশাখা- 
যুক্ত ও অনস্ত হইয়া! থাকে । ৪১। 
শ্রীধর বলেন, “পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা 
আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব,” এই নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধি, ব্যবসাগ্নাস্মিকা বুদ্ধি। ইহ। একই হয়, 
অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নান। বিষয়ে ধাবিত হয় 
মা। কিন্তু যাহার অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহা- 
দের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ 
যাহারা ঈশ্বরারাধনাবহিমুখ, এবং সকাম, 
তাহাদের কামনা সকল অনস্ত, এবং কন্মাফল- 
গুণফলত্বাদ্ির প্রকারভেদ আছে, . এজন্ত 
তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাথা ও অনস্ত হয়, অর্থাৎ 
কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই । যাহারা 
কাঁমমীপরবশ, এবং কাঁমনীপরবশ হইয়াই 
কাম্যকন্ম করিয়া থাকে,তাহাদিগের ঈশ্বরারা- 
ধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই 
প্রধাৰিত হয় । 
কথাটার স্থল তাৎপর্য এই । ভগবান্‌ 
 কর্মযোগের অবতারণ। করিতেছেন, কিন্তু 
অর্জুন সহসা মনে করিতে পারেন ঘে, কাম্য- 
কর্মের অন্ুষ্ঠানই কন্মযৌগ, কেন না, তথ 
কালে বৈদিক কাম্যক্ম্মই কর্ম বলিয়া পরি- 
চিত ।: কর্ম বলিলে সেই সকল কশ্খাই বুঝায়। 
অতএব প্রথমেই ভগবান্‌ বলি রাখিতেছেন, 
ঘে, কাম্যকর্ম যোগ নহে, তাঙার বিরোধী । 
কর্ম কি; তাহ! পম্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা 
বলিবার শাগে এ বিষয়ে ফে. সাধারণ ভ্রম 
শ্রচলিত, পরে তাহারই নিরাঁস করিতেছেন । 


যাষিমাং পুশ্পিতাং বাচং প্রবস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দন্ভীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বরপিরাং জন্মকর্ফলপ্রদা ম্‌। 


ক্রিয়াবিশেষবন্থলাং ভোগৈষ্ব্যগতিং প্রতি ॥৪৩। 


ভোগৈষ্বর্যয প্রসক্তানাঁং তয়াপন্বতচেতসাঁম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিক1 বুদ্ধিঃ সমধৌ ন বিধীয়তে ॥৪8। 

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, 
জম্মকর্মফলপ্রদ,ভোগৈশ্বর্ষের সাধনভূত ক্রিয়া 
বিশেষবন্থল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাঁদরত 
“€( তন্ভিন্ন ) আর কিছুই নাই” যাহারা ইহা 
বলে, তাহার! কামাত্মা, শবর্গপর, ভোগৈষ্বর্যযে 
আসক্ত এবং সেই কথার যাহাঁদের চিত্ত অপ- 
হ্ৃত; তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন 
হয় না। ৪২1৪৩18৪1 

এই তিনটা শ্লোক ও ইহার পরবর্তী ছুই 
শ্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্ত' আছে; 
কেম না, এই ছয়টা গ্লোকে একটী বিশেষ 
ধ্তিহাপসিক তত্ব নিহিত আছে ; এবং গীতার 
এবং কৃষ্ণের মহাত্মা বুঝিবার জন্ট ইভ বিশেষ 
প্ররোজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পাঠকের 
বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি | * 


* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্ত আছে 
বলিয়া! পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ মতৎরুত অনুবাদ 
ভিন্ন আর একটা অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্ত 
কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্ুবাদক- 
কৃত অনুবাদও এন্থলে দেওয়া গেল। উহ 
অবিকল অন্বাঁদ, এমন বল! যায় না, কিন্তু 
বিশদ বটে। 

“যাহারা আপাভমনোহর উরি 
বাক্যে অন্ধুরক্ত;) বহুবিধ ফলগ্রকাশক 


বেদবাক্যই ধাহাদের গ্রীতিকর; যাহার! শ্বর্গাদি 


ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্থ কিছুই ্বীকার,.করে 


না; যাহারা কামনাপরায়ণ ) স্বর্গই যাহাদের 
পন্ষমপুরুযার্থ;, জন্ম কর ও ফলপ্রদ ভোগ 


জ্ীমন্ভগবদগীতী। 


প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে ষে কয়টা শব্দ ব্যব- 
হৃত হইয়াছে, তাহা বুঝ বাউক। 

কাম্যকর্শের কথা হইতেছিল। এখনও 
পেই কথাই হইতেছে । কা ন্যকর্মমবিষয়িণী 
কথাকে আপাতশ্রতিস্খকর বলা হইতেছে ; 
কেন না, বলা হইপ্া থাকে যে, এই করিলে 
দ্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে রাঁজ্যলাঁভ হইবে, 
ইত্যাদি । 

সেই সকল কথা “জন্সকর্্মফলপ্রদদ |” 
শঙ্কর ইহার এইকপ অর্থ করেন, “জন্মৈব 
কম্মণঃ ফলং জন্মর্কর্মীফলং, তৎ প্রদদাতীতি 
জন্মকর্ম্মফলপ্রদা ।” জন্মই কর্মের ফল, যাহা 
তাহা প্রদান করে, তাহা “জন্মকম্মনফল প্রদ |” 
শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থকরেন; “জন্ম চ 
তত্র কর্্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি।” 
জন্ম, তথা কম এবং তাহার ফল,ইছা যে প্রদান 
করে। অন্তবাদকেরা কেহ শঙ্করের। কেহ 
প্রীধরের অনুবর্ভী হইরাছেন। ছুই অথই গ্রহণ 
কর! যাইতে পারে। 

তার পর প্র কাম্যকর্মাবিষয়িণী কথাকে 
“ভোগৈশ্ব্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবন্থল” 
বলা হইয়াছে । ইহা বুঝিবার কোন 
কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বধ্যপ্রাপ্তির জন্য ক্রিয়া 
বিশেষের বাহুল্য এ দকল বিধিতে আছে,এই- 
মাত্র অর্থ। 

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথা 
বলে, তাহারা! “বেদ-বাদরত ৮  বেদেই এই 
সকল কাম্যকম্মবিষ়ণলী কথ! আছে--অস্ততঃ 
তৎকাঁলে বেদেই ছিল; এবং এখনও এ সকল 


ও প্রীশ্বর্য্যের সাধনভৃত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক 
বাক্যে ঘাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে ; এবং 
যাহারা ভোগ ও প্রশ্থর্যো একান্ত সংসক্ত ; সেই 
বিবেকবিহীন মুড়দিগের বুদ্ধি সমাধিবিষয়ে 
সংশরশকক হয় না”. 


৬১ 
কর্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্টেয়।* 
যাহারা কাম্যকর্মস্থরাগী, তাঁহার! বেদেক্সই 
দোহাই দেয়--বেদ ছাড়া “আর কিছু নাই” 
ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকণ্মাত্মক 
যে ধর্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, ইহাই 
তাহাদ্দের মত। তাহারা “কফামাত্ম।” বা 
কামনাপরবশ-_“ন্বর্গপর, অর্থাৎ স্বর্গই 
তাহাদের পরমপুরুষা্থ, ঈশ্বরে তাহাদের মতি 
নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাঙ্ফা নাই। 
তাহারা ভোগ এবং প্রশ্বর্ধে আসন্ত--সেই 
জন্যই স্বর্নকামনা করে, কেন না, স্বর্গ একটা 
ভে।গৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস 
আছে। কাম্যকর্ম্ববিষয়ক পুষ্পিত বাক্য 
তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়। রাঁখিয়াছে। 
ঈদৃশ ব্যক্তিরা মবিবেকী বা মুঢ। সমাধিতে-_ 
ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা। বা একাগ্রতা 
তাহাতে, এবংবিধ বুদ্ধি (নশ্চয়াস্মিক1 হয় না। 
ক্নোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি। বেদে নানাবিধ কাম্যকর্শের 
বিধি মাছে ) বেদে বলে যে, (সেই সকল বহু- 
প্রকার কাম্যকর্দের ফলে স্বর্গার্দি বন্থবিধ 
ভোগৈশ্বর্যপ্রান্তি হয়, স্থৃতরাং আপাততঃ 
শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী 
যাহার! কামনাপরায়ণ, আপনার ভো গৈষ্বর্য্য 
থু'জে, সেই জন্ত ন্বর্গাদি কামনা করে,তাহাঁদের 
মন সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহার! কেবল 
বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে ইহা ছাড়া 
আর ধর্ম নাই। তাহারা মুড়। তাহাদের 
বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে 
না। কেন না, তাহাদের বুদ্ধি “বন্ুশাখা”” ও 
“অনস্তা” ইহা পূর্বশ্লোকে কথিত হুইয়াছে। 
কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্মকর | ভারত 
বর্ষ এই উনবিংশ শতাবীতেও : বেদশাসিত। 
আজিও বেদের ষে প্রতাপ,ক্রিটশ গবর্ণমেণ্টের 
তাহার সহংআংশের এক অংশ নাই। সেই 


৬২. বঙ্কিমচন্দরের 


প্রাচীনকালে বেদের আবার ইহার সহন্র 
সু প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর 


মানেন, না-ঈশ্বর নাই, এ কথা তিনি মুক্ত- 


কণ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদে 
অমাগ্তঠ করিতে সাহম করেন না -. পুনঃপুনঃ 
বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন । শ্রীককুষঃ 


সুস্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীর! মুড, 


বি্পাসা; ইহার। ঈশ্বরারাধনার অযোগ্য ! 
ইনার ভিতর একটা শ্রতিহীসিক তত্ব 
নিহিত আঁছে। তাহা বুঝাইবার আগে, আর 
দুইটা কখ! বলা আবশ্যক । প্রথমতঃ, কৃষ্ণের 
ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে,বৈদিক কর্শাদী- 
দিগের নিন্না। যাহারা বলে বেদোক্ত কর্ম্মই 
( যথা, অশ্বমেধাদি ) ধশ্ম, কেবল তাহাই আচ- 
রণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্ত বেদে যে 
কেবল অশ্বমেধাদি যজ্জেরই বিধি আছে, আর 
কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যু- 
যত ব্র্গবদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার 
অন্গবা্দিনী, তছুক্ত জ্ঞ।নবাদ অনেক সময়েই 
গীতা উদ্ধৃত, সম্বলিত ও সম্প্রলারিত হইয়া 
নিষাম কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত্ত সমঞ্জ- 
সীভূত হইয়াছে । অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তিতে 
সমস্ত বেদের নিন্বাঁ বিবেচনা কর! অন্কুচিত। 
তবে, দ্বিতীপ্প কথা এই বক্তব্য যে, যাহার! 
বলেন যে, বেদে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম, 
তাহ! ছাড়া আর কিছু ধর্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা- 
দের মধ্যে নেন । “তিনি বলেন, (১) বেদে 
ধন্ম আছে, ইহা মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন 
অনেক কথা আছে, যাঁহা প্রকৃত ধর্ম নছে-_ 
যথা, এই সকল জন্মকর্মফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষ- 
বুল! পুশ্পিতা কথা। (৩) তিন্বি আরও বলেন 


ঘে, যেমন একদিকে বেদে এমন অনেক কথা: 


আছে, যাহা. ধর্ম নহে, আবার অপরদিকে 
অনেক তত্ব যাহ প্রকৃত ধর্মতত্বঃ অথচ বেদে 
নাই। ইহার উদাহরণ আমরা গীতাঁতেই 


পাইব। কিন্ত গীতা (ভি মহাভারতের টি 


-স্থানেও পাওয়া যায়। উহবাহরণন্বরূপ কর্ণপর্কর 
হইতে ছুইটা পলোকি উদ্ধৃত করিতেছি। 


জতেধর্শা ইতি € হেকে, বস্তি বহবো! জনাঃ। 
তত্তে ন প্রত্যসুয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তে ৫৩৬ 
গরভবার্থায় ভূষ্চানাং ধর্ধপ্রবচনং কৃতম্‌ ॥৫৭| * 

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্না বলিতে 
চাছেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক, এবং গীতার 
এবং মহাভারতের অন্যত্র বেদনিনা আছে। 
বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা যে, এতদ্বারা 
বেদের অসম্পূর্ণতা স্থচিত হয়। 

ততদূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বল! 
যাউক। এই বেদনিন্দার ভিতর একটা 
এতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, 
তাহা মত্প্রণীত “ধর্মতত্ব” গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। 
কিন্ত গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারত হইয়াছে। 
এজন্ত পাঠকদিগের স্থলভ না হইতে পারে। 
অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করি- 
তেছি। 

“সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর 
উপান্তদেবের যে হ্বন্ধ দেখা যায়) বৈদিক ধরে 
উপাশ্ত-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। «হে 
ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান 
কর! হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন 


দাও, সম্পদ্‌ দাও, পুর দাও, গোরু দাও, শস্ত 


* “অনেকে শ্রতিকে ধর্প্রমাণ বলিয়! 
নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ 
করি না।. কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্ততব 
নির্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক 
স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।” কালীপ্রসঙ্ন 
সিংহের অহথবাদ-_কর্ণপর্ববঃ অধ্যার। সিংহ 
মহোদয় ষেকাপি দেখিয়া অবাদ করিয়াছেন, 
তাহাতে এই শ্লোক ছটী ৭০ অধ্যায়ে আছে), 


(কিনতু অন্তর ৩৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া বায় । 


দাও, আমার শক্রকে পরাস্ত কর।” বড় জোর 


বলিজেন, “আমার পাঁপ ধ্বংস কর।” দেবগণকে 


এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসর করিবার জন্ত বৈদি- 
কেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তর 
উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্মম বলে। 

কাম্যাদি-কর্মমাতঝমক যে উপাসনা, তাহার 
সাধারণ নাম কর্্ম। এই কাজ করিলে, 
তাচার এই ফল; অতএব কাঁজ করিতে হইবে 
-- এইরূপ ধর্থার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই 
নাম কর্ম। দিক কালের শেষভাগে এইরূপ 
কর্্মাত্বক ধর্মের অতিশয় 'পাছর্ভীব হইয়াছিল। 
যাগযজ্ঞের দৌরাত্মো ধর্থের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত 
হইয়! গিগ্লাছিল। এমন অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর 
প্রতিভাশালী বাক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, 
এই কর্মমাত্মক ধর্ম বৃথা ধর্ম । তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে,টদিক দেবদেবীর 
কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না) 
ভিতরে ইহার একটা অন্ঞেন্ন কারণ আঁছে। 
তাহারা সেই কারণের অন্গসন্ধানে তৎপর 
হইলেন। 

এই সকল কারণে কন্মের উপর অনেকে 
বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহারা ত্রিবিধ বিপ্লব 
উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে 
আপিয়া প্রদেশ অগ্ভাপি শাসিত। একদল 
চার্বাক-_ কাহার! বলেন, কর্মকাণ্ড সকলই 
মিথ্যা__খাও দাও, নেচে বেড়ীও। দ্বিতীয় 
সম্প্রদায়ের স্ৃষ্টিকর্তী ও নেতা শাক্যসিংহ-- 
তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিস্ত কর্ম 
হইতেই দুঃখ । কর্ম হইতে পুনর্জন্ম । অত- 
এব কর্মের ধবংস কর, ভৃষ্। নিবারণ করিয়! 
চিত্তসং্যমপূর্ববক অষ্টাঙ্গ ধন্পথে গিয়া! নির্বাণ 
লাভ কর। তৃতীয় বিপ্রব দার্শনিকদিগের দ্বার! 
উপস্থিত হইয়াছিল । তাহারা প্রায় ্রন্মবাদী। 
. তাহারা দেখিলেন_ বে, জগতের যে অনন্ত 
কারণভৃত চৈতন্তের অহসন্ধানে সাহারা গ্রবৃত, 


৬ত 
তাহ! অতিশয় ছুক্ডেগন | 'সেই ত্রঙ্ধ জানিতে 
পাঁরিলে মেই জগতের অন্তরাসত্থা বা পরমাস্মার 
সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই 
বা তাহার বা আমাদের কি সগ্ধ, তাহ! 
জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে . পারে থে, এ 
জীবন লইয়া কি করিতে হইবে । সেটা কঠিন 
তাহা জানাই ধন্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম 
জ্ঞানই নিঃশ্রেরস। বেদের ষে অংকে উপ 
নিষদ্‌ বলা যাঁয়, তাহা এই প্রণম জানবাদী- 
দিগের কীর্তি। ব্রঙ্গনিূপণ ও আ.ত্মজ্ঞানই 
উপনিষদূ-সকলের উদ্দেন্ঠ। তাঁর পর ছয় দর্শনে 
এই জ্ঞানবাদ আরও বিবদ্ধিত "ও প্রচারিত 
হইয়াছে । কপিলের সাংখো রঙ্গ পরিত্যক্ত 
হইলেও সে দর্শনশান্্র জ্ঞান বাদাত্মক 1৮ 
শ্রী এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে | কিন্ত 
অন্ত জ্ঞানবাদী যাহ] দেখিতে পায় না, অনস্ত" 
জ্ঞানী তাহ দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়- 
ছিলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নছে। 
অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি ছুঃশাধ্য । তিনি 
আরও দেখিয়াছিলেন, ধন্মের অন্ত পথও 
আছে; 'অধিকারীতেদে তাহ। জানাপেক্ষা 
স্ুনাধ্য। পরিশেষে ইহাঁও দেখিয়াছিলেন, 
অথবা দেখাইয়াছেন, জ্ঞানমার্গ, এবং অগ্ঠমার্গ, 
পরিণামে সকলই এক। এই কর়টী কথ! 
লইয়! গীতা । 
বৈগুশ্যবিষয়া বেদা নিক্রৈগুপ্যো তবাজ্জুন। 
নির্থন্দো নিত্যসত্বস্থে নির্ষোগক্ষেম আত্ম-. 
| বান ॥ ৪৫ ॥ 
হে অজ্জুন! বেদ-সকল ব্রৈগুণ্যবিষয়? 
তুমি নিস্বৈপুণ্য, হও । নির্ধন্দ, নিত্যসবন্থ, 
যোগ-ক্ষেমরহিত্ত এবং আত্মবান্‌ হও । ৪৬1. 
ইহা গ্লেকে ব্যবহৃত শন্দগুলির  বিস্ৃত 
ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অন্থবাদে তাহার 
কিছুই . পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, 
পজ্রৈগুগ্যবিষয়” কি? সব, রজঃ, তন: এই 


৬৪. 


ভরিশুণ; ইহার পমষ্টি জৈগুণ্য। 
গুণের সমষ্টি কোথার দেখি? সংসাকে। 
সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য 
(8০৮:০০1), তাহাই “ত্রৈগুণ্যবিষয়।” সংসারই 


বেদের বিষয়, এইজন্ বেদ সকলপ্ব্রৈগুণ্য- 
বিষয় ।” 

শন্করাচার্ম্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, “ত্রেগুপ্যবিষয়াঃ ত্রেগুণ্যং 


সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশর়িতব্যে। যেষাং তে 
বেদাক্সৈগুপ্যবি্ষয়াঃ।৮ ইহাও একটু বেদ- 
নিন্দার মত স্নায়। অতএব, শঙ্করের টীকা 
কার আনন্দগিরি প্রমাঁদ গণিয়া সকল দিক্‌ 
বঙ্জায় রাখিবার জন্য লিখিলেন,“বেদশব্দেনাত্র 
কম্মকাগুমেব গৃহাতে । তদভ্যাসবতাং তদ- 
হুষ্ঠানঘ্বায়া সংসারঞ্রোব্যন্ন বিবেকাবসরোহস্তী- 
তার্থঃ 1” অর্থাৎ “এখানে বেদ শবের 
অর্থ কন্কাণ্ড বুবিতে হুইবে। যাহারা 
তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান 
দ্বারা সংসারধৌব্য হেতু বিবেকের অবসর 
থাকে না।” বেদের কতটুকু কন্খবকাণ্ড, আর 
কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম 
না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের 
কোন আপত্তি নাই। 

জ্রীধরন্বামী বলেন, “জিগুণাত্মক: সকাম। 
যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্্মফলসন্বন্ধগ্রতি- 
পাদকা বেদাঃ”। এ্রই ব্যাখ্যা অবলম্বনে 
প্রাচীন বাঙ্গাল! অস্থুবাদক হিতলাল মিশ্র বুঝা- 
ইয়াছেন যে,“ত্রিখুণাত্মক অর্থাৎ সকাম অধি- 
কারীদিগের নিমিতই ৫) বেদ সকল কর্মফল 
সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।৮ এবং শ্রীধরের 
বাকোেরই অস্কুসরণ করিয়া কাঁলী প্রসন্ন সিংহের 
মহাভারতকার এই প্লোকার্ধের অনুবাদ করি- 


স্লাছেন বে--“বেদসকল সকাম ব্যক্িদ্িগের 
অন্তাতেগ সেই. পথ 


কর্ম্ফলপ্রতিপাঁদক 1” 
অবলঙ্বন করিয়াছেন ।.. 





এই তিন | 


উভয় ব্যাখ্যা ম্ম্তঃ এক | সেই ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্ধ বুঝিতে 
চেষ্টা করা যাটক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ 
এই হইতেছে যে, “হে অঞ্জুন ! বেদ সকল 

ংসারপ্রতিপাদক বা কর্মফল্রতিপাদক। তুমি 
বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে বা 
কর্ম্মফলবিষয়ে নিষ্কাম হও ।” কথাটা কি হইতে- 
ছিল,ম্মরণ করিয়া দেখা যাউক্‌। প্রথমে ভগবান্‌ 
অজ্জুনকে সাংখ্যধোগ বুঝাইয়া তৎপরে কর্ম 
যোগ বুঝাইবেন,অভি প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। 
কিন্তু কর্মযোগ কি,তাহ। এখনও বলেন নাই। 
কেন ন।, কর্ম স্বন্ধে যে একটা গুরুতর সাঁধা- 
রণ শ্রম প্রচলিত ছিল, (এবং এখনও আছে), 
প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্তব্য। নহিলে 
প্রকৃত কর কি, অজ্জুন তাহা বুঝিবেন না। 
সে সাধারণ ভ্রম এই যে, বেদে যে সকল যজ্ত1- 
দির অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, 
তাহাই কর্ম । ভগবান্‌ বুঝাইতে চাহেন যে, 
ইহা প্রক্কৃত কর্ম নে । বরং যাহার! ই্ছীতে 
চিন্তনিবেশ করে, ঈশ্ববারাধনায় তাহাদিগের 
একাগ্রতা হয় না। এক্সন্ঠ প্রকৃত কর্মযোগীর 
উহা কর্দপ নহে। এই ৪৫শ শ্নোকে সেই 
কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান্‌ বণিতে- 
ছেন যে, বেদ সকল, যাহার! সংসারী অর্থাৎ 
সংসারের স্থুখ খোঁজে, তাহার্দিগেরই 
অনুপরণীয়। তুমি সেরূপ সাংসারিক 
স্থথখ খুঁজিও না। ত্রেগুণ্যের অতীত 
হও । ্‌ 

কি প্রকারে ত্রগুণোর অতীত কইতে 
পার! ষায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্ধে তাহা 
কথিত হইতেছে। ভগগবান্‌ বলিতেছেন__তৃমি 
নিষ্বপ্ব হও, নিত্যসত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত 
হও এবং আত্মবান্‌ হও। এখন এই কটা কথ! 
বুঝিলেই শ্লোক বুঝ! হয়। | ৃ 
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বলে, তাহ! পুর্বে বল! গিয়াছে । যে সে সকল 

তুল্য জ্ঞান করে, সেই নিদ্বদ্ব। 

২। নিত্যসববস্ৃ_নিত্য সত্বগুণাশ্রিত। 
৩.। যোগ-ক্ষেষ-রহিত-_যাহা অপ্রাপ্ত, 

তাঙার উপার্জনকে যোগ বলে, আর যাঁছা 

প্রাপ্ত, তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ 

উপার্জন-রক্ষা লম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও 
৪। আত্মবান্-- অথব1 অপ্রমত্ত। * 


* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মুলসঙ্গত 
বোধ হইয়াছে, আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম । 
কিন্ত ধাহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া 
এই শ্লোকের অর্থ করিতে চান, তীহার! 
কিরূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ বাবু 
কোরনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাথ্য। নিম্নে 
উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত 
বোধ হর, সেই অর্থই গ্রহণ করিবেন । 

“শান্্সবুহের ছুই প্রকাঁর বিষয় _ অর্থাত 
উদ্দিষ্ট বিষন্ন ও নির্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টা 
যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেঠ, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট 
বিষয় । যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়া! উদ্দিষ্ট 
বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট 
বিষয় । আরুত্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে 
স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থুল 
ভারা, তাহাই নির্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহ 
নিগুণ তত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু 
নিগুণ তত্ব সহস! লক্ষিত হয় ন। বলিয়! প্রথমে 
কোন সগুণ তত্বকে নির্দেশ করিয়া থাকে 
সেই জন্যই সত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণ- 
ময়ী মায়াকেই প্রথম ৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের 
বিষয় বলিয়া বোধ হুন্ব। হে অঞ্জুন, তুমি 
সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া! নিও 
তত্বরূপ উদ্দিউ তত্ব লাভ করত মি্লৈগণ্য 
স্বীকার. কর। বেদশীঙ্ধে কোন স্থলে রজ- 
স্তমোগ্গাত্মক কর্ম, কোন স্থলে সন্বগুণাত্মক 


এর 


৬ 


যাষানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ,তোদকে । 
তাবান্‌ সর্ব বেনু ্াঙগণন্ বিজারতঃ 

এখানে এই প্লোকের অস্থবাদ দিলাম না? 
টাকার ভিতরে অন্থবাদ পাওয়া যাইবে। কেন 
না, এই গ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে 
ছুই একটা আপত্তি ঘটে ; মে সকলের মীমাংসা 
না করিয়া অনুবাদ দেওয়া ুজিদদত নহে। 

আমি এই শ্লোকের তিনটী তিক তর 
ব্যাখ্যা বুঝাইব। 

প্রথম । যে ব্যাখ্যাটী পুর্ব হই প্রচ- 
লিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অঙমোদিত, 
তাহাই অগ্রে বুঝাইব। 

ছ্বিতীয়। 'মার একটী নূতন ব্যাখ্যা 
পাঠকের সমীপে তাহার বিচার জন্ত উপস্থিত 
করিব। জঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহ! 
পরিত্যাগ করিবেন। 

ভূতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকের। 
যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও বুঝাঈব। 

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা 
এই 8 | ্‌ 

১ম সর্বতঃ সংগ্ল;তোদকে উদপানে 
যাবানর্থঃ, বিজানতে! ত্রাঙ্গণন্ত সর্ব বেদেষু 
তাঁবানর্থঃ। ইংরেজি অন্থুবাদকেরা এই অর্থ 
করিয়াছেন। ইহা কোন মানে হন্স না। 

২য়। সর্ধতঃ সংপ্রতোদকে সতি উদ 
পানে যাঁবানর্থ ইত্যাদি পুর্ববৎ। এই ব্যাখ্যা 
নৃতন। 


জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিশুণ ভক্তি 
উপদিষ্ট হুইয়্াছে। গুণময় মানাপমানাদি 
বন্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ব অর্থাৎ 
আমার তক্তগণের সঙ্গ কয়তঃ কর্া্ঞালমার্গের 
অঞ্সন্ধেয যোগ ও ক্ষেমাহছন্ধান  পরিত্যাগ- 
পূর্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে  নিক্ৈগুণ্য লা 


কর।” 


নি 


ও । উদদপানে ঘাবানর্থঃ সংগ্ল [তোদকে 
তাষানর্ ষ্ঠ, এবং সর্বেষু বেদে, 'যাবানর্থ 
বিজানতো ্রাহ্মণস্ত তাবানর্থঃ। এই অর্থ রর 
শ্রাসীন এবং প্রচলিত। 

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্ত 
বাজাল! অনুবাদ দেওয়া যায় নাই) তদভাবে : 
 খাছার! সংস্কৃত না জানেন, তাহাদের অস্থবিধা 
হইতে গারে,এজন্ গরচলিত ব্যাখ্যার উদাহরণ- 
স্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অশ্ুবাদক ছিতলাল-মিশ্র- 
কৃত অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £- 

প“্যাহা হইতে জল পান করা যায়, তাহা 
উদপান শবে বাচ্য, অর্থাৎ পুক্ষরিণী এবং 
কুপাদি- তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে 
সমস্ত প্রয়োজন-সাধনের অসম্ভব হেতু সেই 
সমস্ত কুপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ যে প্রকার সান-পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন 
হয়, সে সমুদয় প্রয়োজন সংগ্লতোদক শব্দবাচ্য 
এক মহাহ্রদে একত্র যেমন নর্বাহ হইতে 
পারে, তদ্রপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্মফল 
রূপ অর্থ, তাহ! সমুদায়ই ভগবত্তক্তিযুক্ত 
্্থনিষ্ঠ ব্যক্তির তদ্দারাই সম্পন্ন হয়।» 

. শঙ্কর ও গ্ীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের 
পথিক হুইঙ্জাছেন। প্রীধর-ৃত ব্যাথ্যা আমরা 
উদ্ধৃত করিতেছি। .. ্ 

এউদ্কং পীয়তে যশ্সিংস্তছ্দপানং বাগী- 
কুপতড়াগাদি।  তশ্সিন্‌ প্বল্লোদকে একত্র ক্কৎ- 
্না্ন্তাসস্তবান্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো! 
যাবান্‌. ্ানপানাদিরর্থঃ গ্রয়োজনং ভবতি 
তাবান্‌ সর্ধোহপ্য্থ নর্বতঃ সংগ্তোদকে মহা- 
হবদে একব্ৈব যথা! ভবতি এবং যাবান্‌ সর্ষেযু 
বেদেষু তততৎকর্মফলরপোধ্বস্তাবান্‌ সর্কোহপি 


বিজানতো! ব্যবসায় স্মিকা বুক ান্ষণত | 
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ইহার স্থূল তবাৎপ্য্য এই যে. যেমন. ক 





করিতে বলি। 


..- গৃহতে” সেই কারণে, ই 





জলাশয়. .অনেকগুলিন : পরিভ্রমণ ্ করিলে. 
যাবৎ পরিমিত গ্রশ্গোজন, সম্পন্ন ৰ 


মহাত্রদেই তাবৎ প্রস্কোজন সম্পন্ন হর, লেই- 


দ্ধপ, সমত্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, 
ব্যবসায়নাস্মিকা-বুদ্ধ-ঘুক্ত নিষ্ঠা তাবৎ 
প্রয়োজন সিদ্ধহয়।”* . 

আমর ক্ষুদবুদ্ধি, এই ব্াখ্যা রখিতে গিয়া 
যে গোলযোগে পাড়য়াছি, প্রাচীন মহামহো- 
পাধ্যায়দিগের পাদপন্বন্দন পুব্বক আমি তাহা 
নিবেদন করিতেছি । যে আপনার সন্দেহ 
ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন 
জানই জন্মে নাই; এবং জন্মিবারও জস্তা- 
বন! নাই। 

'যাবৎ “ভাব শব্দ পরিমাণবাচক | 
কিন্ত কেধল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ 
বুঝা যায় না। একটা যাবৎ থকশেই, তার 
একটা তাবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকি 
লেই তার একটা যাবৎ আছেই । এমন 


ক্শঙ্কবাচাধ্য-ব্যবহ্ৃত ভাষা! 1কাঁঞ্চৎ ভিন্ন 
প্রকার। শ্লোকের দিতীপ্াদ্ধের ব্যাখ্যায় 
তিনি বলেন, “নর্ষেযু বেদেধু হবদোক্তেবু 


কন্মনু ষোহথো যৎ্ কন্মফলং সোহর্থে! ব্রাঙ্গ- 


ণস্ সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থভত্বং বিজানতো৷ ঘোঁহ্্থঃ 
য, বিজ্ঞানফলং সব্বততঃ সংগ্লতোদকস্থানীয়ং 
তশ্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে ইত্যাদি ।৮ ইহার 
ভিতর অন্ত যে কল-কৌশল থাকে, "তাহ! 
পশ্চাঁৎ বুধাইব। সম্প্রতি “সর্কোষু বেদেষু 
ইচার যেরূপ অর্থ ভগবান্‌- শক্করাচাধ্য 
করিয়াছেন, 'ততপ্রতি পাঠককে মনোযোগ 
“সব্ডেষু বেদেষু* অর্থ পবেদে!, 
কু. কর্ন 1... যে কারণে 'আনন্দগির 
বলিয়াছেন, এবেদশম্েনাতর কমমকাত্ুমেব 








“সর্কোধু বেদেনু” অর্থে: রী জি 1. 


শীমস্তগবদগীতা। ) 


অনেক বময়ে ঘটে যে, কেবল “যাবৎ, শবটা 


পর তাহার পরবর্তী “তাবং-কে বুঝিয়া. 
লইতে হয়, যথা--আমি যাবৎ ন1 আসি, 


তুমি এখানে থাক্িও। ইহার প্রকৃত অর্থ 
'আমি যাবৎ নাআসি (ভাব) তুমি এখানে 
থাকিও 1” অত এব স্পষ্টই হউক, আর উহ্যই 
হউক, য!বৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে। 
তজ্জপ তাঁবৎ থাকিলেই যাঁবৎ থাকিবে । 

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সস্বন্ধ 
এই, যে বস্তর সঙ্গে যাবৎ থাকে, 'মআর যাহার 
সঙ্গে তাবৎ থাকে, উ্ভষের পরিমাণ এক বা 
সমান বলিরা নার্দষ্ট হয়। অতএব যাবৎ 
তাবৎ থাঞ্চিলে ছুইটা ভুপ্য বা তুলনার বস্ত 
আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। “আমি যাবৎ 
না আসি, (তাবৎ তুমি এখানে থাঁকিও, এই 
বাক্যের প্রকৃত তাত্পধ্য এই যে, “আমার 
পুনরাগমন পধ্যস্ত যে কাল, আর তোমার 
এথানে অবস্থিতিকালঃ উভয়ে সমান হইবে । 
এখানে এই গুইটী দময় তুল্য বাঁ তুলনীয় ! 

এইরূপ যেখানে একট' ঘাবান্‌ 
একটা ভাবান্‌ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে 
যে, ছুইটা বিষয় পরস্পর ভুলিত হুইতেছে। 
যদি তার পর আবার যানান্‌ ভাবান্‌ দেখি, 
তবে অবশ বুঝিতে হইণে “ঘঃ আবার আবও 
ছইটা বিষয় পরস্পর তুপিত হইতেছে । ইহার 
অন্তথ। কদাচ হইতে পারে না। 

এখন, এই শ্লোকের মূলে মোটে একটা 

ঘাব।ন্‌ আর একটী তাবান্‌ আছে; 'অতএব 
বুঝিতে হইবে,ছুইটা বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত 


আর 


হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সন্ধীণ . 


জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে যাবৎপরিমিত 
প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশেষে 
তাবৎ প্রয়োজন । কিন্ত প্রাচীন টাকাকার- 
দির; ক্ষত যে ব্যাথা, (ষাার উদাহরণ 
উপরে উদ্ধত করিয়াছি, তাহ্াতে' দোঁখ থে, 


শি পিপি সপ 


৬৭ 


হইটা যাবান্‌ এবং ছুইটা ভবান্।* অতএব 
বুঝিতে হইবে ফে, প্রথমে-হুইট! বন্তী' পরস্পর 
তুলিত হইলে পর, আবার দুইটা বস্ত পরস্পর 
তুলিত হইয়াছে। প্রথম, সন্কীর্ণ জলাশয়ের 
সম্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া, মহাহ্দের 
সঙ্গে তুলিত হইতেছে । তার পর আবার. 
সমস্ত বেদ,সন্কীর্ণ জলাশয়ের গঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া 
নিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাণ্ড হইল। ইহাতে 
কোন অর্থবিপর্যয় ঘটিতেছে কি ন! $. 

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন 
অর্থবিপর্ধ্যয় ঘটিতেছে না। কেন না, যাবান্‌ 
তাবান্‌ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাথ্যার 
প্রয়োজনান্ুসারে ব্যাখ্যাকারকে ধসাইয়া| 
গইতে হয়; তাগার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া 
গিয়াছে । এ কথার এখানে ছুইটী আপত্তি 
উপস্থিত হইতেছে। 

প্রথম আপত্তি এই । মানিলাম যে 
ব্যাখ্যার গ্রয়োজনানুসারে ব্য।খ্যাকার যাবান্‌ 
তাবান্‌ বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু 
মাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌ করিতে, তাবান্‌ কাটিয়। 
যাবান্‌ কগিতে পারেন কি? আমি যদি 
বণি। আমি যাবৎ ন। আপি, তুমি এখানে 
থাকি ও, তাহা হইলে ব্যাথ্যাকাঁর তাবৎ শব্ধ 
বসাইয়। লইয়1 “তাবৎ তুমি এখানে খাকিও? 
বলতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ 
কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাস! যাবৎ 
করেন, যদি বলেন যে, এই বাক্যের 
“আম তাবৎ না আসি, যাবৎ ভুমি এখানে 
থাকিও, তাহা হইলে তাহার ব্যাখ্যা অগ্রা্ 
ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে। 

আরও একটা উদাহরণের দ্বার! কথাটা 
আরও স্পষ্ট কর! যাউক। 8 


পা পিপিদালিপাশপীশগ পলানী পি শপ দিস উদ পপি পিপিপি পাপা 


ফ. বু অক্ষরে রই চারিটা শব ছাঁপি- 
য়াছি, পাঠক মিল।ই়া দেখিবেন। 


৬৮ 


যাবৎ, তোমার জীবন, তাবৎ আমার 
সুখ? ফে) 
এই ৰাক্যটা উ্দাহরণন্বরূপ গ্রহণ কব, 
এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর, 
উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়! 
ধাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইনধপ 
াড়াইতেছে। 
তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার 
সুখ।” (খ) 
এখন দেখ, বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্য্যয় 
ঘটিল। (ক )-চিহ্নিত বাক্যের প্রন্কৃত অর্থ 
'যে, “তুমি যতদিন বাঁচিবে, ততদিনই আমি 
স্থুখা, তার পর আর সখী হইব না।” (খ)- 
চিহ্নিত বাক্যের প্রক্কত অর্থ “যতদিন আমি 


স্তখী থাকিব, ততদিন তুমি বাঁচিবে, তার পর. 


আর তুমি বাঁচিবে না” 
বিপর্যয় ঘটিল। 
অতএব. টকাকার কখনও যাবান্‌ 
কাঁটিক়। তাবান্‌, ভাবান্‌ কাটিক্ যাবান্‌ করি- 
বার অধিকারী নকেন। কিন্তু এখানে টীকা- 
কার ঠিক তাহাই ' করিয়াছেন । বুঝিবার 
জন্ত গ্লোকের চারিটী চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, 
গ, ঘ, চিহ্ন' দেওয়া যাকৃ। তাহা হইলে 
শ্লোকস্থ 'যাবানের” গায়ে (ক) এবং 'তার্ধা- 
নের+ গায়ে গে) চিহ্ন পড়িতেছে। 
_ (ক) ষাবানর্থ উদ্দপানে 
(খ) সর্বতঃ সংগ্লতোদকে 
(গ) তাবান্‌ সর্ধেষু বেদেযু 
(ঘ) ত্রাঙ্গণন্ত বিজানতঃ | 
1. তন্থযাখ্যায় চীকাকার করিয়াছেন-_. 
(ক) যাবানর্ধ উদপানে 
_ €) তাখান্‌ সর্কতঃ রর 
.. (গে) যাবান্‌ সর্ষেধু বেদেযু 
০ () তাবান রান বিজানত:। ্‌ 
_. এক্ষণে পাঠক (গ) তে (গ) তে মিলাইয় 


অর্থের সম্পূর্ণ 


. 
সিডি 


দেখিবেন, তাবান্‌ কাটিসা বাদ ছে 
নক. 
দবিতীয় আপতি এই! যে, ব্যাখ্যার প্রয়ো- 
জনমতে ব্যাখ্যাকার বাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়া 
বুঝাই দিতে পারেন। কিন্তু নিশ্রয়োজনে 
পারেন কি? যেখনে নুতন ঘাবান্‌ 
তাবান্‌ না বপাইয়। লইয়া সোজ। অর্থ 
করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাবান্‌ 
তাবান্‌ বসাইয্না. লইতে হইবে? এখাঁনে 
কি নুতন যাঁবান্‌ তাঁবান্‌ না বপাইলে 
অর্থ হয় না? হয় বৈ কি। বড় সোজ। 
অর্থই আছে। 
খাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগ্তোদকে । 
তাবান্‌ সর্কেষু বেদষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ 
ইহার সোজ! অর্থ আম এইরূপ বুঝি )-_ 
সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে 
যাবানর্৫ধঃ বিজানতো! ব্রাক্ষণন্ত সর্বেধু বেদেধু 
তাবানর্ঘঃ 
অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে 
উপপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে ঘ।বৎ প্রয়োজন, 
্রন্জ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন। 
মহামহোপাধ্যর প্রাচীন খধিতুল্য ভাষ্য কার- 
টাকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি 
করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। 
আমার বোঁধ হয় যে, তাহার! এই অর্থের 
প্রতি বিলঙ্ষণ দৃষ্টি করিয়াচ্ছেন এবং অতিশয় 
দূরবর্তী দেশকালপাত্রজ্ত পঙ্ডিত বলিয়াই 
এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেম। 


রঃ ছুই! ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য পচালোচনা 





* সত্য বটে,  শ্ষরাচার্ধ্য তাবান্‌ 


শব্দের স্থানে যাবান্‌ শব্দ ব্যব্হার করার 
বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে 
. “্যদ্ণ শব ব্যবহার, করিনা 


কাজেই, 
এক কথা । | 


করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন । 
শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তীৎপর্যয 
কি? সর্ধন্র জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুত্র জলাশয়ে 
লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন 
প্রয়োজনই থাকে না। কেন না, সর্বত্র জল- 
প্লাবিত-দকল ঠাইই জল পাওয়া যাঁয়। 
ঘরে বসি জল পাইলে কেহ আর বাপী- 
কুপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে 
জানিয়াছে, তাহার পক্ষে বেদে আর কিছু- 
মাত্র প্রয়োজন নাই। এখন, বেদে কিছু 
প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমর! উন- 
বিংশ শতাব্ীর ইংরেজের শিষ্য, আমরা 
না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, 
কিন্ত শঙ্করাচার্ধ্য কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা 
কি বলিতে পারিতেম ? বেদ স্থয়ভুব, অপৌ- 
রুষেয়, নিত্য, সর্বফলপ্রদ | প্রাচীন ভারত- 
বর্ষায়ের৷ বেদকেই একটা! ঈশ্বরস্বর্ূপ খাড়া 
করিয়া তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ 
করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত বেদ পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শাক্য- 
সিংহ প্রভৃতি ধাহারা বেদ পরিত্যাগ করিগা- 
ছিলেন, তাহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়া- 
ছিলেন । অতএব শঙ্করাঁচা্য কি শ্রীধর স্বামী 
হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ক্রঙ্গ- 
জ্ঞানীই হউক বা! যেই হউক, কাহারও পক্ষে 
বেদ নিশ্রয়ে।জনীয়। কাজেই তাহাদিগকে 
এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে 
বুঝায় যে, ব্রন্ধজ্ঞানেও যা, বেদেও তা, একই 
ফল। তাহা হইলে বেদের মর্যাদা বাহাল 
ঝহিল। শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার 
অর্থ যে্রঙ্গজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান অতি তুচ্ছ। 
এক্ষণে সেই "সর্কেষু বেদেধু* অর্থে ““বেদোক্েমু 
কর্ম” “বেদশব্েনাত্র কর্মকা গুমেব গৃহৃতে |” 
ইত্যাদি বাক্য পাঠক শ্মরণ করুন। প্রাচীন 
টাকাকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন 


৬৯ 


এক্ষণে পাঠকের বিীর্ষ্য এই বে, ছুইটা 
ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার অন্ত মূল কোন 
প্রকার পরিবর্তন করিতে হুয় নী, যেমন আছে 
তেমনি ব্যাখ্যা! করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যায়। 
কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। 
আর একট! ব্যাখ্যার জন্ত কিছু নুতন কথ৷ 
বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয়। 
কিন্তু সমস্ত টাকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক 
এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমগ্ুলী সেই 
ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন্ ব্যাথ্য গ্রহণ কর! 
উচিত? আমার তকোঁন দিফেই অঙ্জুরোধ 
নাই। আমার ক্ষুত্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি,. 
সেইনধণ বুঝাইলাম। ছুই দিকই বুঝাইলাম, 
পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই 
অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সম- 
এন জন্ত আরও কিছু বল! যাইতে পারে, কিন্ত 
ততটা প্রয়াস পাইবার বি্ষিয় কিছু দেখা খায় 
না। বৈদিক ধর্ছের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্দ্ের 
কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল। সে. 
সম্বন্ধ কি, পূর্বে তাহ! বলিয়াছি। 

ভূতীয্; ইংরেজি অনুবাদকেরা এই 
শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন 
সর্বতঃ সংগ্লতোদকে সতি উদপানে যাবানর্ঘঃ, 


'এরূপ না বু তাহারা বুঝেন, সর্ধতঃ 


প্লতোদকে উদপানে যাবানর্৫থঃ ইত্যাদি! 
অর্থাৎ “সংপ্লুতোদকে” পদ “উদ পানের” বিশে- 
বণ মাত্র। অন্ত ইংরেি অন্ুবাদকগণের প্রতি 
পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক, কাশী- 
নাথ ত্তস্বক তেলা্গের প্রতি শ্রন্ধা হইতে 
পারে। তিনি এই শ্লোকের শপ অনুবাদ 
করিয়াছেন__ | 
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হয় না। কিছু তাৎপধ্য নাই। অন্বাদকও 
তাহা অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন। 
এই গ্লোকের একটী টাকা লিখিয়া তাহাতে 
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বাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়ো- 
জনীয় হইন্তে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ঠ 
যে, 108৯ ও 11)077509 প্রভাত সাহেবের 
তেলাঙ্গের স্তায় অর্থ করিয়াছেন। 
তাহারা দেই অন্ক্বাদের সঙ্গে যে একটু একটু 
টাক1 সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাঁতে আরও 
রস আছে। 18092500 কৃত টাকাটুকু 
পাঠককে উপহার দিলেই যথেই হইলে। তাহা 
উদ্ধৃত করিতেছি. 
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. আমার স্তায় ক্ষুত্র ব্যক্ত গীতার মন্দার্থ 


বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা! আমি 


মুক্তকণ্ঠে হকার করি। তবে “স্বল্পমপান্ত 
ধর্ন্ত” ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পাঁরি 
বা'না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল 
মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা 
হইতে পাঠক ইহার ম্খার্থ বুঝিতে পারিবেন, 
এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন 
বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে বুক্ত-করে. এই 
নিবেদন করি যে, ইংরেজের কাছে যেন 
গীতার্থ বুঝিবার জন্ত না যান। সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতান্ছবাদ পড়িতে 
দেখিয়াছি বঙিয়াই এ কথা বলিতেছি; 
দেই প্রবৃত্বির বিনাশের জন্তই এতটা ইংরেজি 
এখানে উদ্ধত করিলাম। | 

|  শ্রবাদ আছে যে, পুরাণাদি প্রণয়নের পর | 
ব্যাসবেব একদিন সমুদ্রতীরে উপবেশন, করিয়া 


কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ. 


এবং 


বৃহৎ উত্িমালার মত তাহারও. মানস-সমুজলে 
শুকতর চিন্তা উঠি মনকে অশান্ত করিয়া 
তুলিয়ছিল। সেই সময়ে দেবার্ধ শারদ তাহার 
নিকট উপস্থিত হুন। নারদের নিকট ব্যাস- 
দেব মনেন্ অবস্থ! বিবৃত করেন,বলেন,__গ্রভু, 
জগতের হিতার্থ মামি সাধারণের হর্কোধ্য 
বেদোস্ত ধর্মকে লজ করিয়া প্রচার করি- 
যাছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া পুরা- 
ণার্দি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার 
জীবনের আধকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। 
তথ'পি এখন আমার মনে হইতেছে, বুঝি 
আম।র কর্তব্য কিছুই কর! হয় নাই, অথচ 
আর আমি কি কাঁরব, নির্ণয় কগিতে পারি- 
তেছি না। এই জন্ত মন অতিশয় ব্যাকুল 
হইন্জাছে-_অশান্ত-মনে সমুদ্রতীরে আসিয়াছি 
- দেব! কোথায় আমার কর্তব্যর ক্রটি 
হইয়াছে, আরও আমার কি কর্তব্য বাকি 
আছে, নির্দেশ করিয়। আমার এই অশান্ত মনে 
শান্তি প্রদান করুন|” “ধন্মের প্রধান অব- 
লম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর” এই উপদেশ 
দির! দেবর্ধ অস্তহিত হইলেন। কথিত আছে 
যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবাসীত। 
গ্রণয়ন করেন, আরও ছুই একখানি পুরাণে 
ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে 
কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্বে রচিত 
হইয়াছিল, অন্থমান করেন। 

গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাস- 
দেব বুঝিয়াছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম 
উদ্দেশ্য, পরিভ্র/ণের একমাত্র উপায় । 

ক্ষি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে একবার 
স্মরণ কর! কর্তবা। . ভগবান্‌ অঞ্জুনকে জ্ঞান- 
যোগ বুঝাইয়া, এষা তেইভিহিতা সাংখ্যে” 
ইত্যাদি বাক্যে বলিজেন যে এখন তোমাকে 


ক্মযোগ গুনাইব।. তখন. কর্শীযোগের কিছু : 


প্রশংসা. .করিয়া, প্রথমতঃ একট! সাধারণ 


৭১. 
প্রচলিত লি নিরাঙে রত হইলেন। 
সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্যকর্্ম সকলেই 
লোকের. চিত্ত নিবিষ্ট, তাদৃশ লোক ঈশ্বরে 
একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্‌ 
অজ্জুনকে বলিলেন যে, বেদসকল “'ত্রৈগুণ্য- 
বিষয়” তুমি নিষ্ৈগুণ্য হও বাঁ বেদব্ষিয়কে 
অতিক্রম কয়।, কেন না, যেমন সর্বত্র জল- 
প্লাবিত হইলে বাপী-কুপ-তড়াগাদিতে কাহারও 
প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্র্গনিষ্ঠঃ বেদে 
আর তাহার প্রয়োস্গন হয় না. কর্শযোগের 
সহিত বৈদিক কম্মের সন্বন্ধরাহিত্য এইরূপে 
প্রাঙগাদন করিয়া, ভগধান্‌ এক্ষণে বর্যোগ 
কহিতেছেন 3 

কন্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেযুকদাচন । 
ম। কম্মফলহেতুতূ মা) তে সঙ্গো হস্তুকর্মণি ॥৪ ৭) 

কন্মে তোমার আধকার,কস্ত ফলে কদাচ 
(অধিকার )ন1 হটক। তুমি কর্দফলহেতু 
হইও না) কর্মে তোমার আসাক্ত ন 
হউক । ৪৭। 

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে? “কর্ম” কি, 
“কর্ম্মফলহেতু” কি, “অকন্ম” ক বুঝ! চাই । 

ণকন্ম কি” কি, বুঝলে, আর ছইট! 
বুঝা গেল। কর্পুফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, 
সেই “কর্মফলহেতু” | কন্মশু$তাই অকর্ম। 
কর্ম কি, তাঁহা পরে বলিতেছি। 

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে.কর্খ কৰিও, 
কিন্তু কর্মফল কামনা করিও না । কর্মুফল- 
প্রান্তিই ষেন তোমার কন্দে প্রবুত্তির হেতু না 
হয়। কিন্তু কর্পের ফলের প্রত্যাশা না 
থাকিলে কেহ কর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার 
সম্ভাবনা নাই, এই জন্ত ফ্লোকশেষে তাহাও 
নিষিদ্ধ হইতেছে । বলা হুইতেছে, ফল চাহ 
না, বলিতবা, কর্মে বিরত হইও না। অর্থাৎ 
কর্ম ব্ব্শ্য করিবে, কিন্ত বিল কামনা করিয়া 
কর্ম কঞ্সিবে ন!। 


ণ্‌্‌ 
, বোধ, হয়, এক্ষণে শ্লোকের অথ বুঝা 
শিরাছে। ইঞাই হুবিখ্যাত নিক্ষাম ক্র 
তত্ব। এপূপ উন্নত, পবিত্র এবং মন্ষ্যের 
_ মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্মোক্তি জগতে আর 
কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবৎ- 
প্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্দাততব লাভ 
করিতে পারিয়াছে। 
কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার 
বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার 
কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিভ্রংশ 
বশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমর! 
আজিও ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে পারি নাই। 
আমি এমন বলিতেছি' না যে, আমি ইহা! 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি বা পাঠককে সম্পূর্ণরূপে 
বুঝাইতে পারিব। ভগবান্‌ ধাহ'কে তাদৃশ 
অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা! বুঝাইতে পারি- 
বেন। তবে যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা 
করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই। 
ইছার প্রথম গোলযোগ, কর্খা শব্দের অর্থ 
সপ্বন্ধে। যাহা করা যায় বা করিতে হয়; 
তাহাই কর্ণা, কর্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। 
কিন্ত কতকগুলি 'হন্দুশাস্ত্রকার বা হিন্দু- 
শাস্ত্রে ব্যাখ্যাকার ইহাতে একট! গোলযোগ 
উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের, 
কৃপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম্ম অর্থে 
বেদোক্ত যক্তাঁদি। কষর্শমান্রেই কর্ম নহে__ 
বেদোক্ত অথব। শান্ত্রোক্ত যজ্জই কর্ম 
যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই গ্লোকের 
অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তাদি হজ্ঞাদি 
কন্ধিবে ) কিন্তু সেই সঙ্কল বজ্তের ফল স্বর্গাদি, 
সেই স্বর্গাদির কামনা করিবে না। | 
এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়৷ সুশিক্ষিত 
ইংরেজি নবিশেরাও এইরূপ অর্থ বুঝবিয়াছেন। 


ক্পপ্ডিত কাশীনাথ ভ্রা্থক তেলাও. ইছার 


পূর্ধ-ক্লোকের টাকায় জিখিযাছেন, পু 
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যদি কর্মশব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠ 
ককে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। 
পাঠক ,রলিবেন যে, যে কর্মের ফল দ্বর্গাদি, 
অন্ত কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই 
কামন! না করিলাম, তবে সে কর্্ই করিঘ 
কেন? নিফাম কাম্যকর্ম কিরূপ? কাম্যকর্খব 
নিফাম হইয়াই বা করি কেন? 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে, কর্ন অর্থে 
বেদোক্তার্দি কাম্যকম্ম বুঝিলে আমরা কোন 
বোধগমা তত্বে উপস্থিত হইতে পারি না । আর 
বেদোক্ত কর গীতোক্ত নিফাম কর্মের উদ্দিষ্ 
নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলো 
চনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তৃতীয়. 
অধ্যায়ের নামই “কর্মরযোগ”। ইহাতে কম্ম- 
সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে-_ 
নি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মনকুৎ। 
কার্য্যতে হবশঃ কন্ম সর্ধবঃ প্রকৃতিজৈওণৈঃ ॥৫ ॥ 

“কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়! 
থাকিতে পাঁরে না, কেন না, প্ররৃতিজ বা 
স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ম করিতে বাধ্য 
করে।* 

এখন, দেখা জর বেদোজ্ যজ্ঞাদি 
সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল 
সচরাচর বাহাকে কর বলি-_বাহাকে ভাষায় 
কাজ এবং ইংরেজিতে ০০০০০ বলে, তাহা 
লন্দ্ধেই কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে। 
কেহ কখন ক্বাজ না করিস থাকিতে পারে 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 1 


না, অন্ত কোন কান না করুক, স্বভাব বা 
প্রক্কৃতির (৪651৩) বশীভূত হইয়া কতকগুলি 
কাক্গ অবশ্ত করিতে হুইবে। যথা, অশন, বসন, 
শয়ন, শ্বাস, প্রশ্থাস ইত্যাদি । অতগ্রব স্প্টই 
কর্মশব্দে বাচা, ষাহাকে সচব্রাচর কন্মধ বল! 
যায়, ভাহাই ;-হজ্ঞাদি নহে। 
পুনশ্চ শী অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত 
হইতেছে। মা 
নির়তং কুরু কন ত্বং কম্ম্ম জ্যায়ো হৃকন্মণঃ। 
শরীরযাত্্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ ক্মণঃ ॥ 
"তুমি নিয়ত কর্ম কর) কর্ম অক্ধু হইতে 
শ্রেষ্ঠ ; অকর্্দে তোমার শরীরযারাও নির্বাহ 
হইতে পারিবে না|» 
এখানেও, নিশ্চিত কর্ম শব্দ, সর্বববিধ কর্ম 
বা “কাজ” 7 যজ্ঞাদি নহে । যজ্ঞাদি ব্যতীত 


সকলেরই শরীরযাত্র! নির্বাহ হইতে পারে ও. 


হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা ৪০৮০2, যাহাকে 
সচরাচর কর্তন বলা যায়, তাহ। ভিন্ন শরীরযাব্র। 
নির্ধাহ হয় ন!। 

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত 
ক্রা যাইতে পারে । * প্রমাণ নির্দোষ হইলে, 
এক প্রমাণই যথেষ্ট । অতএব আর নিশ্রয়ো- 
জনীয়। 


* পক্ষান্তরে নানি, জানের 
করো! বিসর্গঃ কর্ম্দসংজ্তিতঃ* ইতি বাক্যও 
আছে। তাহার প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষে বটে। 
কিন্তু সেই প্রচলিত অর্থও যে ত্রমাত্বকঃ বোধ 
করি, পাঠক তাহা পশ্চাৎড বুঝিতে পারিবেন । 
আমি বুঝাইব,. এমন কথ! বলি নাঁ_-পাঠক 
সহজেই বুঝিবেন; আবং ইছা৪ স্বীকার 
করিতে আমি বাধ্য যে, কখন কখন গীতাতেও 
কম শবে বৈদিক কাষ্যকর্শ বুঝায়, যথা, এই 
থে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, প্দুরেণ বরং কর্ণ 
কিন্ত এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ “কর্ণের” 


৬ 


৭৩ 


অতগব ইহ! সিদ্ধ যে,. কর্যোগ-ব্যাখ)া য় 
কর্ম অর্থে যাহা সচরাচর কম্ম বলা যাক্স, অর্থাৎ 
কাজ বা 5060 তাহাই ভগবানের অভি- 
প্রেত ;--বৈদিক ষজ্ঞাদি নহে। 

তাহা হুইলে, এই ৪৭ স্লোকের অর্থ এই 
হইতেছে যে, কর্তব্য কর্ম সকল করিতে 
হইবে। কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে 
না, নিষাম হইয়া করিবে। এক্ষণে এই মহা 
বাকোর প্রকৃত তাৎপর্য্য রি চেষ্টা কর! 
মাউক। 

ইনার ভিতর দুইটা আজ্ঞা আছে--. 
প্রথম, কর করিতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল 
কর্ম নিক্ষাম হইয়! করিতে হইবে। এক একটা 
করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কম্ম করিতে 
হইবে। দু 

কশ্দ করিতে হইবে কেন ? ভৃতীয়াধায়ের 
ষে ছুই শ্লোক উপরে উদ্ধত করিয়াছি, তাহা" 
তেই উহা! বুঝান হইয়াছে । কর্্দ আমাদের 
জীবনের নিয়ম--1,8৮ 01 146িক্খ না 


করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না 


সকলেই প্ররুতিজগুণে কম্ম করিতে বাধ্য হয়। 
কর্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্ধাহ হয় না। 
কাজেই সকলকে কর্ম করিতে হইবে। | 

কিন্ত সকল কর্মই কি কক্সিতে হইবে? 
কতকশুলি কর্্মকে আমরা সৎকর্ম বলি, 


কতকগুলিকে 'অসৎকর্্ম বলি! অসৎকর্মমও 
করিতে হইবে ? তি. 
অসৎকর্ম আমাদের ভীবন-নির্ববা্ে নিয়ম 


নহে-ইহা আমাদের 172০৫ 410 নহে। 
অসৎকর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে 
পারে না, এমন নহে ;--অসৎকন্ম না কৰিলে 


সঙ্গে কর্াযৌগের বিরুদ্ধভাব। গীতা আনেক- 
গুলি শব্দ তিন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবন্থত 
হইয়াছে, ইহ পূর্বেই বলিয়ছি। 


৭৪ 


কাহারও শরীরধাব্রো-নির্বাহের বিদ্ব হয় না। 

চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ থে বাচিতে 
পারে না, এমন নহে সুতরাং অসৎকন্ম্ 
করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে 
উদ্ধত এ হই শ্লোক হইতে উহ বুঝ! যাইতেছে, 
পশ্চাৎ আরও বুঝ! যাইবে । 

পক্ষান্তরে, ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে 
ফে,যাহ্াকে সৎকর্ম বলি, তাহাই কি আমাদের 
জীবনযাত্রার নিক্গম ? আমর কতক গুলকে 
সৎকর্ম বলি, যথা পরোপকারাদি ;- 
কতকগুলিকে অসৎকর্মমী বলি, থা! পর্ধদার- 
গমনাদি ১ আর কতকগুলকে সদসৎ কিছুই 
বলি না, যথা শয়ন-ভোৌজনাদি। ভাল, বুঝ! 
গিয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মগুলি করিবার 
প্রয়োজন নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কণ্মগুলি 
না করিলে নয়, সুতরাং করিতে হইবে । কিন্ত 
প্রথম শ্রেণীর কর্মাগুলি করিব কেন? সৎকর্ম 
মনুয্যজীবনের (ন্য়ম কিসে? 

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধন্মতত্ব 
নামক গ্রন্থে সবিষ্তারে দিয়াছি, সুতরাং পুন- 
কক্তিব প্রয়োজন নাই। আমি সেই ওছছে 
বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সৎকন্দন বলি, 
তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব 
ইছা। মনুষ্যজীবন-নির্ববীহের নিয়ম । 

বস্ততঃ. কর্থের এই ভ্রিবিধ গ্রভ্দে করা 
যায় না। যাঁহাকে সৎকম্দ্দ বলি, আর যাহাকে 
সদসত' কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য 
হই, এতছুতয়ই ষক্ুত্যত্বপক্ষে প্রয়োজনীয় । 
এই জন্ত এই ছুইকে আমি ধর্মমতন্বে অনুষ্ঠেয় 
কর্খ বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে 
থাকিব। ূ্‌ 

এক্ষণে ভিজ্ঞাপ্য হইতে পারে, কোন্‌ কর 
শনুষ্ঠের এবং কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহার 
মীষ্বাংলা কে করিবে? মীমাংসার স্কুল নিয়ম 
এই নীভাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ দেখিব, 


এবং সেই নিয়ম অবলগন করিয়া আমি উক্ত 
ধর্মতত্ব গ্রন্থে এ তত্ব কিছু দূর মীমাংস। ডি 
য়াছি। 

এইস্টপ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, “কর্ম 
করিবে,” তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যস্ত বলিয়া 
দ্বিতীয় বিধি সামান্ততঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি 


. এই যে, যে কর্ম করিবে, তাহা নিফাম হুইয়। 


করিবে । একট! উদ্বাহরণ দেওয়া! যাউক। 
পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম। অনেকে 
পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায় করিয়। থাকে 


যে, সামি যাহার উপকার করিলাম আমার 


প্রত্যুপকার করিবে। ইহা! সকাম কর্্ম। ই 
এই বিধির বহিভূতি। 

অনেকে এই অভিপ্রাযজে দানাদির দ্বার! 
পরোপকার করে যে, ইহাতে আমার পুণ্যসঞ্চয় 
হইয়া তৎফলে স্বর্গাদিলাভ হুইবে। ইহাও 
সকাম কর্ম এবং তাহাও এই বিধির বহিভূত। 

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরো পকার 
করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার 
উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার 
মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর 
প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পরোপকারীর 
মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহা! নিফাম 
কর পহে। ইহা সকাম, এবং এট বিধির 
বহিভূতি। 

নিষফামকর্ম্ী তাহা ও চাছে না, কিছুই চা চাহে 
না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতে 
চাহে। পরোপকর আমার অনুষ্ঠেয় কন্্-_ 
এই জন্য মামি করিব, কোন ফলই চাই না। 
ইছা! নিফাম চিত্তভাব। 

ধর্মতিত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা 
বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অন্থুষ্ঠের কর্ম্মই 
নিষ্ধাম হইতে পারে । অতএব ডি 
নিহিত (1. | 

 নিষ্ষাম কর্ধ-সক্বন্ধে এইটা প্রথম কথা। 


শরীমন্তগবদগীতা । 


এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্কট ও বিশদ 
হইবে। 
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্দাণি সঙ্গং ত্যন্তা। ধনজয়। 
মিজানিতেযাঃ সমো ভা সমত্বং যোগ ৃ 
উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 

হে ধনগ্জয়! যোগস্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ 
করিয়া, কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য 
জ্ঞান করিয়া! (কর্ম কর)। (এইরূপ) 
সমত্বকে যোগ বলে। ৪৮। 

পুর্বশ্লোকে ফলাকাজ্কাশুন্ঠ যে কণ্ম,তাহাই 
বিছিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর 
করার পক্ষে তিনটী বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে-_ 

প্রথম, যোগস্থ হইয়। কম্প্র করিবে। 

গ্বিতীয়, সঙ্গত্যাগ করিয়! কর্ম করিবে। 

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান 
করিবে। 

ক্রমশঃ এই তিনটী বিধি বুঝিতে চেষ্টা 
করা যাউক। 

প্রথম, যোগস্থ হইয়! কমন করিবে। ঘোঁগ 
কি? যোগ শব গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহ পূর্ব্বে বলি- 
যাছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, 
ধাহাকে পতঞ্রলি ঠাকুর “চিত্বৃত্তিনিরোধ” 
বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে ন।। 

এখানে “যোগ” শবের অর্থে শ্রীধরশ্বামীর 
মতে “পরমেশ্ববৈকপরত11৮ শঙ্করাচার্যযও 
তাহাই বুবিয়াছেন। তিনি বলেন, “যোগস্থঃ 
সন্‌ কুরু কর্্মীণি কেবলমীশ্বরার্থম্‌।” কিন্তু 
শ্লোকের শেষ।ংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলি- 
যাছেন, “কোহসৌ যোগো ঘত্রস্থঃ কুর্বিত্যুক্ত- 
মিদমেব তৎ সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ 
উচ্যতে |” : 

স্থল কথা, যোগ কি? তাহা যখন এই 
শ্লোকেই ভগবান্‌ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন 
আর ভিন্ন অর্থ খু'জিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি 
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ও অসিদ্ধিতে যে সমদ্বজ্ঞান, তাহাই যোগ। 
তৃতী্প বিধি বুঝিলেই তাহা! বুঝিব। তৃতীয় 
বিধি, প্রথম বিধির 'জম্প্রসারণ মাত্র । সম্প্র- 
সারণকে পুনকুক্তি বলা যায় না। 

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝ! 
যাক। '“সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। 
সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, “কর্তৃত্বাভিনিষেশঃ | 
আমি কর্তা,এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়াঃ 
কেবল ঈশ্বরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্ড, ইহা! 
জানিয়া কর্ম করিবে। | 

শঙ্কর বলেন, “যোগন্থঃ সন্‌ কর্মাশি, 
কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তৃষ্যস্থিতি সঙ্জং 
ত্যক্ত 1,” কেবল ঈশ্বরার৫থ কর্শ করিবে, কিন্ত 
ঈশ্বর তজ্জন্ত আমার শুভ করুন্‌, এরূপ কামনা 
পরিত্যাগ করিয়! কর্ম করিৰে। ফলে, ফল- 
কামনাত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অথে” গসঙ্গ' 
শব পুনঃপুমঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখ! 
যায়। 

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝ! যাঁউক। কর্ম 
সিদ্ধি এবং কর্শের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান 
করিতে হইবে, এই সমন্বজ্ঞানই যোগ। এই 
কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেপ্প বুঝাইয়া- 
ছেন, আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের লেরূপ 
বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাহার মত এই 
যে, জ্ঞানপ্রাপ্থিই কর্টের সিদ্ধি। তাই তিনি 
বলেন যে, “*সত্বশুন্ধিজা জ্ঞান প্রাপ্তিলক্ষণ। 
সিদ্ধিঃ1৮ এবং .“*তদ্বিপর্য্যয়জা অপ্িদ্ধিঃ।” 
শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অন্বন্তী | 
তিনি বলেন,'কম্ফলন্ত জ্ঞানম্থয শক্ালিয্যোল 
ইত্যাদি । 
এখন জান, কর্ণের ফল ফি ম1,সে বিচা- 
রের প্রয়োজন নাই। স্থানাস্তরে সে বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে ।, আপাততঃ। ষে কথাটা 
উপস্থিত, তাহার সোজ। অর্থ বুঝিতে পারিলে 
আন্মাদিখ্ের পরমলাভ হুইবে। টীকাকার 


অধুহুদন সরম্থতী সেই সোজা! অর বুঝাইয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, “সিদ্ধ্যসিদ্ধেযোঃ সমো 
তৃত্বেতি ফলসিদ্ৌ হর্ষ ফলাসিদ্ধৌ৷ চ বিষাদং 
ত্যক্ত 1” ইত্যাদি । ফলসিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ, 
. এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই 
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমন্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠ- 
কের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়। বোধ হইবে। 
যে নিফাম, ফলকামন! করে না, তাহার ফল- 
সিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না, এবং অসিদ্ধিতে 
বিষাদ জন্মিতে পারে ন। যতদিন সে ফল-: 
সিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, ততদিন বুঝিতে 
হইবে যে, সে ফলকামনা করে-_কেন না, 
ফলকামন। না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্যলাভ 
করিবে কেন? কর্মচারী নিষফাম হইলে, 
তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্য নাই বা অপিদ্ধিতে 
£খ নাই। তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি 
সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ 
ষোগস্থ হইয্ব! কর্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি। 
. দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়। 

বুদ্ধ শরণমঘ্িচ্ছ কূপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 

ছে ধনঞ্য়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক 
নিকৃষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা 
সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট । ৪৯। 

বুদ্ধিষোগ কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে 
কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়া- 
স্মিকা-যুদ্ধি-যুক্ত কর্ম্মযোগই বুদ্ধিষোগ । শঙ্কর 
বলেন, সমত্ববুদ্ধি. . সম্মত্রং যোগ উচ্যতে। 
তাহ! হইতে কর্ম অনেক নিকরুই যখন বল! 
হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কর্দ 
শব্দে কাম্যকর্ম্ম। ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। 
অতএব শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে 
কর্্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইচ্তে কাম্য- 
কর্ম অনেক নিকৃষ্ট । . প্র 

-ক্লোকের দ্বিতীক়ার্ছে ব্লা হইতেছে যে, 
বুদ্ধি আশ্রয় গ্রহণ কর বা বুদ্ধির..ন্ষ্ঠান 





কয। ইহাতে এখানে “বুদ্ধি” শব্ষে এ 
বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয় /. ভাব্যকাঁরেরা বলেন, 
সাংখ্যবুদ্ধি বা জ্ঞান । যদি তাই. হয়, তবে 
প্রথমার্দেও বুদ্ধি শবে জ্ঞান বুঝাই উচিত। 
তাহা! হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্ে 
“জারসী চেৎ কর্মণন্তে মত] বৃদ্ধির্জনার্দন 1” 
ইত্যাদি বাক্যে আর কোন গোলযোগ 
হইবে না। পরবর্তী ৫০ শ্লোকে 
কিছু গোলযোগ বাঁধিবে । ্ 
বুদ্ধিমুক্ত! জহাতীহ উতে স্ুকৃতহৃস্কতে। 
তম্মাৎ যোগায় যুজ্যন্ব, যোগঃ কর্ন 
কৌশলম্‌ ॥ ৫ ॥ 

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহ্জদ্মে তিনি সুক্কত ছুষ্কত 
উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্ত,তুমি যোগের 
অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশলই যোগ । ৫০! 

“বুদ্ধিযুক্ত” _-অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত । যে 
সকল কর্মের ফল স্বর্গাদি,তাহাই সুরত; আর 
যে সকল কর্মের ফল নরকাদি, তাহাই ছুষ্কৃত। 
ধিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি বা 
নরকাদি-প্রাপ্তি হয়, তাদৃশ উভয্নধিধ কর্্দই 
পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এমন 
নহে যে; তিনি কোন প্রকার সৎকর্ম করেন 
ন।, অথবা ভালমন্দ কোন কর্মই করেন না। 
ইহার অর্থ এই যে, তিনি ম্বর্গাদি কামন! বা 


.নরকাদির ভয়ে কোন কর্মী করেন না। বাহা 


করেন, ভা অনুষ্ঠেয় বলিকা করেন । 

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। 
কর্মে কৌশলই যোগ । প্রাচীন ভাষযকারেরা 
এ কথার. এই অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম 
বন্ধনজনক, কেন না, কর্ম করিলেই পুনশ্চ 
জন্মগ্রহণ করিয়! তাহার ফলভোগ করিতে 


হুস্।- কিন্তু তাদুশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারা- 
'ধনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে 


পারা বাক, তবে তাহাকেই কর্মের কৌশল বা 
চাতুর্ধা বল যার।, 


শ্রীন্তগবদগীতা। 


উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এবপ বুঝিতে 
গরস্তত নহি। আমরা বুঝি, যিনি কর্মে কুশলী, 
অথণৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মসকল যথাবিহিত 
নির্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কর্মে তাদৃশ 
কৌশল বা বিহিত অন্ুষ্টানই যোগ । “যোগঃ 
কর্ন্থ কৌশলম্‌।৮ এ কথার এই অর্থই 
সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে 
সহজ অথ আছে, সেখানে ভাষাকার মন্থা- 
মহোপাধ্যায়াদিগকে দুর হইতে প্রণাম করিয়া, 
আমরা সেই সহজ অথে'রই অন্থুবর্তী হইব। 
কর্ধজং বৃদ্ধিযুক্ত। হি ফলং ত্যক্ত। মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনির্মুক্কাঃ পদং গচ্ছন্তযনাঁময়ম্‌ ॥ ৫১ ॥ 
বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্্মঞজনিত ফল ত্যাগ 
করিয়া জন্মবন্ধ হইতে যুক্ত হুইয় অনাময়- 
পদপ্রাপ্ত হয়েন। ৫১। 
“বুদ্ধিযুক্ত”__বুদ্ধিযোগাৰলম্ী । 
অনাময়পদ-_সর্ব্বোপত্দ্রবশূন্ বিষুণপদ। 
(শ্রীধর ) 
যদ তে মোৌহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি। 
তদা গন্তাপি নির্বেদং শোতব্যন্ত শ্রুতশ্ত চ॥৫২॥ 
যবে তোমার বুদ্ধ মোহকানন অতিক্রম 
করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় 
সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২। 
এই ফলা মনা পরিত্যাগপূর্ববক অনাময়- 
পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন, মোহ ঝা 
দেহাভিমান হুইতে উত্তীর্ণ হওয়! যায়, তখন 
সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য ব! 
কাম-শুন্তত! জন্মে । স্বর্গাদিস্থথ বা রাজ্যাদি 
সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়| মুগ্ধ 
হইতে হয় ন1। 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যা স্থাস্ততি টি | 
সমাধাবচলা বুদ্ধিত্তদ। যোগমবাপস্তসি ॥ ৫৩॥ 
তোমার “শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” বুদ্ধি যখন 
সমাধিতে নিশ্চল! (সুতরাং ) অচলা৷ হইয়! 
থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে। ৫৩। 


৭৭. 


“শ্রীতিবিপ্রতিপন্থী৮।* বিপ্রতিপন্ন অথে 
বিক্ষিপ্ত । * কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি, 
যাহা গুন! গিয়া আর ভতি. বেদকে 
বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, 
ইা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা শ্বীকার করিতে 
পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শবে, 
“যাহ শুন। গিয়াছে,” তীহার! এইনধপ অর্থ 
করেন। রামানুজের মত সোজা-_-শ্রুতি শ্রবণ 
মাঝ । মধুনুদন আর একটু বেশী বলেন, 
“নানাবিধ ফলশ্রবপই+ শ্রুতি। শঙ্করা- 
চার্ধা তাই বলেন, তবে তাহার মার্জিত লেখ- 
নীর শব্দের ছটাট। বেশীর ভাগ । তিনি বলেন, 
“শ্রুতিবি প্রতিপন্ন! অনেকসাধাসাধনসন্বন্ধপ্রকা- 
শনশ্রতিভিঃ শ্রবাণৈর্বিপ্রতিপন্ন 1” শ্্রীধয়- 
স্বামী সকালর অপেক্ষা একটু সাহস করি- 
য়াছেন_-তিনি বলেন, “নানালৌকিক বৈদি- 
কার্থশ্রবণৈর্বি প্রতিপন্ন!” 

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না বুঝিবার 
সম্ভাবনাও নাই। কিন্ত অনেক সমর মূর্খের 
কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন না । [)21 
সাহেব এই সম্বন্ধে যাঁছা' বলিযাছেন, তাহ। 
উদ্ধৃত করিতেছি । 

দাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই 
করিতেছেন -- 

দু, (90, 1845৩ ০০7১৭1৩৭ [1৪ 
(০০00906560151516515 ( কীচিৎ ১0৪৮৫ 
17৮ 00000 চপ 090157 £ ওণুচা- 
10015 1000 ১) 


০81 হি ধা 


1170105 91 001100116 ত50870056 0০9০১ 
010৩5 20 ৩5৩15 1986 চায় ও 2৪ 
08৪ (7৮৩ 5286. 0€ 010৩ ৪000১০৮ ( শান্কর- 
ভাষ্য সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকেও এ কথ। 


বলিয়া: থাকেন )। 


পপি তি পশিসিসপাশিিশত০ 


88৮৩ 5%51001100 
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6১৩16 87018050005 আচা।। 0৩. £৩৩- 
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07000, 

এই বলিয়া, সাহেখ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই 
গ্লোককেই উদাহরণন্বরূপ উদ্ধত করিয়াছেন। 
তিনি শ্রুতি শব্দে “বেদ” এই অর্থ করেল; 
এবং উপরিলিখিত উক্তির পোষকতায় বলেন, 
যে ও 

নাভী 070 90910000915 00 ০1০1 
৮৮17101 $00620) (1) 10651106) (2) ০৮০19 
171000 


0175৮ 80510920100 28) ৮1৪6 50৮ 172৮5 


61017, 001017010150015 58 
10210, 20086 60010752051 0£ 01068117- 
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॥. 0010510070130516010 0086 06 ডি5৪৪ 
০০010179110 8001550. 2115 ০০০- 
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ডেবিস একজন ক্ষুদ্র প্রাণী-ত্বাহার উক্তি 
উদ্ধত করিয়! কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন 
ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের এক- 
জন পণ্ডিতশ্রেষ্টের_-খোদ লাসেনের । তিনিও 
«শ্রতিবিপ্রতিপন্প।” পদের এরূপ অন্ুবাদ 
করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অন্থবাদকেরা 
সীহার পথে গিয়াছেন। তি ুটুবিদের আত্ম- 


শ্লাঘার ভিতর একটী মুল্য কথা আছে__ 
সেই অমূল্য তত্ব ভারতবর্ষে তদানীং ছিল না ও 
এখনও নাই। [7173908 0৮ চুমা” 
_এই অমূল্য বাক্যের অন্গুরোধেই আমর! 
তাহার স্তায় লেখকের আত্মশ্লাঘা উদ্ধত করিতে 
কুঠিত হইলাম না। | 
বেদ-সশ্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমর! 
বুঝিয়াছি ব! বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী 
মতের অপেক্ষ। বিলাতী মতট। বেশী সঙ্গত। 
তবে পাঠক ইচ্ছ। করিলে শ্রীধরস্বামীকে 
এখানে বিলাতী দলে টানিয়। লইতে পারেন। 
এই শ্লোকে “শ্রুতিবি প্রতিপন্ন” ভিন্ন 
আর একটী মাত্র পদ্দ বুঝাইবার প্রয়োজন। 
যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাছাই “সমাধি ।৮ 
এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ 
হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন । 
অঞ্জন উবাচ। 
স্থিত প্রজ্ঞন্ত কা ভাষ৷ সমাধিস্থম্ত কেশব। 
স্থিবীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত 
কিম্।॥ ৫৪-॥ 
অজ্জুন বলিলেন,_ 
হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিত- 
প্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাহার কি এক্ষণ? স্থিতধী- 
ব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, 
কিরূপ চলেন 11 ৫৪। | 
ইতিপূর্বে সাংখ্যযোৌগ কিয়া, ভগবান্‌ 
ছুনকে কর্মযোগ বুঝাক্লেন। কর্মুযোগের 
শেষ কথ! এই ৰলিয়াছেন যে, কর্মমফল-সন্বস্থে 
যা (বেদেই হউক, অন্তত্রই হউক) গুনিয়াছ, 
তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়। আছে। 
যতদিন সেরূপ থাকিবে, ততদিন তুমি কর্ম্দ- 
যোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্ত ধখন তোমার 
বুদ্ধি সমাধিতে ( পরমেশ্বরে ) স্থির হইবে, খন 
তুমি ঘোগপ্রাপ্ত হইবে । যার এইরূপ বুদ্ধি 
স্থির হইয়াছে, তাছাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী 


জ্রীমস্তগবদগীতা 


বলা যায়।. অজ্জুম এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত 
স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 


প্রজহাতি যদ কামান্‌ সর্বধন্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্তেবা আমন! তৃষটঃ স্থিতগ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে 0৫৫1 

যখন সকলপ্রকার মনোগন্ভ কামন1 বর্জি 
হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট 
থাকে, তখন স্থিত প্রজ্ঞ বলা যায । ॥ ৫৫ ॥ 

কামনার পৃরণেই মানুষের সখ দেখিতে 
পাই। যে কামন! ত্যাগ করিল, তাহার আর 
কি সুখ রহিল ? শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, পরমাথ- 
দর্শনলাভে অন্ত আনন্দ নিশ্রায়োজন । বেদে 
তাদৃশ ব্যক্তিকে “আত্মারাম” বল! হইয়াছে । 

আমরা আর একটা সাজ] উত্তরে সন্তুষ্ট । 

আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ । 
তিনি পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর 
হইতে বিযুক্ত নহে। কামনাশুন্ত হইলে বছি- 
রর্ষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না 
কেন? যে কামনাশুন্ত, সে কি জগক্দের 
সৌন্দর্য দোখির। মুগ্ধ হয় না? না জনার্দনে 
আনন্দ লাভ করে না? না সৎকন্মসম্পাদনে 
প্রফুল্ল হয় না? কর্মের অন্ুষ্ঠানই আনন্দময় 
--তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুপ্যজ্ঞ।ন 
থাকিলে, সে আনন্দের আর কথন লাঘব হয় 
না; এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই ; কাহা- 
রও সাপেক্ষ নহে। ৃ 

খিনি এই কথাটা! তলাইন্স। না বুঝিবেন, 
তিনি গীতার এই সঞ্ উক্তি, এই শ্লোক 
এবং ইন্ছার পরবর্তী কয়টা শ্লোক 49০৪০ 
₹7103017 বলিয়! গণ্য করিবেন । বস্তুতঃ 
ইহা 48086108817 নছে। সংসারে যে কিছু 
সখ আছে, তাহার নির্কিক্স উপভোগের এই 
তত্বই উপযোগী । সংসারে উপভোগ্য যে 
কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের, বিষ্ন 
কাম! ও ইন্জিয়াদির প্রাবল্য। তাহা বশ- 


৭৯ 
বর্তী হইলে সাংসারিক "মৃখ-সকলের উপ- 
ভোগের আর কোন বিদ্ব থাকে না, সংসার 
পবিজ্র ও জুখয় কর্মক্ষেঞজে পরিণত হয়। এই 
তত্ব পরিস্ষ,্ট করিবার জন্ত মত্প্রণীত অঙ্গু- 
শীলনতত্বে ( ধর্শ্তত্ব প্রথম ভাগ) অমি বিশেষ 
ফু পাইয়াছ, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন 
নাই। পরবর্তী শ্লোক-সকলে ইহা! বিশেষ 
প্রকারে পরিস্ফ্ট হইবে। 
ছঃখেঘন্ুত্বিগ্নমনা স্থুথেষু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীন্ম্নরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ 
ছঃখে ধিনি অন্ুদ্বিগ্রমনা, স্থে ফিনি স্পৃহা- 
শৃণ্ঠ, বাহার অন্ুরাগ, ভয়-ও ক্রোধ আর নাই, 
তাহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। ৫৬। 

এ সকল £১১০৪৮০1৭7) নহে, 'এই তত্ব 
দুঃখনাশক, (ম্থতরাং) স্থথবদ্ধির উপায়। দুঃখে 
যেকাতর হয়, সেই ছুঃথী। ছঃখে যাহার 
মন উদ্বিগ্ন হয় লা, সে হুঃখজয়ী হইয়াছে, 
তাহার আর ছঃখ নাই। ম্থথে যাহার স্পৃহ্থা, 
সে বড় ছুঃখী, কেন না, স্থথের স্পৃহা অনেক 
সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও 
আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় অবস্থা- 
তেই সেই শ্ৃথম্পৃ! ছঃখে পরিণত হয় । অত- 
এব সুখন্পৃহ৷ কেবল ছূঃখরদ্ধির কারণ। ভয়, 
ক্রোধ ছুঃখের কারণ, ইহা! বলা বাহুল্য । অন্গু- 
রাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অন্রাগ বুঝা 
উচিত নহে। যথা! ঈশ্বরানুরাগ__ইহা! কখন 
নিষিদ্ধ হইতে পারে না । অনুরাগ অথে, 
এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে অথণৎ ইন্্িয়- 
ভোগ্যাদি বস্তুতে অন্থরাগই বুঝিতে হইবে। 
তাদৃশ বিষয়-সকলে অনুরাগ যে ছঃখের কারণ, 
তাহা আবার বলিতে হইবে ন1। | 

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, সুখন্পৃহ্া 
ত্যাগ করিলেই নুখত্যাগ করা হইল না, 'এবং 
স্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, স্খভোগত্যাগ এখানে 
বিহিত হইতৈছে না। যে লে স্পৃহাশৃল্ত, 


লে শর্ধপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, ; 
শ্বয়ং জগদীশ্বর সর্ব্ব- 
প্রকার স্পৃহাশৃস্ত, অথচ অনস্তন্থথে হুখী।. 


এবং করিয়াও থাকে ।' 


তবে মনুয্য-সনবন্ধে এই আপতি উপস্থিত হইতে 
পারে যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশুন্ত হইলে, সুখ- 


লাভের চেষ্টা] না করিলে, মনুষ্য স্ুখলাভ কবে 


না। যিনি কর্ম্মযোগ বুবিগাছেন, তিনি কখন 
এই আপত্তি ক'রবেন না। কর্মযোগের অর 
এই যে, নিক্াম হুইর। কর্ম করিবে । কর্মের 
ফলই সুখ _-যে অনুষ্ঠেয় কর্ম সুনির্বাহ করে, 
সে তজ্জনিত স্ুখলাভও'করে | যে কামন! বা 
ক্পৃহার অবীন হইয়! কর্ম করে, সে সখ লাভ 
করে না_-কামনা ও ক্পৃহা' অননুষ্ঠেয় কর্মের, 
সুতরাং পাপের ও ছুঃখের কারণ হুইয়। থাকে। 
অতএব নিষ্কাম ও সুখে ম্পৃহাশুহ্া হয়া কর্ম 
করিবে--স্থখ আপনি আদিবে। ৭০ শ্রোকে 
ভগবান্‌ ন্ব্ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে 
দেখিব | | 


ষঃ সর্ধজ্ঞানতিম্েহস্তত্বৎ প্রাপ্য গুভাগুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন ছেষ্টি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥৫৭॥ 


যিনি সর্বত্র নেহশৃন্ত, তত্তপ্থিষয়ে শুভ- 

প্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশ্ুভপ্রাপ্তিতে বিদ্বেষ- 
যুক্ত হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ | ৫৭1. 

.. শপর্ধত্র গ্নেহশুন্ত 1৮--জীধর বলেন, 


সর্ধনত্ধ কি না পপুক্রমিত্রাদিষপি।, শঙ্কর 
বলেন, ““দেহক্বীবিতাঙ্দিপি।” শঙ্করের 
ব্যাখ্যাই ..প্রকৃত বলিদা বোধ হয়। দেহ 


জীবনাদির শুভাগুতে যাহার কোন আনন্দ 
ঝা. বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির 
হইবার. সম্ভাবনা, তাহা রাইতে হইবে 
না। ৫৭। কা 
বন্ধ সংহরতে চান্পং ষ্োহঙগানীব সর্মশঃ। 


 কুশ্ম বেমন সকল রর 








অঙ্গ সকল অংহ্রণ করিয়া, তেমনি খিনি 
ইন্জিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়. সকল সংহরণ 
করেন, : তাহার প্রজ্ঞা গ্রতিঠিতা । ৫৮1 রি 
. শ্রই কথার উপর কোন টাকা চাঁহি না। 

টান্্রয়সংঘঘ ভিন্ন কোনপ্রকার র্মাচরণ নাই; 
ইহা সকল ধরমপ্রস্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম-. 
মন্দিরের প্রথম সোপান। * সর্ধবশান্েই আগে 
ইন্দ্িরদংঘমের কথা । কেবল এই কৃর্ধের উপ- 
মার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্তক। কৃ 
তাহার হম্তপদাদি সংহ্বত করিয়। রাখে_ধবংস 
করে না, এনং আবশ্ঠকমতে তন্বারা জৈবনিক' 
কার্ধ্য নির্বাহ করে। ইন্্িয়াদি সম্বন্ধেও তাই। 
ইহার সংযমই ধর্ম, ধ্বংস ধর্ম নহে। ধর্তন্ে 
এ কথ! বুঝা ইয়াছি। 
বিষয়। বিনিবর্তীস্তে নিরাহীরন্ দেহিনঃ। 
রসবজ্ছং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট। নিবর্তুতে ॥৫৯॥ 

নিরাহার দেহীর (ইন্দ্রিয়া দর) বিষয় 
বিনিবৃত্ত হয, কিন্তু তৎপ্রহ্ি অন্থরাগ যাঁয় ন।। 
(কেবল) ব্রহ্মপাক্ষাৎকারেই তাহ। বিনিবৃত্ত 
হইয়া থাকে । ৫৯। 

*“নিরহার”-_যে ইক্ট্রিয়াদির বিষয়োপ- 
ভোগে বিরত। 
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মন্তগবদগীতা ।.. 


নের একটা কমতি সযস্কর অরস্থা আছে, 
ছর্ভাখ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্বদাই দেখিতে 
পাওয়া ধায়। উপভোগ যার, কিন্তু বাসন! যায় 
না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আতুরাদির উদা- 
রণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার 
উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ 
নাই। কিন্ত ভোগের বালনার অভাব নাই। 
ছর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ 
আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই । লোকনিন্দা- 
তয়ে বা পবিজ্র চরিত্রের ভাণ করিয়া বা সন্্যা- 
সাদি ধর্শগ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ 
ত্যাগ করেন, কিন্ত বাসনা ত্যাগ করিতে 
পারেন ন।। তার পন্ন একদিন বালির বাঁধ 
তাঙ্গিয়া পাপের আোতে সব ভাসিয়া যায়। 
ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির 
প্রভেদ হড় অল্প । এরূপ মানসিক অবস্থা 
বড় ভুঙ্জয়। কিন্তু ঈশ্বযে অন্রাগ অন্মিলে ইহ] 
দুরীকৃত হয়। “পরং দৃ্1” এই কথার এমন 
তাৎপর্য মহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে। 

ধর্দের এই বিশ্ব এমন গুরুতর যে, ভগ- 
বাম্‌ পরবর্তী ককক্লোকে ইহা! আরও পরিস্ক ট 
করিতেছেন । 
যততো! হুপি কোঁস্তেয পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ। 
ইঙ্জিক্াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মলঃ ॥৮০॥ 
তানি সর্ধাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে ছি বস্তেজ্িয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা ॥৬১ 

হে কৌন্তের | বিবেকী পুরুষ প্রযদ্ধ করি- 
লেও প্রমথনকারী ইন্জিয়গণ হানি চিত্ত 
হরণ করে । ৬০। 

সেই সকল ইন্জি় সংযত করিয়া, যোগ- 
ঝুক্ত হইয়া, বৎপর হইয়া, যিনি অবস্থান 
করেন, তাহার ইন্জিয-সকল বঙগীতৃত হইস্াছে, 
তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ | ৬১। 

এই গ্রেল ইঞ্জিরগণের শ্বাভাবিক বলের 
কথা ॥ যিনি বিবেকী, তিনিও হত্ব করিয়াও 


৮৯ 


ঈহাদিগের সে দমন, করিতে পারেন না, 
বলপৃরর্বক ইছার! চিত্তকে হরণ করে। আর 
যাহারা বন্ধ করে না, যাহারা বাহিরে উপ্োগ 
করে না, কিন্ত মনে কেবল সেই ইন্ট্িয় বিষ- 
য্নেরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্ধনাশ ঘটে। 
সেই কথা পরবর্তী ছই শ্লোকে বলা হইতেছে। 
ধ্যারতো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গ্তেবুপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোণোইভি- 
জারতে ॥*২॥ 
ক্রোধাস্তবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্বতিবিভ্রমঃ। 
স্বতিত্রংশা দ্ধিনাশো বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণস্তঁতি ॥৬৩। 
( ইন্্িয়ের ) বিবন্ন ধ্যান করিতে করিতে, 
তাহাতে আসন্তি জন্মে। আসক্তি হইতে 
কামনা জন্মে, কাদনা হইতে ক্রোধ 
অন্মে। ৬২। 
ক্রোধ হইতে সম্মোহ হুয়, সম্মোহ সর 
স্বতিত্রংশ, স্বতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধি- 
মাশ হইতে বিনাশ ঘটে। ৬৩। 
যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহা" 
রই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসক্তি জন্মিলে 
তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামন! জন্মে । 
না পাইলেই, প্রতিক্োধক বিষয়ের প্রতি 
ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্তব্যাকর্ব্য- 
সম্বন্ধে জ্ঞানশৃন্ত! বা মুঢ়তা জন্মে। এরূপ 
মোহ হইতে কার্ধ্য-কারণ-পরম্পর-সন্বন্ধ বিশ্বৃত 
হইতে হয়। কার্ধ্যকারণসম্বনধ ভুলিলেই বুষ্ধি- 
নাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ । * 
ইন্জিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং 
ই্জিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া 
বাইবেনা। তবে কি ইন্জিয়াদির উপভোগ 
একেবারে নিত ? বদি তাহা হয়, তবে জী 
» লীতানারের উনের চি লেখক 
এই কাস্থলিন উদ্বাহরণের দ্বারা পরিস্ফট 
করিতেন যত্র করিয়াছেন । | 


৮২ 


শীতোক্ক ধন্দদ 88099801977) * শ। ত কি? তাহা 
হইলে জনদমাজকে সপ্ন্যাসীর মঠে পরিণত 
করিতে হয়। 

তাহ! নহে, ইহ্ত্রিক্নের উপভোগ নিষিদ্ধ 
নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরস্ত্লোকে দেওয়া 
হইতেছে । 
রাগঘেষবিমুক্তৈত্ত বিষন্ন ] 
আত্মবপ্তৈবিধেয়াত্ম! প্রস।দমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ 

ধিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অঙুরাগ ও বিদ্বেষ 
হইতে বিমুক্ত. এবং আপনার বশ্ত ইন্্রিয়গণের 
দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ 
করেন। ১৪ । 

বিধেয়াত্মা_ খাহাঁর আত্মা ও অন্তঃকরণ 
বশবর্তী । 

ঈদৃশ ব্যক্তির ইজি -সকল নিজের আজ্ঞা 
ধীন--বলের দ্বারা তাহার চিত্ত ভর করিতে 
পারে না। তাহার ইন্দ্রিয-সকল ভো।গ্য বিষয়ের 
গ্রাতি অন্থরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত--ইন্ছি- 
সকল তাহার বশ, তিনি ইন্জ্রিয়ের বশ নেন) 
ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্জিয়াদিবিষয়ের উপভোগ করিগা 
প্রসাদ বা! শাস্তি + লাভ করেন । অর্থাৎ তাহ।র 
কৃত উপভোগ ছুঃখের কারণ নহে, সখের 
কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, গীতোক্ত এই 
ধর্ম /১৪০৩০০ 710195001 নহে--প্রকৃত 
পৃণ্যময় ও সুখময় ধর্দদ। বিষয়ের উপভোগ 
ইহীতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তে ইহার 
পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হুইয়াছে। 


একটা। কথা! বুঝাইতে বাকি আছে। বিধে- 


* আমরা যাহাকে বৈরাগ্য ব৷ সংন্াস 
বলি, £১8০98035 তাহা হইতে একটু প্বতন্ত 
জিনিস। এই জন্ত ইংরেজি কথাটাই আমি 
উপরে ব্যবহার করিয়াছি। 

শ ০112155 6৩ [৩ ৪1507 
পূর্বোদ্ধ ত কান্তেব উক্তি দেখ। 


াক্ম! পুরুষের ইন্জিয়-দকলকে. প্রাগঘেব- 
বিমুক্ত"- অনুরাগ ও বিথেষশৃদ্ঠ বলা হইয়াছে। | 
বিধেয়াত্মা পুরুষেরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অন্গু- 
রাগশুন্ত কেন হইবে,তাহ৷ বুঝান নিপ্রয়োজন। 
কিগ্তু বিদ্বেষশূন্ত বলিবার কারণ কি? ভোগ্য- 
বিষয়ে অন্থর(গ ইন্জিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিদ্বেষ 
অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। যাহার 
সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? 
আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্ছ্িয়ের বিদ্বেষ 
ঘটে, সে ত ভালই-_তাহা হইলে আর 
ইন্জ্য়ন্থে প্রবৃত্তি থাকিবে ন!। তবে এ নিষেধ 
কেন? 
উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না,এমন নহে। 
রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের ব্যায়াম- 
স্থখে অকুচি, উদাহরণন্বরূপ নির্দিষ্ট কব 
যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক স্বাস্থ্যেরও 
লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে। 
অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড় ওয়ালা 
ধুতি পরিধেন না, চটিসুতা নহিলে পায়ে 
দিবেন ন।। ইহাদিগের চিত্ত আজিও বিকার- 
শৃন্ত হয় নাই । যে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি 
নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত যেমন 
এখনও বিরুত, ইহাদিগের তেমনি । যখন 
সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা 
আর এরূপ আপত্তি করিবে না। 
এই সকল ক্ষুত্র উদ্ণাহরণে কথাটা যত্ত 

ত্র বোধ হইতেছে,বস্ততঃ কথাটি ততটা ছোট 
কথা নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার 
গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি। রোমান কাথলিক 
ধর্মোপদেষ্টাদিগের ইন্জ্রিয়বিশেষের তৃথ্রির প্রতি 
বিষবেষ-_কার্ধ্যতঃ না. হউক, বিধিতঃ বটে। 
এই জন্ক তাহাদের মধ্যে. চিরকৌমার বিহিত 
ছিল। ইহার ফলে কিরূপ বিশৃষ্ধল! ঘটিয়াছিল, 
তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্ত 
আধধ্য-খাবির! যথার্থ স্থিতগ্রক্-__-কোনি ইঞজি 


মনের প্রতি তাহাদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও 
নাই । অতএব তাহার! ত্হ্ষতরধ্য বমাপন 
করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। 
কিন্তু তীহারা যেমন বিদ্বেষশুন্ঠ, ইন্দ্রিয়ের প্রতি 
তেমনি অন্ুরাগশুন্ত, অপ্তএব কেবল ধর্্মতঃ 
মস্তানোৎপাদন জন্তই বিবাহ করিতেন 
এবং সেট জন্ত শ্বভাব-নির্দিষ্ট সাময়িক নিয়- 
মের অতিরিক্ত কখন ইশ্ররিয় চরিতার্থ করি- 
তেন না। 

/১505001527 দুরে থাকুক, যাহাকে 
60110901591) বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম তাহা- 
রও বিরোধী । কেন না) 7১011070150) এই 
“বিদ্বেষ”-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্মে কোনরূপ 
ভগ্ডামি চলিবার পথ নাই। 
প্রসাদে সর্বহূঃথানাং হানিরস্তোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হ্াশ্ড বুদ্ধি: পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 

প্রসাদে তাহার সকল ছুঃখের বিনাশ 
জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত, আশ তাহার বুদ্ধি 
স্থিত হয়। ৬৫। 

পূর্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্ম" 
বন্ত ও রাগঘ্েবিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের 
উপভোগে প্রসাদলাভ হয় । প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন 
চিত্ত বা শাস্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, 
সেই প্রসাদে সর্বহূঃখ নষ্ট হয়, এবং সেই 
প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জন্মে । 
নাত্তি বুদ্ধিরযুক্তন্য ন চাযুক্তন্ত ভাবন!) 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাত্বস্ত কৃতঃ সুখ ॥৩৬। 

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অধুক্তের ভাবন। 
নাই) যাহার ভাবন! নাই,তাহার শাস্তি নাই 9 
' যাহার শাস্তি নাই, তাহার হুখ নাই । ৬৩ 

_অধুক্ত অসমাহিতাস্তঃকরণ ( যোগশুন্ )। 
ভাবনা ধ্যান, চিন্ত!। যাহার অন্তঃকরণ অস- 
মাহিত, ইন্্রিয-সফ্ষল বসীক্কত হয় নাই, তাহার 
শান্্াদির ব্মালোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। 
যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা! করিতে পারে না। 


৮৩ 
(ভাবাকারেরা বলেন, খআন্মজ্ঞানাতিনিবেশ 
নাই ) যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শাস্তি 


নাই; শাস্তি না থাকিলে জুখ নাই। 

ইন্জিয়পর ব্যক্তির ষে বুদ্ধি নাই। ইহা বুদ্ধি 
শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক 
ইন্দ্রিরপর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ বলিয়! জগতে পন্রি- 
চিত হইয়াছেন। তবে সে বৃদ্ধিতে তাহাদিগকে 
কখন সুখী করে না। যেবুদ্ধিতে সুখী করে 
না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে । 


ইন্দরিক্গাপাং হি চরতাং ষম্মনোহস্কুবিধীয়তে । 
তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥ 


যাহার মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্জিয়গণের 
অনুবর্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে 
মগ্ন করে, সেইরূপ ( ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞা 
হরণ করে। ৬৭। | 
টীকার প্রয়োজন নাই । 


 তক্মাদ্যস্ত মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ। 


ইন্দরিয়াণীন্দরিয়ার্থেত্যত্তস্ত প্রন! গ্রতিচিত। ॥৬৮॥ 
অতএব হে মহাবাছে!।! যাহার ইন্দ্রিকস- 
সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ধপ্রকারে 
বিমুখীক্কত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রস্ঞ। ৬৮। 
টাকার প্রয়োজন নাই। 
বা নিশা সর্বভূতানাং তণ্তাং জাগর্তি সংযমী। 
ষ্তাং আপ্রাতি যু সা নিশা পশতো 
যুনেঃ। ৬৯ ॥ 
যাহ! টির রানি, 'সংঘমী তখন 
জাগ্রত। সর্বভূত যখন জাগে, দৃষিমুক্ত সনির 
তাহাই রাত্রি । ৬৯। 

. মহাভীরতকারের অনুবাদই, এই. লোকের 
প্রচুর টাক । জজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যন্কি- 
দিগের নিশাস্বরূপ ্ষনিষ্ঠাতে.. জিতোঙ্রিয 
যোগিগণ জাগ্রত থাকেন). এবং প্রাণিগণ য়ে 
বিষয়-নিষ্টান্ধপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, 
আখ্মাতন্বদ্শী ঘোগীদিগের সেই স্বাজি 


৮৪... 
সমু্রমাপঃ প্রবিপস্তি বন্ধৎ । 
ত্বৎ কাম! বং প্রবিশস্ি সর্ষে 
স শান্তিমাপ্রোতি ন কামকামী ॥ ৭৯ ॥ 
যেমন পূর্ধ্যমান্‌ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমু নদী- 
সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগ-সকল 
যাহাতে প্রবেশ করে) তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত 
হয়েন; ধিনি ভোগ-সকলের কামনা করেন, 
তিনি পান না। ৭। | 


সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ার না) নদী- 


সকল আপন! হইতে জল লইয়া সমুস্ত্রে প্রবেশ 
করিয়া! তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে । তেমনি ধিনি, 
ইন্জিয়-সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ সকলি 
আপন! হইতেই তাহাকে আশ্রয় করে; সেই 
ফারণে তিনিই শাস্তি লাভ করেন। ধিনি 
ইন্জ্িয়তাড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ,তিনি সে 
শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন না। এখন 


₹৬ শ্লৌকের টাকায় বলিয়াছি, তাহা স্মরণ. 


কর। কাঁমনা-পরিভ্যাগই কর্ম্মকলজনিত সুখ- 
লাভের কার” । কর্ক্লজনিত স্থখ আসিয়া 
তাহাকে আপনি আশ্রয় করে) তাদুশ সুখই 
শাস্তিদারক | কামনাজনিত সুখে শাস্তি নাই? 


স্মতরাং সে নথ খই নয়। 
[বহায় টক হঃ র্ান্‌পুমাংস্চরতি নিস । 
নির্দমে! নিরহন্াঃ স শাস্তিমধিগন্ছর্তি ৭১॥ 





চি খিনি সর্কামনা ত্যাগ করিয়া নিষ্পৃহ 

হইয়া বিচরণ করেন, হিনি মমতাশুন্ এবং 

ন্রিহস্কার, তিনিই শাস্তি প্রা হয়েন। +১। 
মমতাশূন্ত-_আং শৃন্ঠ। 


ৰ ই উনার তীগ্মপর্ণি উমনতগ 





টির মনির) ৭২ 

হে পার্থ! ইহাই ব্রঙ্গনিষ্া!। ইহা প্রাপ্ত 
হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। ফেবল অস্ত- 
কালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্গনির্ষযাণ 
প্রাণ্ত হঞ্জী] যায় । ৭২। ৮: 

তবে ব্র্গনিষ্ঠা অতি অল্প কথার ভিতর 
আদিল। ইন্দ্রিসংঘম এবং কামনাপরিত্যাগই 
র্বনিষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে 
সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র-_ভগবদারা- 
ধনা ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব 
যতেজ্জিয় ও নিষফাম হইস্কা যে উশ্বরে চিত্বা- 
পণ, তাহাই প্রকৃত বঙ্গনিষ্ঠা। ইন্ট্রিযসংযম 
এবং ঈশ্বরে চিত্বা্পপপূর্বক নিফাম কর্মের 
অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ।। 

ইহা হইলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই 
হিন্দুধর্মের সারভাগ গীনগার় আর যাহ! কিছু 
আছে। তাহা এই কথার লক্জ্রসারণ মাত্র-_ 
অধিকারতেদে পন্ধতিনির্বাচন মাত্র। হিন্দধর্ছে 
বা অপর কোন ধর্খে ইহা ছাড়া যাহা কিছু 
আছে, তাহ! ধন্মের প্রয়োজনীয় অংশ নছে। 
তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্খ, নয় সামা- 
জিক নীতি, নয় বাজে কথা-_ত্যাগ করিলেই 
*ভাল। ইহা সকলের আরব, ইহার জন্ত বেদা- 
ধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধা-গান্ত্রীর জাব- 
শ্যক নাই। স্রীলোক বা পতিত ব্য্ছি, শৃদত 
বা যেচ্ছ, মুসলমান বা রটিরান, সকলোরই 
ইছা আরত্ব। ইহাই জগডে একমাত্র ধর্ম 
ইহাই একমাআ ০8৫:০10০ হও, রি 





: ঝ্ািভারাং বোগশাছে বাহ জংযবোগো নাম ধা ্ 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। 


জ্যায়সী চেৎ কর্ণুন্তে মত। বুদ্ধির্জনাদিন !। 
তৎ কিং কর্ণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি 

ঠা কেশব !॥১1 

হে জনার্দন! যদি তোমার ঈমতে কর্ম 
হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে 
হিংসাত্মক কর্থে কেন নিযুক্ত করিতেছ ?1১| 

বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে 
হইতেছে । ভগবান্‌ অর্জনকে যুদ্ধ করিতে 
বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীদ্লাধ্যায়ের শেষ কয়েক 
শ্লোকে অর্থাৎ স্থিতপগ্রজ্ঞের লক্ষণে অর্জন 
এইক্নপ বুঝিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম হইতে 
প্রেষ্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি 
জানই কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্মে, 
বিশেষ যুদ্ধের নায় নিরুষ্ট কর্ণ কেন নিযুক্ত 
কর়িতেছ? 

অর্জনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত 
হইল, শ্রীধর তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন, 
“শোচ্যানম্বশোচত্বম্” ( দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১ 
শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে 
মোক্ষসাধনজন্য নেহাত্মবিবেকবুদ্ধর কথা 

বলিয়া, তাহার পর “এবা তেইভিছিত। 

সাংখ্যে বুদ্ধিঃ” ইত্যাদি বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যা- 
য়ের ৩৯ প্লোক দেখ ) কর্ণও কথিত হইয়াছে। 
কিন্তু প্রতহভরমধ্যে খণপ্রধান ভাৰ স্পই*ঃ 
দেখান হয় নাই।. তথা বৃদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের 
নিক্ষিযন্, নিয়তেন্িযত্ব। নিরহঙ্কারত্ব উত্যাদি 
লক্ষণেয় ক্চণবাদে “এব! ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্ধ” 
(৭২ গ্লোক দেখ) সপ্রশংসা উপসংহারে বুদ্ধ 


ও কর্ম এতয়ধো বুদ্ধির শ্রেষঠত্বই ভগবানের 


চিল 





বস্ততঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে ম্প্টত; কোথাও 
বলেন নাই যে, কর্ম হইতে জ্ঞাল রেট ॥ ভবে 
৪৯ শ্লোকে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে, 

“দুরেখ হ্বরং কর্ম বুদ্ধিযোগাঞ্ধনজয় 1 

এখানে ভাষ্যকারেরা যে বুদ্ধি "নর্থে 
ব্যবসায়াত্মিক কর্মমোগ বুঝাইয়াছেন, তাহছাও 
উক্ত গ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। 
সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে 
জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল থাকে না। 
নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়ঃ এ 


কথাও পূর্ববে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই . 


তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যের টীকার 


“দুরেণ হাবরং কর্ম” ইত্যাদি শ্লোকটা বিশেষ": 


রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 

যাহাই হউক, জ্ঞান কর্শের গুণপ্রাধান্ত 
সন্বপ্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়ে তগবহৃক্তি যাহা আছে, 
তাহা কিছু “ব্যামিশ্র” (200116৩ 807৮125- 
০95 ) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপুর্বকই ডগ- 
বান্‌ কথা প্রথমে পরিস্ষট করেন নাই--ই 
প্রশ্নের উত্তয়ের অপেক্ষা করিয়াছিলেন । কেন 
না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্তা 
কয়েক্ট অধ্যায়ে জান-কর্মের তারতম্য ও 
পরম্পর-সনবন্ব-বিষয়ে যে শীমাংসা হইয়াছে, 


ইহা মনুষ্যের অনস্তমজ্গলকয়, . এবং ইহাক্কে, 
অতিমাহুষ-বুদ্ধি-পরহত বলিয়া স্বীকার কয়ে 


হয়। আর কোথাও কখনও তৃমগুলে এরগর 

সর্বামললময় ধর্শী কথিত হয় নাই... .. 
অঙ্জুন সেই “থ্যামিস্র* কের কথাই 

বিশেষ করিয়! বলিতেছেন, : 

বািধেণয যাকোন বিঘা মে। 

গুদেফং বদ নিশ্চিত্য থেন শ্রেযোইহমাপ রাম্‌। 


বা 


৮৬ 


আমার অন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার 


বায়! আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হুইব, সেই একই 


(এক প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত 
করিয়! বলিয়া দাও ।.২। | 
| শ্রীভগবানুবাচ। | 
লোকেহন্মিন্‌ দ্থিবিধা নিষ্ঠ! পুরা প্রোক্তা 
ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মষোগেন 
যোগিনাম্‌ ॥ ৩ ॥ 
হে অনথ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, 
ইহা পূর্ববে বলিয্াছি। অর্থাৎ সাংখ্যদিগের 
জ্নেযোগ এবং (কর্ম) যোগীদিগের কর্ম্মযৌগ 
বলিয়াছি ৷ ৩। 
এই সকল কথ! একবার বুঝান হইয়াছে 
পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। 
ন কর্ণামনারস্তানৈক্ম্্যং পুরুষোহঙ্গ তে । 
ন চ সন্নাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ 
এই কর্থ্বের অননুষ্ঠানেই পুরুষ নৈধশ্ময- 
প্রাপ্ত হন না। আর, কর্মত্যাগেই দিদ্ধি 
পাওয়া যায় না। ৪। 
অঞ্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি করস হইতে 
জ্ঞান শ্রেষ্ট,তবে কর্মে নিয়োগ করিতেছ কেন? 
তগবানের উত্তর, জ্ঞান ঘদি শ্রে্ঠই হয়, ভাহা 
হইলে কি তোমাকে কর্দত্যাগ করিতে 
বলিতে হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি 
তুমি কর্ম্ত্াাগ করিতে পারিবে? তুমি 


কোন কর্মের অঙুষ্ঠীন ন! করিলেই ফি নৈষশ্য 


প্রান্ত হইবে 1 মা নৈষ্র্াপ্রাপ্ত হইলেই 
সিকি হইবে? | ্‌ 


হইবে না, তাহা ভগবান্‌ বলিতেছেন, 
হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি- জাত তিউত্যকর্শরৎ । 





 কেছই কখনও ক্ষপমাত কর্ধা লা: করিনা 


খাফিতে পারে না। 


: এক্ষণেও বলিতেছি। 
 হলিলে, কর্শমান্রই বুধিতে হইবে 

 শ্রোত স্মার্ত কর্শা যে ভগবানের টি 
্ নহে, তাহা এরই প্লোকেই দেখা বাইতেছে। : 
লাই লস, 





বস্কিনচ্শ্্ প্রস্থাবলী 


. ব্যামিশ্র (সন্দহজনক ) বাক্যের দ্বারা 


শ্রন্কতিজ গুণে নর পু 
কর্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫1 2১ 
হে অর্জুন! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের 
শ্রেঠঠত্ব সত্বেও আমি তোমাকে কর্ম করিতে 
বলিতেছি, কিন্তু কর্ম্দ না করিয়া থাঁকিতে 
পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, 
প্রশ্বাস, অশন, শক়্ন, মান, পান, এ সকল 
কর্খ নয় ্ি ? জ্ঞানমার্গীবলম্বী হইলে এ সকল 
ত্যাগ করা যায় কি? 

জিজ্ঞান্থ এখানে বলিতে পারেন যে, ষে 
সকল কর্ম প্ররৃতির বশ হইয়া করিতে হইবে, 
তাহা ত্যাগ করা যায় না বটে, কিন্ত যে সকল 
কাঁধ্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি জ্ঞানী 
বা সন্ধ্যাসী পরিত্যাগ করিতে পারেন না? 

ইহার সহজ উত্তর এই, অস্ুষ্ঠের কর্ম 
কেহই পরিত্যাগ করিতে পাবে ন!। ঈশ্বরচিস্তা 
স্েচ্ছাধীন কর্ম্ম, ইহা কি জ্ঞানমার্গাবলক্বী 


: পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের 


উদ্দেশ্ত কি ? 

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে 
কর্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। হিন্দু 
শাস্ত্রে শ্রোত কর্্দ ও শ্মার্ভড কর্মফেই কর্ম 
বলে। কিন্তু ইহা! সত্য নহে, শ্রোত কর্ম ও 
স্মার্ড কর্ম ন। করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্টিতে 
পারে না এবং খই সকল স্বাভাবিক নহে যে, 
প্রক্কৃতির তাড়নায় বাধ্য হুইক্সা তাহা করিতে 
হয়। অতএব সাধারণতঃ ধাহাকে কর্ম ধলে, 
যাহা, কিছু করা যায়--তাহারই কথ। 
হইতেছে বটে । ইহ! আমি পূর্বেও বলিয়াছি, 
গীতার উরি কর 


ন্‌ বিসৃঢাত্মা মিথ্যাচার: স উচ্যতে 4৮) 





যে বিমুড়াত্ম॥ মনেতে ইন্জরিয়-বিষয়-সকল 
স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্দেজ্দিয় সংযত করিয়। 
অবস্থিতি কয়ে, লে মিথ্যাচারী। ৬। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে,কর্মের অননুষ্ঠানেই 
নৈষ্বন্দ্য পাঁওয়। যায না এবং কর্মত্যাগেই 
সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কার্ম্মর অনন্ুষ্ঠানে থে 
নৈষ্বন্দ্য ঘটে না, তগবান্‌ তাহার এই প্রমাণ 
দিলেন যে, তুমি কর্মের অনুষ্ঠান না" করিলেও 
স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম করিতে বাধ্য 
হইতে হইবে । আর কর্প্যত্যাগেই যে সিদ্ধি 
ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন যে, 
কর্খেক্সির সকল দংযত করিয়া, “কর্ম করিব 
না” বলিয়া বসিয়া! থাকিলেও, ইন্জরিয়ভোগ্য 
বিষয় সকল মনে আপিয়! উদ্দিত হইতে পারে। 
তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র। তাহাতে 
কোন সিদ্ধির সম্ভীবন! নাই। 

যদি কর্শত্যাগও কর! যায় না, এবং 
কর্্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্তবা 
কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে । 
যত্তিজ্রিয়াণি মনস! নিয়ম্যারভতেহর্জ,ন। 
কর্ণক্িয্ৈঃ কন্দুযৌগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭॥ 

হে অর্জুন! যে ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা 
নিয়ত করিয়া অসক্ত হইয়া! কর্েন্দ্িয়ের ছারা 
কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কবে, সেই শ্রেষ্ঠ । ৭। 
নিষ্তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ে। হকম্মণঃ | 

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্শর্ণঃ ॥ ৮॥ 

. ভুছি নিদ্ঘত কর্ম করিবে। কর্মশুন্ততা! 
হইতে কর্ন্ম শ্রেষ্ঠ । কর্মশূদ্ঠতা তোমার 
শরীরযাআআীও নির্বাহ হইতে পারে না। ৮। 

“তৎ কিং কর্ম্দণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি 
ক্লেশব 1 .অর্জ,নের এই প্রশ্নের, ভগবান্‌ এই 
উদ্ধার দিলেন। উত্তর এই যে, কর্দত্যাগ 
কেহই করিতে পারে না, এবং কর্ম্যাগ 
'ক্রিলেই পিদ্ধি ঘটে না। কর্ম না করিলে 





৮৪ 


অতএব কর্ম করিবে। তবে যদি কর্ম করিতেই 
হইল, তবে থে প্রকারে রুর্রিলে কর্ণ মঙগলকর 
হয়, তাহাই ফরিবে। কর্ম যাহাতে শ্রেষং- 
সাধক হয়, তাহার দুইটা নিয়ম কথিত হইল। 
প্রথম ইন্দ্িয়-সকল * মনের দ্বারা সংযত 
করিয়া, দ্বিতীয়, অনাস্ত হই কর্ম করিবে। 
তদতিরিক্ত আর একটা নিরম আছে । তাহাই 
সর্বোতকুষ্ট ও সর্ধশ্রেষ্ট,। এবং কর্্যোগের 
কেন্দ্রীভূত তাহা পরবর্তী প্লোকে কথিত 
হইতেছে । 


- বজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহস্ত্র লোকোহয়ং কর্দাবন্ধনঃ | 


তদর্থং কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গ: সমাচর ॥ ৯ ॥ 
ষক্তার্থ যে কম্ম? তত্তিন্ন অন্যঞ্সে করস ইহ- 
লোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌস্তেয় । তুমি 
সেই জন্ত (যক্তার্থ) অনাসক্ত হইয়া কর্মান্থ- 
্ঠানকর ।৯। ৃ ও 
যজ্ঞ শবের অর্থের উপর এই গ্লোকের 
ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাঁচর,বেদোক্ত ক্রিয়া 
কলাপকে পুর্বে যজ্ঞ বলিত,_ যথা অশ্বমেধাদি। 
এক্ষণে সর্বপ্রকার শাস্তরোক্ত ক্রিয়াকলাঁপকেই 
যজ্ঞ বলে। 
প্রাচীন ভাষাকার শঙ্কর ও প্রীধর এ অর্থে 
গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন,__প্ষজ্ঞো বৈ 
বিুরিতি এতের্যজ্ঞ ঈশ্বর” । শ্রীধর সেই অর্থ 
গ্রহণ করেন। অধুঙ্ছদন সরন্বতীও এইন্সপ 
অর্থ করেন। বামান্ুজ তাহা বলেন না । তিনি 
দ্রব্যাজনাদিক কর্শকে যর বলেন। 
শঙ্করাদি-কথিত যজ্ঞ শবের অর্থ গ্রহণ 
করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় 
যে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সফল কর্ম তাহা 
কেবল কন্মফলভোগের জন্ত বন্ধন মাত্র। 
অতএব অনাসক্ত হইয়! কেবল  ঈরোদেশেই 
কর্ম কৰিবে। 
মিড ভাষ্যকারেরা বলেন, 
সকল। . 


_ কল জলি 


২ তাহা! হইলে, বিচাধ্য ক্লোকের অর্থ বা 


হয বে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কম তাহা ভিন্ন | 


সকল কর্ম কর্মফলভোগের বন্ধন 


অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম 


 মাজ। 
করিবে। 
এস্থলে জিন্তান্ত হইতে পারে, তাও রর 
হয়? ভগবান্ই শ্বন্নং বলিতেছেন, নিতান্ত 
পক্ষে প্রকৃতিচাড়িত হইয়া এবং 
ভরীবনযাত্রা-নির্ববাহার্থও কর্ম করিতে হইবে। 
ঈশ্বরারাধনাকি সে সকল কর্শের উদ্দেস্ত 
হইতে পারে? আমি জীবনযাক্রা-নির্বাহার্থ 
প্ানপান-আহার-ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে 
ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে ? 

এ কথা বুঝিবার জন্ত, আগে স্থির করিতে 
হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মন্ষ্যের আরাধন। 
করিতে গেলে, আমর! আরাধ্য ব্যক্তির 
স্বস্তি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ 
তোধামোদপ্রিক ক্ষুদ্রচেতা মনে করা যায় 
না। তাহার স্তবস্ততি করিলে যদি আমাদের 
নিজের স্থখ কি চিত্তোন্নতি হয়, তবে এন্ধপ 
স্বস্ততি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, 
এবং এবপ স্থলে ই! অবস্তা কর্তব্য। কিন্তু 
তাই বলিয়া, ইহাকে প্ররুত ঈশ্বরারাধন! বলা 
যায় মা। সেইরূপ, যাহাকে সাধারণতঃ “্যাগ- 
যজ্ঞ” বলে, প্লম্প চন্দন নৈেদ্য হোম বলি উৎ- 
সব এ সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে । . 

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধন! বটে, 
কিন্তু তোষামোদে তাহার তুষ্টিসাধন হইতে 
পারে না। তাহার অভিপ্রেত-কার্্যের সম্পা- 


ঘন, তাহার নিয়ম-প্রতিপালনই ভীহার তুষ্টি- 


সাধন--তাহাই গ্ররুত ঈশ্বরারাধন1। এক্ষণে 
সাহার অভিগ্রেত-কার্যের সম্পাদন ও তাহার 
 নিয়ম-প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষ 
খ্ররাণে গ্রহলাদ এক কথায় এই প্রশ্্ের অতি 
ন্দর উত্তয় দিয়াছেন-_. 


- অন্তর্গত। 


.... “পরা দৈত্যাঃ সমতাুপেত রঃ 
 সমস্বমারধনম্ছ্ুত্।” :. : ২. 
র্বকূতে সমদৃ্টিই প্ররুত ইহা 


আমরা ক্রমশঃ ভূয়োভূঃঃ দেখিব, গীতোক্ত 


ঈশ্বরারাধনাও তাই--সর্বভূতে সমমৃষ্টি, সর 
ভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং স্বাৃতের হিভ- 
সাধন। 

অত কর্শাযোগীর ক্র, একমাজ 
উদ্দেশ্ী, সর্বৃতের হিতসাঁধন। 

যে কর্মকর্তা, সে নিজেও সর্বনূতেয় 
অতএব আত্মরক্ষাও জীত্বরাস্তি- 
প্রেত। জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকল- 
কেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল 
কথা আমি সবিস্তারে ধর্দতত্ে বুঝাইয়াছি, 
পুনরুক্কির প্রয়োজন নাই। 

এই নবম প্লোকে বল! হইতেছে যে,ণ্যজ্ঞ” 
(যে অর্থেই হউক) ভিন্ন অন্তত্র কর্মবন্ধন মা্র। 
“বন্ধন” কি, এইটা বুঝাইতে বাকি আছে। 
অন্যবিধ কম্পন নিক্ষল হয় বা পাঁপজনক, এমন 
কথা বলা হইতেছে ন! - বলা হইতেছে, তাহা 
বন্ধনস্বূপ। এই বন্ধন বুঝিতে জন্মাস্তরবাদ 
স্মরণ করিতে হইবে | কর্ম করিলেই জল্মা- 
স্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। কর্ণ 
ফল-_ন্ুফলই হউক আর কুৃফলই হুউক্‌, 
তাহা ভোগ করিবার জন্ত, জীবকে জন্মাত্তর- 
গ্রহণ করিতে হইবে । যতদিন জন্মের পর জন 
হইবে, ততদিন জীবের মুক্তি নাই। মুক্তির 
প্রতিবন্ধক-বলিয়াই কর্ণ বন্ধন মাত্র। | 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, হি জমা 
স্তর না থাকে? তাহা হইলেও দীতোক্ক 
নিষ্ষাম কর্মই কি ধর্মমাুমোদিত ?. লা নিষ্কাদ 


কর যা, সকাম কর্পও তা? 


দা উর দিই 
নিষষাস কর ভিন মনব্য্থ নাই। মহ 





নাই। অতএব গীতোক্ রি ধম বিশ্ব- 
জনীন। | 
সহ্যজ্ঞাঃ গ্রজাঃ ৬ পুরোৌবাচ প্রজাপতি: । 
অনেন পরসবিষ্যধ্যমেষ বোহস্তি্কামধুক্‌ ॥১০। 

পুর্বকালে, প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত 
যজ্ঞের থষ্টি করিয়া কহিলেন, “ইহার দ্বার! 
তোমরা বর্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের 
অভীষ্টপ্রদ হইবে” । ১০ । | 

এখানে “যজ্ঞ, শব্ষে আর “ঈশ্বর নহে বা 
ঈশ্বরারাধনা নহে। কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ 
শ্রোত ম্মার্ভ কর্ম্ই যজ্ঞ; এবং পরবর্তী 
১২শ, ১৩শ ১৪শ এবং ১৫শ শ্রোকেতে যজ্ঞ 
শব্দে কেবল প্র যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে 
একার্থে একটী শব্দ কোন অর্থবিশেষে ব্যব- 
হৃত করিয়া, তাহার পর ছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ 
ব্যবহার করে না । এজন অনেক আধুনিক 
পণ্ডিত নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। 
কাশীনাথ ত্রান্ধক তেলাঙ, স্বরুত অনুবাদে 
ষজ্ঞার্থে 5501017০0 লিখিয়াছেন। তাহার 
পর দশম লোকের টীকা লিখিয়াছেন_- 
€চ90102195 চাত 52০৫চিত৪ 50০0৩ 01 
17 110200255290 (নবম শ্রোকে ) 12হস 
00 6501 60155 075 9256 2৪ 0709৫ 
ভি 0০ 17 01512855805,” ডেবিস্‌ 
সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য 
দেখিয়াও গ্রাস করেন নাই, নোটে এইরূপ 
ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এ দিকে কামধুকের 
স্থানে [:507091. লিখিরা বসিয়াছেন ! এক- 
বার নহে, বার বার !! 

এতক্ষণ ভগবান্‌ সকাম কর্মের নিন্দা ও 
নিক্ষাম কর্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু 
বন্ধ সকাম 1 অতএব হজ্ঞার্থে ঈশ্বর না 


বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্‌ সকাম কর্ম্ম 


কক্ধিতে উপদেশ দিতেছেন | তাই নবমে 


কজার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান প্রাচ্য বেদ 


চর ও ১৭৫ ১৭ 


. বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। 


৮৯ 
হইতে বাহির করিয়াছেন ঢতুর্বেদ তীহার 


এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথ! 
বলা হইতেছে, 
প্রজাপতি যজ্জের সহিত স্থষ্টি করিয়াছিলেন । 
এমন কেহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা জীব 
বাজিনিস) প্রজাপতি যখন মনুযাস্থষ্টি করি- 
লেন, তখন তাহাকেও স্থষ্টি করিলেন। ইহার 
অর্থ এই যে, বেদে যজ্ঞবিধি আছে এবং যখন 
প্রজাপতি প্রজা স্থষ্টি করিলেন, তখন. সেই 
বেদও ছিল। গৌড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তষ্ঠ 
হইলেন, কিন্তু আমার অধিকাংশ পাঠক সে 
শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকেরা 
বলিবেন, প্রথমত্তঃ প্রজাস্থষ্টিই মানি নাঁঁ_ 
মনুষ্য ত বানরের বিবর্তন। তাঁর পর, বেদ, 
নিতা বা অপৌরুষেয় বা প্রজাহ্ির সমসাঁম- 
ধিক, ইহাও মানি না । পরিশেষে প্রজাপতি 
যে প্রজাস্থাষ্টি করিয়া ষজ্-সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা 
করিয় শুনাইলেন ইহাও মানি না। 

মানিবার আবশ্তকতা নাই। আমিও 
মানি না শ্রীকষ্ণও মানিতে বলিতেছেন না। 
ক্রমশঃ খুঝ1! যইবে । এই সকল কথার আলো- 
চনা, আঁর পরবর্তী কয়েকটী ক্লোকের প্ররত 
তাৎপর্যা আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব। 

পুনশ্চ লৌকিক' বিশ্বাসের টা নির্ভর 
করিফ়া বলিতেছেন, 
দেবান্‌ ভাবরতানেন তে দেবা ভাঁবযস্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাগ্স্যথ ॥ ১১। 

তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে : 
সংবর্ধিত কর ; দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্ধিত 
করুন। পরস্পর এইন্মপ সংবর্ধিত করিয়া 
পরম শ্রেদ্ঃ লাভ করিবে। ৯১ 

টীকার গ্রীধর স্বামী বলেন, পতোষর! 
হলিরভ্ভাগের ছার। দেবগণকে লংবদ্ধিত কন্ষিবে, 
দেবগণও' হা বারা অক্লোৎপত্তি করিয়! 


.ভোমান্দিগকে সংবর্ধিত করিবেন ।» 


'কখ। আছে। থাকুক। 
ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাসত্ব, যজ্ঞ 
ভাবিতাঃ 
তৈর্দ্ভা ন প্রদারৈভ্যো যো ভূঙক্তে স্তেন 
এব সঃ ॥ ১২ ॥ 
যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত দেবগণ যে অভীষ্ট 
ভোগ ছ্োোমাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে 
তদ্দত্ত (অন) না দিয়, যে খায়। সে'চোর।১২। 
শন্কর ও শ্রীধর দ্বামী বলেন (বলিবার 
বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) “পঞ্চ- 
যজ্ঞাদিভিরদস্থাঃ” পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা না দিয়া 
যে খায়, সে চোর। : পঞ্চযজ্ঞ যথা-_ 
অধ্যাপনং ব্রহ্ষযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্‌। 
হোমে দৈবো! বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথি- 
| ভোজনম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ব্রহ্গযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃষজ্ঞ বা 
তর্পণ, দৈব্যজ্ঞ বা হোম, ভৃতঘজ্ঞ বা বলি, এবং 
নরযজ্ঞ ব। অতিথি-ভোজন । ইহা! শ্মরণ রাখা 
কর্তব্য যে, শ্রীধর “'পঞ্চযজ্জৈরদত্ব।” বলেন না, 
“পঞ্চবজ্ঞাদিভিরদত্বা” বলেন । 


বক্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচ্যন্তে সর্বকি হিষৈঃ। 
ভুঙজতে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যাত্ম- 
কাঁরণাৎ ॥১৩| 


যে সঙ্জনগণ ঘজ্জাবশিষ্ট ভোজন করেন, 
তাহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহারা 
কেবল আপনার জন্ত পাক করে, সেই পাপি- 
ডেরা পাপভোজন করে। ১৩। ৃ 
: অঙ্নান্তবস্তি তৃতানি পর্জান্তাদস্সস্ভবঃ | 
-হব্জান্তবন্তি পর্জান্তো যজ্ঞ; কর্মসমুস্তবঃ ॥ ১৪. ॥ 


.. অন্প হইতে ভূত কল উৎপন্ন ;. পর্জন. 





আমরা 
 তত্সন্ন না খাইলে বাচি না, ইহ! জানা আছে। 
“দেৰতাঁরাও না কি যজ্তের বি খাইয়া থাকেন, 
খাইলে তাহাদের পুষ্টিসাধন হয় । বেদে এরূপ 





তে আর সে বক হইতে পর্ণ. 
কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি। ১৪। ও 


পর্জন্য একটা বৈদিক, দেবতা। তিনি বৃষ্টি 
করেন। এখানে: পর্জনি অর্থে বৃষ্টি বুঝিলেই 
হইবে। 

অল্প হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাটা 
ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয়, এবং 
বোধগম্য বটে । টীকাকারের! বুঝাইয়্াছেন, 
অন্ন রূপাস্তরে শুক্র শোণিত হয়, তাহ! হইতে 
জীব জন্মে। ইহাই যথেষ্ট। 

তার পর, বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাও 
স্বীকার করা য|ইতে পারে; কেন না, বৃষ্টি 
না হইলে ফসল হয় না। কিন্তু বক্ত হইতে 
বৃষ্টি, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন 
না। টীকাকারের1 বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ 
জন্মে। অন্য ধুমেও মেঘ জন্সিতে পারে। 
অধিকাংশ মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে । যে দেশে 
যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সে 
যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ব এ স্থলে আলো- 
চিত হইতেছে না। তবে কি ভগবহৃক্তি 
অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক ? ক্রমশঃ তাহাই 
বুঝাইতেছি। 
কর্ম ব্রনোত্তবং বিদ্ধি ব্রহ্ধাক্ষরসমুস্তবম্‌। 
তশ্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং ষষ্ধেে প্রতি- 

ভিতম্‌॥ ১৫ ॥ 

কর্ম ব্রহ্ম হইতে উড়ৃত জানিও ) ব্রহ্ম 
অক্ষর হইতে সমূডূত॥ অভএব সর্বগত ব্রন্ধ 
নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫। + 

টীকাকারেরা বলেন, ব্রন্ম শব্দে এখানে 


বেদ বুঝিবে;) এবং অক্ষর পরমাত্মা। তবে 
কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন: যে, প্রথম 
চরণে ব্রহ্ম শবে বেদ বুঝিস, দ্বিতায় চরণে ব্রচ্ছ 
শব্দে প্রর্রহ্গ বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। 


কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং অন্তান্ | 


অস্থবাদকেরা এই মতের. আন্থবর্তী. হইয়াছেন ।. 


শ্রীমন্ত ব্রার রী এ 


কিন্তু শঙ্করাচাধ্য, শ্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম 
শঞ্ষে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের 
ছুট প্রকার অর্থ কর! যায়। 

প্রথম, শ্্ীধরাদির মতে-_ 

পক বেদ হইত, এবং বেদ পরক্রহ্ম 
হইতে সমুভ্ভূত হইয়াছে ? অতএব সর্বগত ব্রহ্ম 
নির়তই যজ্ঞে গ্রতিষ্ঠিত আছেন ।» 

দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্ষ্ের মতে__ 

“কর্ম বেদ হইতে এবং বেদ পরত্রহ্ম হইতে 
সমুন্তুত হইয়াছে ; অতএব বেদ সর্বার্থ-প্রকা- 
শকত্ব ছেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিঠিত আছেন 1” 

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ 
করিতে পারেন) স্থুল তাৎপর্ষ্যের বিদ্ব কোনও 
ব্যাখ্যাতেই হইবে না! 
এবং প্রবস্তিতং চক্রং নান্বর্তয়তীহ যঃ। 

অধায়ুরিক্তর্িয়ারামো মৌঘং পার্থ স 
জীবাত ॥ ১৬ ॥ 
এইব্সপ প্রনস্তিত চক্রের যে অস্ুবর্তী না 
হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম। হে পার্থ, 
সে অনর্থক জীবনধারণ করে । ১৬। 

(ইন্দ্রিয়স্ুথে যাহার আরাম, সেই ইন্দ্রিয় 
রাম।) 

ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কন্ম, কর্ম 
হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, 
অন্ন হইতে জীব। টীকাঁকারের! ইহাকে জগচ্চক্র 
বলিয়াছেন। কর্ম করিলে এই জগচচকের অস্থ- 
বর্তন করা হইল। কেন না, কন্ম হইতে যজ্ঞ 
হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে,মেঘ হইতে অন্ধ 
হইবে, অন্প হইতে জীবনবাত্রা-নির্ধবাহ হইবে। 
এই হুইল চক্রের একভাগ । এ ভাগ সত্য নহে) 

 ফেন না আমর! জানি, কর্ম রী যজ্ঞ * 


পপি ০২ সপ শিপ শাশাশাীশীতি 


হি সি স্মার্ত দিন ক্ন্ম 
কাজেই যক্ত ভিন কর্ম নাই, তাহ হইলে “ন 
ছি কশ্সিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষউত্যকল্মকৎ,” 


৯১ 


হয় না, হজ্ঞ করিলেই মেখ' হয় না, মেঘ হই-. 
লেই শস্ত হুয় না (সকল মেঘে কৃষ্টি নাই 
এবং অতিবৃষ্টিও আছে ) ইত্যাদি । পক্ষাস্তরে 
যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম আছে, বিনা যক্ঞেও মেঘ হয়ঃ 
বিনা মেঘেও শল্ত হয় (যথা রবিখন্দ ), শল্ত 
বিনাও জীবনধাত্রা-নির্বাহ হয়, (উদ্লাহরণ, 
সকল অসভ্য ও অর্দসত্য জাতি মৃগয় বাঁ পঞ্ড- 
পালন করিয়া খায়) ইত্যা্দ। 

চক্রের দিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে 
বেদ, বেদ হইতে কর্্ম। ইহাও বিরোধের 
স্থল। ব্রহ্ম হইতে বেদ না বলিয্কা, অনেকে 
বলেন, বেদ অপৌরুষের। অনেকে বলিতে 
পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রন্মসম্ভৃতও 
নহে, খবি প্রণীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেছেই 
আছে। তার পর, বেদ হইতে কর্শ, এ কথা 
কেবল শ্োত কর্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার 
কর্ন সম্বন্ধে সত্য নহে । পাঠক দেখিবেন, 
দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পর্য্যস্ত 
আমর। অনৈসর্ণিক কথার ঘোরতর আবর্ডে 
পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক (0050160- 
060) কথা। এখানে মহর্ষিতুলয প্রাচীন 
ভাষাকারেরা কেহই সহায় নহেন ; তাহার! 
বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়। অনায়াসে 
উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। আমর! শ্লেচ্ছের 
শিষ্য ; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। 
তবে ইহা আমর! অনায়াসে বুঝিতে পারিব 
যে, গীত! বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নছে। বিশুদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক তত্বপ্রচার জন্য [30305 বা 
[0021৩ ইহ্থার প্রণয়ন করেন নাই। তিন 
সহশ্র বৎসর পুর্বে যে গ্রন্থ প্র্নীত হইয়াছে 
উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার 
প্রত্যাশা করা যায় না ।॥ 


2 শিপিপীশাপপিসপিপশাতশািশপীেশপি এলি 


(৫ম শ্লোক), এবং “শরী়ধাত্রাপি টি 
প্রসিধ্যেদ কর্মপ১” ( ৮ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের 
অথ “নাই। রি 


৯২ 
"তবে, পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা 
তুমি ভগবছুক্তি বলিতেছ, তাহা ভ্রমশূন্ত ও 
অসত্যশূন্ত হুওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক 
হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা কি 
প্রকারে সম্তভবে ? 

কিন্তু এই সাভটী শ্লোচ যে ভগবনুক্তি, 
তাহা আমি বলিতে পারি না । আমি পৃর্ক্বেই 
বলিয়াছি যে, গীতায় ধাহা কিছু আছে, তাহাই 
যে ভগবছুক্কি, এমন কথা বিশ্বীপ করা উচিত 
নেহ। 
অন্ত কর্তৃক সঙ্কলিভ হইয়াছে । যিনি সঙ্কলন 
করিয়াছেন, তাহার নিজের মতামত অবশ্ত 
ছিল। তিনি যেনিজ সঙ্কলিত গ্রন্থে কোথাও 
নিজের মত চাপান নাই, ইহা সম্ভব নহে । 
শ্রীধর স্বামীর স্তায় টাকাকারও সম্কলনকর্তা 
সম্বন্ধে “প্রায়শং  শ্রীকষ্চমুখাদ্বিনিঃস্হতানেব 
প্লোকানলিখৎ”* ? ইহ। বলিয়া স্বীকার করি- 
ধাছেন যে,“কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে ব্যরচৎ।”%? 
এখানে দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্ণোক্ত নিফাম 
ধর্খবের সঙ্গে এই সাতটী শ্লোকের বিশেষ 
বিরোধ । এজন্ত ইহ! ভগবছুক্তি নহে সঙ্ক- 
লনকর্তার মত-_ইহাই আমার বিশ্বাস । 
» তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহা! যদি 
প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে এ সকল 
কথ। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া 
উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই । আমি 
“কুষ্চরিত্রে” দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষী 
শক্তির দ্বার! পার্থিব কন সকল নির্বাহ করেন, 
এশী শক্তি দ্বারা নহে। মনুষ্যত্বের আদর্শের 


বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মন্ুষ্যদেহ গ্রহণ করা 


বুঝা যায়.না। কৃঙ্চ যদি মানবশরীরধারী, 


ঈশ্বর হয়েন, তবে তাহার মান্থুষী শক্তি ভিন্ন 


প্রশী শক্তির দ্বার! কার্ধ্য কর অপস্তব,কেন না, 


কোন মানষেরই এপী শাক্ত নাই-_মানুষের __ 
'আদর্শেও থাকিতে পাৰে সু কেবল মান্ছষী 


আমি ঝলিয়াছি যে, রুষ্ণকথিত ধন্ম 


শক্তির ফল যে ধর্মতত্ব, তাহাতে তিন সহ্ত্র 
বৎসর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা! করা 
যায় না। ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নতে। 
আর, এই বৈজ্ঞানিকতা-সম্বন্ধে আর 
একটা কথ! আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর 
অনুগ্রহ করিয়৷ নৃতন ধন্মতত্ব প্রচার করি- 
লেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান 
অতিক্রম করিয়া,নিজের সর্বজ্ঞতাপ্রতাবে আর 
তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে অব- 
স্থায় দীড়াইবে, তাহার সহিত সুসঙ্গতি রাধি- 
লেন। বিজ্ঞানের যেরূপ জ্রুতগতি, তাহাতে 
তিন চারি হাজার বসর পরে বিজ্ঞানে যে কি 
না করিবে, তাহা বলা যায় নাঁ। তখন হয় 
ত মনুষ্য জীবস্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া স্থ্টি 
করিবে, ইথরের রঙ্গে চড়িয়া জপ্তর্ষি- 
মণ্ডল * বা রে।ছিণী নক্ষত্র + বেড়াইয়া 
আসিবে, হিমালয়ের উপর দীড়াইগা মঙলাদি 
গ্রহ-উপগ্রহবাসী কিন্তুত-!কমাকার জীবগণের 
ঙ্গে কথোপকথন বাঁ যুদ্ধ করিবে, এ বেলা ও 
বেলা' হুধ্যলোকে অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ 
রাখিতে যাবে । মনে কর, ভগবান্‌ সর্ব 
জ্ঞতীপ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে স্ুসঙ্গতি 
রাখিয়া তুপষোগী ভাষান্ন নৃন ধর্ম্তত্ব প্রচার 
করিলেন। করিলে, গুনিবে কে? অন্থ্বস্তী 
হইবে কে? কেহনা। এইজন্ ঈশ্বরোক্কি 
সময়োপযোগী ভাষার প্রচারিত হওয়া উচিত। 
তার পর, ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে, 
সেই প্রাচীন-কালোপযোগী ভাষার দেশ-কাল- 
পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্য। হইতে পাবে। সেই 
জন্যই শঙ্করাদি দিখ্বিজয়ী পঙ্জিতকৃত গীতীভাষা 
থাকিতেও আমাৰ স্তায় মূর্খ অভিনব ভাষা- 
রচনায় সাহশী। 
এই, সাতটী প্লোক ষে বৈজ্ঞানিক অসত্যে 
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কলক্কিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই 
ভিনটা উত্তর দিলাম। দ্বিতীর আপত্তি এই 
উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটা শ্লোক 
গীতোক্ত নিষাম ধর্মের বিরোধী । এ আপত্তি 
অতি যথার্থ। তবে এই কর়টী শ্লোক কেন 
এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও 
শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের 
টাকায় বলিয়াছি। মধুস্থদন সরস্বতী যে উত্তর 
দিক্াছেন,তাহা] অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে 
পাঁরে। পরিব্রাজক শ্রীকষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার 
মন্্ার্থ অতি বিশদরূপে ঝুঁঝয়াছেন, অতএব 
কাহার রুত গীতার্থ-সন্দীপনী নামী টীকা হইতে 
শ্রী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি । 

“সহুষজ্ঞ” অর্থাৎ কর্্মাধিকারী ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয় বৈগ্তকে সন্বোধন করিয়া প্রজাপতি 
যাহ। বপিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কন্মেরই 
উদ্দেঘাষণা হইল; কিন্তু “মা কর্মমফলহেতুভূঃ” 
এই বচনে কাম্য কর্মের নিষেধও কর! হইয়াছে, 
এবং গীতাঁতেও কাম্য কনম্ধের প্রসঙ্গ নাই, 
এজন্ট ব্রহ্মার উদ্জি এ স্থলে নিতাস্ত অদগত 
বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্ত বিচার করিয়া 
দেখিলে,এ আশঙ্কা বিদুরিত হইবে। “প্রজাগণ, 
তোমর। কামনা করিয়৷ ফলপ্রাপ্তির ভাসা ঘন্ডের 
অনুষ্ঠান করিও” ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই । 
কর্তব্যান্থরোধে কন্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইঞ্টই 
ব্রঙ্গার উদ্দে্ত। কিন্তু এই কম্মসাধনমধ্যে 
থে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই থোধ- 
পার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা [ন্য়মিত যজ্ঞের 
অন্থষ্ঠান করিও । তাহারই অলৌকিক প্রভাবে, 
তোমরা যখন যাহ! বাসন! করিবে, তাহ সিদ্ধ 
হইতে থাঁকবে। লোকে আম্মেরই জন্ট যেমন 

আআতবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্ত ছায়া ও মুকুলের 
লাগন্ধ ভাহাঁরা বিন! চেষ্টাতেই পাইয়া] থাকে, 
সেইরূপ কর্তব্যের অন্গুরোধেই কর্ম সাধন 
করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল-কামনা না 


শ্ীমস্তগবদগীতা । 


৯৩ 


করিলেও, উচ্ক! শ্বতএব প্রা হুইবে। ফলে 
ইচ্ছা না খাকিলেও, কর্মের স্বভাবগুণে 
ফল উৎপন্ন হুইস্! থাকে |» | 
আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট 
শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের স্ঠায়, এ উত্তরও 
সস্তোধজনক হইবে ন1। কিন্ত বিচারে বা প্রতি- 
বাদে আমার কোন প্রয্ষোজন নাই। এই 
সানটী শ্লোকের ভিতর একটী রহস্তা আছেঃ 
ভাহা দেখাইয়। দিয়া, ক্ষাস্ত হইব। 
গীতাকার বাঁলতেছেন যে-- 
সহবজ্ঞাঃ প্রজা? স্ষ্ট1 পুরোবাচ প্রজাপতিঃ 1 
এ কথা গীতাকার নিজে হইতে বলেন 
নাই। এইরূপ বিশ্বাপ গ্রাচীন ভারতে প্রচ- 
লিত ছিল। মনুসংহিঠায় আছে, 
“কম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোহশ্ছজঙ্ প্রাণিনাং 
প্রতঃ। 
সাপ্যানাঞ্চ গণং সুক্ষুং যজ্ঞের সনাতলম্‌ ॥% 
১-২২। ইত্যাদি । 
যজ্ঞের দবার| যে দেবগণ পারতুষ্ট ও প্রসন্ন 
হয়েন, এবং বজ্ঞকীরীকে অভিমত ফ্লদান 
করেন, ইসা] বৈদিক ধন্মেপ স্থুলাংশ ইহাই 
লৌকিক ধন্মু। 
এখন, পুর্ববপ্রচলিত প্রাচীন লোকিক ধর্মের 
প্রতি ধর্সংক্কারকের কিরূপ আচরণ করা 
কর্তব্য? এমন লৌকিক ধর্ম নাই, এবং 
হইতে পারে না যে, তাহাতে উপৎর্খের 
কোনও ফন্বন্ধ নাই। যিনি ধর্মসংস্করণে 
প্রবৃত্ত, তিনি সেই লৌকক ববিশ্বাসযুক্ত উপ- 
ধর্মের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন ৯ 
কেছ কেহ বলেন,তাহার একেবারে উচ্ছেদ 
কর্তব্য। মহপ্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, 'কস্ত 
তাহার ও তাহার পরবর্তী মহাপুরুষগণের তর- 
বারিতু জোর তত বেশী না থা(কিলে,তিনি কৃত- 





কি 





* ইহার অন্বাদ পুর্বে দেওয়া হইয়াছে । 


ডি: 


-কাধ্য হইতে পারিততন না। ীশুত্রীষ্ট নিজে 
যীনুদ! ধশ্বের উপরেই আপনার প্রচারিত ধর্ম 
তত্কু সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তার পর খ্রীষ্টার 
 ধর্থ্ যে রোমক সাত্রাজ্জা হইতে প্রাচীন উপ- 
ধন্্রকে একেবারে দুরীক্ৃত কারয়া ছল, তাহার 
একমাত্র কারণ এই ধে, রোমক সাম্্রাঙ্গের 
প্রাচীন ধন্ম তখন একেবারে জীবনশৃস্ত 
হইয়াছিল। বাহা। জীবনশুন্ত, তাহার মৃত 
দেহটা ফেলসা দেয়া বড় কঠিন কাজ নহে। 
পক্ষান্তরে শাক্য।সংহ্ের ধন্ম? প্রাচীন ধর্দের 
সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাউ। 
গীতাকারও বৈদ্দিক ধর্মের প্রতি খড়াহস্ত 
নহেন। তিনি জানিতেন যে, তাহার কথিত 
নিফাম কন্মযোগ ও জ্ঞানযষোগ, কথনও 
লৌকিক ধন্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে 
পারিবে নাঁ। তবে লৌকিক ধর্ম বজায় থাকিলে 
ই্ার দ্বারা প্রকুষ্টর্ূপে সেই লৌকিক ধর্মের 
বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে। এজন্ত তিনি 
সন্বন্ব-বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নছেন। বীহারা 
বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহার মধ্যে তাহাকে আমর গণন। 
করিরাছি। কিন্তু তাহার কৃত যে বিদ্রোহ, 
তাহার সীম! এই পর্য্যস্ত যে, বেদে ধর্ম আছে, 
তাহা অসম্পূর্ণ; নিষফষাম কন্মযোগাদির দ্বারা 
সম্পূর্ণ করতে হইবে । এই জন্য তিনি বৈদিক 
সকাম ধর্মকে নিকৃষ্ট বশিরাছেন। কিন্তু নিকষ 
বলিয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, 
এমন কথা, বলেন না। তাহার গুণসধ্ন্ধে 
এখানে গীতাকার যাহা বলেন, বুঝাইতেছি। 
যাহারা কর্মকরে (সকলেই কন করে), 
তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হই-. 
তেছে। প্রথম।যাহার! নিক্ষামকর্মী,এবং যাহারা 
নিফীম কম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ 
করিয়াছে তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে পাত্মরতি” ও 
বা "আত্মারান” বলা হইন়্াছে। দ্বিভীয়,যাঁহানা 





কেবল আপন ইন্দরিযন্থখের জন্য কন্ম' করে। 


যোড়শ শ্লোক তাহা দিগের “ইন্জিয়ারাম” বলা 


হইয়াছে । তত্তিক্ দ্বিতীয় শ্রেনীর লোক আছে, 


তাহার! প্রচলিত ধন্সর্নথসারে যক্ঞাদি করিয়া! 


জ্ঞাবশি্ট ভোজন করে। দশম হইতে 
পঞ্চদশ শ্লোকে তাহাদেরই কথ! বলা হইল। 
তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা করা যাইতে 
পারে যে, তাহারা “ইন্দ্রিয়ারাম* নহে-_প্রচ- 
লিত ধন্মচুসারে চলিয়া থাকে । যদিও তাহা- 
দের ধর্ম উপধর্ন্ম মাত্র, তথাপি তাহারা! ঈশ্খ- 
রোপাসক ; কেন না, ঈশ্বর যন্তে প্রতিষ্ঠিত । 
এই কথার তাৎপর্য আমরা পরে বুবিব। 
দেখিব যে, কষ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন 
দেবতা নাই। যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা! 
করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। সে 
উপাসনাকে তিনি অবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন। 
কিন্তু তথাপি তাহাও তাহার উপাসনা, এবং 
তিনিই তাহার ফলদাতা, ইহাও বলিয়্াছেন। 
এখন জিজ্ঞান্ত, কাহাদ্দের মতটা উদার ? 
ষাহারা বলে যে, বৈধ অবৈধ উপাসন! অনস্ত 
নরকের পথ, ন। বাহার! বলেন যে, বৈধ হউক 
আর অবৈধ হুউক, উপাসন! মাত্র ঈশ্বরের 
গ্রাহথ? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের 


উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার? 


ঝ্রহার! বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসক 
ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন বাহীরা বলেন 
যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের 
হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে, 
যে বলে,যে, নিরাকারের উপাসনা না করিলেই 
অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেখনই 
উপাসনা করে। 

শাজ। বা 595813821) 552. বা! আমাদের 


_লালদীঘি সবই জল।. কিন্তু জল: গঙ্গা নঙে, 
০ম) 595. নহে বা লালদীঘি নহে। 


প্জাল অনুযাজীবনের পঙ্গে নিতাস্ত প্রয়োজনীয়)» | 


শ্ীমন্তগবদগাঁতা 1. 


বলিলে কখনও বুধাইবে না যে গজ! ম্ুযযু- 
জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা 
(5850180559৪. তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীদ্র 
1! লালদীঘি তজ্জন্য প্রয়োজনীয় । অতএব 
বঙ্ছ। সর্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষু অতএব 
বন্ডার্থে” বলিলে “বিষণ থে” বুঝিতে হবে, 
এ কথ! খাটে না। 

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত 
হইতে পারে কি না, এখন দেখা যাউক । আর 
কোন অভিপ্রায়ই খু'জিয়! পাওয়া যায় নাঁ_ 
তবে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধত করি- 
যাছি, তাহাতে যা হউক একটা কিছু পাওয়া 
যায়। সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্ত্র এবং 
অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ত করেন। সেই 
দেবগণের মধ্যে বিষ্ট একজন। সেই যজ্ঞে 
ইনি অন্য দেবতাঁদ্িগের উপর প্রাধান্য লাভ 
করেন এবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়! পরিচিত হইয়া 
ছেন। অতএব এই বিষু ঈশ্বর নছেন। আর 
পাঁচট। দেবতার মধ্যে একজন মাত্র--আদো 
আর পাঁচটা দেবতার সঙ্গে সমান! শঙ্করা চার্ধ্য- 
ক্কত ব্যাখ্যা এই যে;“ষজ্ঞো নৈ বিষুরিতি শ্রুতে- 
ধর্ত ঈশ্বর: 1” এখন যাহা বলিবেন যে, যদি 
“যজ্ঞ! বৈ বিষুঃ ইহা! স্বীকার করিলে, যক্ত 
ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন 
কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না। 

শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পগুত ছই সহ বৎ- 
সরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়্াছেন কি 
না সনেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, 
তাছার পাক] বহন করিবার যোগ্য । তবে 
গেশ-কাল-পাজ্জ ধিবেচন1 করিয়া আমাদের 
স্মরণ করিতে হইবে যে, গীত। যে আস্তস্ত সমস্ত 
জ্ীকুফের সুখপন্মশবনির্গতি, ইহা। তিনি বিশ্বাস 
কারতেন বা কজিতে:রাধ্য । কাজেই এখানে 
অপরের. উক্তি কিছু আছে বা যোড়া-তাঁড়া 
আছেঃ এমন কথা, তিনি মুখেও আনিতে 


৯৫. 
পাবেন না। পক্ষাস্তরে,যদি মজ্ঞের প্রচলিত অথ 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বৈদিক ক্রিয়া- 
কলাপের অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেয়! 
হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত হয় । কেন 
না, এ পর্য্যত্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম অগ্রশংসিত্ত 
ও নিষ্ষাম কর্ম অন্জ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন। 
এই জন্ত এখানে বজ্ঞাথে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ, 
প্রয়োজন ছিল। তাহা বলিয়াও পবস্তী কয়টী 
শ্লোকের কোন উপায় হক নাই। সে সকলে 
ষজ্ঞার্থ কাম্য কন্্ই বুঝাইতে হইয়াছে । গীতার 
এইরূপ কাম্য কম্মের বিধি থাকার কারণ 
যোড়শ শ্লোকের ভাষ্ো শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন 
যে,প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা-প্র।গ্ডির জন্ত 
অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মযোগানুষ্টাম করিবে । 
ইহার জন্য “ন কন্মণামনারস্তাৎ” ইত্যাদি 
যুক্তি পূর্কো কথিত হইয়াছে; কিন্তু 'অনাস্মজ্ঞের 
কর্ম না করার অনেক দো জাছে, ইহাই 
কথিত হহতেছে। 

শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচাধ্যের অন্থবর্ভা । তিনি 
নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঘজ্ঞার্থে ঈশ্বর বুঁঝিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন যে, সামান্ততঃ 'অকর্ধ, 
( কর্মশুন্তাতা ) হইতে কামাকর্খা শ্রেষ্ট, এই 
জন্ঠ পরবর্তী শ্লোক করা কথিত হইগাছে। 

সেই পরবর্তী শ্লোক কঃ তাহা নিয়ে 
জানিতে পারিবেন । তাহার ব্যথ্যায় প্রবৃত্ত 
হইবার পুর্বে'ষদি আমর! কেহ শঙ্করাচার্ঘযকৃত 
নবম শ্লোকের যজ্ঞ শবের ব্যাথা, গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছক না হই, তবে তাঙ্ছার আর. একটা] 
সদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্তব্য । 

যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে: গ্রহণ 
করিলে ক্ষতি কি? যজ, ধাতু দেংপূজার্থে। 
অতএব. যজ্ঞের মৌলক আর্থ দ্বেবোপাষনা । 
যেখানে. বহু দেবতার উপসন! স্বীকৃত, সেখানে 
সকল দেবতার পূজা যল্ত । কিন্তু যেখানে এক 
ঈশ্বরই সর্ববদেবময়, যথা__ : 


৯৬ 


“যেহপান্টাদে বতাভক্ত। যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ ): 
তেহাপ মামেষ কৌন্তের় যজজ্তাবধি- 
পূর্ধবকম্‌ ॥৮ ২৩ ॥ গীতা, ৯ অ। 
সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বপারাধনা। ভগবান্‌ 
তাহাই ম্বয়ং বলিতেছেন- 
“অভং হি সর্বধজ্ঞান।ং ভোক্তা চ গ্রভুরেব 
চ।” ২৪ ॥ গীতা, ৯ অ। 
যজ. ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারা- 
ধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবন্ধত হইয়াছে । উপরি- 
ধৃত শ্লোকে !তন্টী উদাহরণ মাছে । আরও 
অনেক দেওয়া যাইতে পারে_ 
“ভূত্তানি যাস্তি ভূতেজ্য। যাস্তি মদ্যাজিনো- 
হাঁপ মাম্‌।” গীতা, ২৫, ১০ অ। 
“্যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্তাবরাণাং হিমীলয়ঃ1” 
গীতা, ২৫, ১* অ। 


অন্য গ্রস্থেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাপনাথে 


বাবহার অনেক দেখা যায় | ধথা মহাভারতে 
প্বাকৃযজ্ঞেনার্চিতো দেব গ্রীতাং মে জনা- 
দিন |” শীস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায় ॥ 
এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্ববা- 
রাধনা বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহা 
করিলে, এই শ্লোকের সর্থও হয়, স্ুপঙ্গত 
অথও হয়। 
কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করি- 
বার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। এক্টী 
আপত্তি এই £--এই শ্লোকের পরবর্তী কয় 
শ্লোকে হজ্ঞ শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে ; সেখানে 
যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় নাঁ। “সহ- 
যজ্ঞাঃ পজাঃ» যজ্ঞভাবিভাঃ দেবাঃ” প্যজ্ঞ- 
শিষ্টাশিনঃ” “যজ্ঞক্রসমুস্তবঃশ “যজ্ঞে প্রতি 
িতম্‌” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্ধে বিষণ বা 


ঈশ্বর বুধাইতে পারে না। এখন ৯য শ্লোকে 


যজ্ঞ শব্ধ এক অর্থে বাবহার করিয়া, তাহার 
পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চ- 
দশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সই শঙ্খ ব্যবহার করা 


নিতাস্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে 
না, গীতাপ্রপণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহ! 
নিতান্ত অসস্ভব। হয় গীতাকর্ভা রচনাক়্ নিতাস্ত 
অপটু, নস শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অথ 
্রাস্ত। এ ছুইয়ের একটাও স্বীকার কৰা বায় 
না। বদিতানাযায়, তবে স্বীকার করিতে 
ভইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যস্ত 
একাথেই ঘজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নম্ব 
নবম শ্লোকের পর 'একটা ধোড়াতাড়া আছে । 

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম 
নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ বিষুর 
নাম। কোথাও এমন প্রয়োগ নাই। “হে 
যজ্ঞ!” বলিলে কেহই বুৰিবে না যে, “হে 
বিষে! 1? বলিয়া ডাকিতেছি। “বিষ্ণুর দশ 
অবতার” এ কথার পরিবর্তে কখনও বল। যায় 
ন। যে, যজ্ঞের দশ অবতার” | “যজ্ঞ, শঙ্খচক্র- 
গদা-পদ্মধারী বন মালী” বলিলে লোকে হসিবে। 
তবে শঙ্করাচাধ্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে 
বিষু)? কেন বলেন, তাহ। তিনি বলিয়াছেন । 
“ষজ্ঞো বৈরুত্িষুরিতি এ্রুতে৪” যজ্ঞ বিধু, ইহা 
বেদে আছে। 

শতপথ ব্রাহ্মণে * কথিত আছে যেঃ অগ্নি, 
ইন্্র, সোম, মঘ, বিষণ, প্রভৃতি দেবগণ কুরু 
ক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তাহারা ষজ্ঞকালে 
এই প্রতিজ্ঞ করিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে 
যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আন্তির দ্বারা 
যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হুইতে পারিবেন, 
তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। বিষ্ণু 
ভাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবভাদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথ ব্রাক্ষণ 
হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 

 “তদ্িষুঃ প্রথমং প্রাপ। স দেবানাং শ্রেক্ঠো- 

ইহভখৎ। তণ্মাদাহুবিধুধর্ধেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। 


ক ১৪1১৯, 


গীতা । ৯৭ 





স্বঃ স বিকুর্ধজঞঃ সঃ । স বঃ স যজ্জোহসৌ স্‌ 
মাতাঃ 1 %: সি ্‌ 
অথ-_-ইঠ। বিজু প্রথমে পাইলেন । ভিনি 
দেবতাদিগেক শ্রেষ্ঠ হইলেন । তাই বলে, বিষু 
দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ যে, 'সেই বিষ, হজ্ঞ সেই। 
যে সেই ধজ্ঞ, সেই আদিত্য ।+, 
পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিহায় “শিপি বিষ্ঠায়” 
শবের এইরূপ ব্যাথা! আছে ।-_ “যক্কে। বৈ 
বিষুঃ, পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পণুষু গতি- 
তি” * ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও লিখিয়াছেন,“যজ্ঞো 
বৈ বিষুণঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ1৮ 
অতএব শক্কধাচার্যোর কথ! ঠিক-_ 
ঞুতিতে যজ্ঞকে বিষুর বল! হইয়াছে । কিন্তু কি 
মর্থে ? একট! অর্থ এই হইতে পারে যে, বিধুঃ 
যজ্ঞ, কেন না, সর্ধব্যাপী। ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও 
তাই বলিরাছেন। তিনি বলেন, পবিষণঃ পশবঃ 
শিপিরিতি শ্রুতেঃ সর্ধপ্রাণাগ্যন্তর্যামিত্বেন প্রবিষ্ট 
ইত্যার্থঃ 1৮ 
এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই 
পাওয়া:ক্লাইবে__ 
“অহং ক্রুতুরহুং বজ্ঞঃ ন্বধাহমহমৌবধম্‌। 
মন্ত্রোইহমহমেবাজাযমহমগ্রিরহং ভতম ॥৮ 
গীতা, ৯ম, ১৬। 
আমি ক্রতু, আমি যজ্জ, আমি স্বধ।, আমি 
উধধ, আমি মন্ত্র আমি গ্বত, আমি অগ্নি. 
আমি হবন। 
যদি তাই হয়, তবে বি যজ্ঞ) কিন্তু বজ্ঞ 
বিষণ নছে। বিষু সর্বময়, এজন্য তিনি মন্ত্র 
তিনি ঘ্বত,তিনি অগ্নি; কিন্তু মন্ত্রও বিষুঃ নহে, 
দ্বতও বিষুত নহে, অগ্নিও বিষু$ নহে। অতএব 
বিষ বজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিযুঃ নহে, ইহা! যদি সতা 
হয়) তবে শক্করাচার্য্যের ব্যাধ্যা খাটে না। 


এ+ রা ইছা আমি, ইত সংগ্রহ হইতে লি 
লাম কিছ পয সন্দেহের বির আছে পি 


১০১৩. 





বস্বাতবরতিয়েব স্যাদাখ্মতৃপুস্চ*মানবঃ। 
মাত্মন্তেব চ.স্তট্তত্ত কার্ধ্যং ন বিভ্ভতে ॥১৭। 

যেমনুষ্যের আত্মঃতেই রতি, ধিনি আত্ম- 
তৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্ত) বাহার -কাধ্য 
নাই। ১৭। 

দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইঞ্জিয়রাম (১৫ প্লোক 
দেখ), ত্বিভীয় আত্মরাম। যে আত্মজ্ঞান নিষ্ 
সেই মত্মারাম; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্ত। 
এই শ্লোকে তাঙ্কারই কথ! হইতেছে । 

ইতিপূর্বে বণ! হইয়াছে যে, কেহই করব 
না করিয়। ক্ষণমাত্র থাকতে পারে ন। কর্ম 
ব্যচীত কাহারও জীবনযাত্রাও নির্বাহ হুর 
না। আবার এখন বল! হইতেছে যে, ব্যক্তি- 
বিশেষের কর্ম নাই । অতএব কর্ম বা কার্ধ্য 
শবের বিশেষ বুঝিতে হইবে | বৈদিকাদি 
সকাম কর এখানে অভিগ্রেত । ভাবার্থ, 
এই যে, যে শাত্মতত্বজ্ঞ, তাহার পক্ষে উপরি- . 
কণিত যজ্ঞাির প্রয়োজন নাই। | 
নৈব তম্ত কৃতেনার৫ধো নাককতেনেছ কশ্চন । 

ন চান্ত সর্বভূতেষু কশ্চিদর্ঘব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮ ॥ 

ত্রাহার কর্মের কোন প্রয়োজন নাই ঃ 
এবং কম্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। 
সর্বভূতমধ্যে কাঁহরিও আশ্রয় ইঞ্ছীর প্রহো- 
জন নাই। ১৮।' : 
তশম্মাদসক্তঃ সঙতং কাধ্যং কর্ম সমাচির। 
অসক্তে হাচরন্‌ কন্দ্দ পরমাপ্োতি পুরুষ; ১৯) 

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্তব্য কার্ধ্য 
সম্পাদন করিবে । পুরুষ বসক্ত হয়! কর্ণ 
করিলে মুক্তিলাত করে। ১৯। 

“অসন্ক' অর্থে আসক্তিশুন্ত আর্থ ফ্গ- 
কামনাশৃন্ক । পাঠক দেখিবেন যে, জম 
বা নদ শ্লোকফের পর ১০শ শ্লোক পর্যযস্ত 
বাদ দিয়া শড়িপে, এই : স্থাথ (ঝত- 
এব) শঙ্দ অভিশয় সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে 
করটা প্োধ. আছে, এবং বাহায় ব্যাথ্যার 


৯৮ 


এত গোলযোগ' উপস্থিত হইয়াছে, তাহার 
পর এই 'তশ্মাৎ শব বড় সঙ্গত বোধ তয় না। 
৬ম শ্লোকে বলা হইল যে, কর্ম না করিলে, 
. তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহিত হইতে পারে 
না। ৯ম ক্লেকে বল! হইল যে, ঈশ্বর-অ রা- 
ধনা ভিন্ন অন্তত্র কর্ম্দ, বন্ধনের কারণ মাত্র । 
অতএব তুমি অনাসন্ত ইয়া কর্ম কর, 
অনাসক হইয়। ঈশ্বরারীধনার্থ যে কর্ম, 
তাঙ্ছার দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভ করে। ৮ম, 
তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে, 
এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্তী নয়টী শ্লোক 
কিছু অসংলগ্ন বোধ হয় । মধ্যবর্তী করটা 
প্লোকের যে ব্যাখা] হয় ন1, এমতও নহে। 
তাহা উপরে 'দেখাইয়াছি। অতএব এই 
নয়টা শ্লোক ঘে প্রক্ষিণ্ত, ইহ! সাহস করিয়া! 
বলিতে পারি না। 
'কম্্ণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্তন্‌ কর্ত,মহ'সি ॥২০। 
জনকা কর্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করি. 
পাছেন। তুমিও লোকসংগ্রছের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করির। কর্ম কর।২০। 

. এই. লোকসংগ্রহ শবের অর্থে ভাষাকারেরা 
বুঝেন, দৃষ্টান্তের স্বারা লৌকের ধর্ম-প্রবন্তন। 
শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্থধর্দ্ে প্রব- 
সন, অর্থাৎ আমি কর্ন করিলে সকলে কর্ম 
করিবে, না করিলে অজজ্ঞরা জ্ঞানীর 
দৃষ্টান্তের অন্বন্তী হইয়া নিজ ধর্ম পরিত্যাগ 
পূর্বক পর্তিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোৌঁক- 
সংগ্রহ । শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। 
শঙ্ক'রাচার্যয বলেন, লোকের উলন্মার্গপ্রনৃত্বি- 


নিঝারণ লৌকসংগ্রহ। পরস্কোকে গীতাকার 


এই কথ পরিষ্কার করিতিছেন। 
 যদ্যদাচরতি শ্রেইস্তত্বদেবে 'রো জনঃ। 
ল বৎ গ্রমাণং কুরুতে লো কল্তদন্বর্ভতে 1২১॥ 


বেধে কর্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন. ... 


তি 8 


ইতর লোকেও তাহাই করে। তীহাক্সা 
যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে 
তাহারই মন্ুবত্তী হয়। ২১। 

পুর্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজানী- 
দিগের কর্ম নাই। হ্রক্ষণে কথিত হইতেছে 
যে, কর্শ না গাকিলেও তাহাদের কর্মী করা 
কর্তব্য। কেন না, তাহার! কর্ম না করিণে, 
সাধারণ লোক ষাহার। আত্মজ্ঞানী নহে, তাচা- 
রাও তাচাদের দৃটাস্তের অন্বর্তী হইয়া কর্খ 
হইতে বিরত হইবে । কর্ম হইতে বিরত 
হইলে স্ব স্ব ধর্ম হইতে বিচু'ত হইবে। অতত- 
এব সকলেরই কর্ম কর! কর্তৃব্য। 


ভাততবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাক্তিরা জ্ঞানমার্গা- 
বলম্বী ছিলেন ।) জ্ঞানমার্গীবলম্বীর কর্ন 
ন'ই, ইঠা স্থর করিয়া তাহারা কর্দে 


বীতশ্রদ্ধ ছিলেন ; এবং সেই দৃষ্টান্তের 
অন্ুবন্তী হইম। সমস্ত ভারতবধই কর্মে অগ্ু- 
রাগশূ্গ,হুতরাং অকর্্মা লোকের দ্বার! পরিপূর্ণ 
হইয়া! এই অ+ঃপতনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ভগবান্‌-উপরিলিখিত যে মহাধাক্যের দ্বারা 
কর্্মবাদ ও জ্ঞানবাদের সামঞ্রস্ত বা একীকরণ 
করিলেন, 'ভারতবধীয়েরা তাহা স্মরণ রাখিলে, 
তদন্বর্তী হইয়া কর্ম করিলে, জ্ঞান ও কর্ণ 
উভয়ই ত্তীহাদ্দের তুল্ঃরূপে উদ্দেশ্য হইলে, 
তাহারা কখনই আঙ্জিকার দিনের সঙ্যতর 
জাতি হইতে নিবৃষ্টণশাগ্রস্ত হইতেন নাঁ- 
পরাধীন, পরমুখপ্পরেক্ষা, পরজাতিদ ত্বশিক্ষ।- 
বিপদ্গ্রপ্ত হইতেণ না। | 

শ্রী যে কেবল এই গীতাতেই কর্খের 
মহিমা! কীত্তিত করিয্বাছেন, এমত নহে, মহা" 


ভারতের উ'দব গপর্ষে সঞ্জক্যানপর্বাধ্যায়েও 


তিনি এন্ূপ করিয়াছেন ।: তাহা গ্রস্থান্তরে 
উদ্ধত কারা, এখানেও উজ করি- 


সি ও টহল হই যেঙাধা- 


শ্রীমস্গবদগীতা । 


রন করত জীবনযাপন করিবে, এইবপ শাস্সর- 
নির্দিষ্ট বিধি বিদ্যয়ান থাকিলেও ব্রান্ষণ- 
গণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিঃা থাকে । কেহ 
কর্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করিম 
একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ ভয়, এই- 
রূপ স্বীকার করিয় থাকে। কিন্তু যেমন 
ভোজন ন! করিলে ভৃপ্তলাভ হয় না, তজ্রপ 
কন্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে 
ব্রাঙ্গণগণের ক্লাচ মোক্ষলাত হয় না। থে 
সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কার্য্য-সংসাধন হইয়া থাকে, 
তাহাই ফলবতী ; যাহাতে কোনও করান 
ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিক্ষল। 
অতএব যেমন পিপাসার্ত বাক্তির জলপান 
করিবামাত্র পিপাস। শাগ্টি হয়, তদ্রপ ইহকালে 


যেসকল কর্মের ফল গ্রতাক্ষ হইয়া থাকে, . 


তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। ৮হ সঞ্জয়! 
কর্মবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, 
স্থতরাং কর্ণই সর্বপ্রধান । যে ব্যক্তি 
কর্ম অপেক্ষা অন্ত কোনও নিষঘ্কে উৎ 
কষ্ট বিবেচন1! করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত 
কর্মই নিক্ষল হয়) 

“দেখ, দেবগণ কর্্মবলে প্রভাবসম্পন্ন 
হইয়াছেন । সমীরণ কর্দ্ববলে সতত সঞ্চরণ 
করিতেছেন ; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্ত- 
শৃন্ত হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন ) 
চত্ত্রমা কর্ম্নবলে নক্ষত্রমগ্ুলীপরিবৃত হইয়া 
মাসার্ধ উদিত হুইতেছেন  হুতাঁশন কর্ম 
বলে প্রক্ষাগণের কর্ম-স'সাদন করিয়া নির- 
বচ্ছিপ্ন উত্তাপ গ্রদান করিতেছেন ; পৃথিবী 
ক্বর্খ্বলে নিতাস্ত দর্ভর ভার অনায়াসেই 
ধহন করিতেছেন ; শ্রোস্বতী-সকল কল্প- 
বকে প্রাণিগণের তৃত্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি 
ধারণ করিতেছে । অমিতবলশালী দেব- 
রাজ ইন্তর দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করি- 
ধা নিহিত ত্াচ্ষের অন্ন করিয়াছিলেন! 


ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন লাই, 


৯৯ 


তিনি সেই কশ্মরবলে দশদিক, ও নভোমগ্ডল 
হইতে বারিবর্ষণ রুরিয় খকেন এবং অগ্রমত্ত" 
চিত্তে ভোগাভিলাষ বিসজ্জন ও প্রিয় বন্ধ 
সমুদয় .পরিচ্যগ করিয়া তেইত্বলাভ এবং দম, 
ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালনপুর্র্বক 
দেবরাজ্য অধিকার কারয়াছেন। ভগবান্‌ 
বৃহস্পতি সমাহিত হুইফ্সা ইন্জিক়-নিরোধন 
পর্ব শ্রন্ষচর্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই 
নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্যযপদ প্রাপ্ধ 
হইয়াছেন । রুদ্র, আপিতা, যম, কুবের 
গন্ধর্ব, যক্ষ, স্সপ্গর, বিশ্বাবন্থ ও নক্ষত্রগণ 
কন্ধুপ্রভাবে বিরাজিত রঠিয়াছেন7 মহর্ষিগণ 
ব্রহ্গবিষ্তা, ব্রহ্গচর্য্য ও অন্তান্ত ক্রিয়াকলাপেরর 
অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্টত্বলাভ করিয়াছেন ।% 

আত্মঙ্জানী ব্যকিদিগেরও ক্র করা 
কর্তব্য, ইহা বলিয়৷ ভগবান্‌ কশ্মপর্ায়ণতার 
মাঠায্য আরও পরিষ্কট করিবার জন্ত নিজের 
কণা বলিতেছেন ২ 
ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেধু ঝিঞ্চন । 
নানবাণ্তমবাপ্রব্যং বর্ত এব চ কর্শণি ॥২২॥ 
যদি হাহং ন বর্ডেয়ং জাতু কর্মণ্যতক্ত্রিতঃ 1. 
মম বর্মসথবর্তত্তে মনুষাঃ পা সর্বশহ (২:৩1. 

হে পার্থ এই তিন লোকে আমার 
কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। আগ্রা অথবা 
অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম 
করিয়। থাকি ।২২। 

কর্খে অনলস না হইয়া যদি কাম কখনও 


কর্ম না করি, তবে হে পার্থ! মচ্ুধা সকলে 


সর্ব প্রকারে আমারই পথের অন্ুবন্তণ হইবে ।২৩ 

এখানে বক্তা স্বয্ংং ভগবান্‌ জগদীশ্বর। 
কোনও 
বিকার নাই, সুখ-দুঃখ কিছুই নাই, অতএব 
কাহার কোনও কর্ম নাই । তিনি জগৎ স্ম্ি 
করিয়াছেন এবং জগৎ চলিবার নিয়ম 
করিয়াছেন,সেই দিয়ষের বলে জগ চলিতেছে : 


১৯ ঘা 


ভাঙা তীহার হুত্তক্ষেপণের কোনও প্রয়ো 
জন নাই। এজন তাহার কর্পা-নাই। তবে 
বনি যদি মন্্যত্বের আদর্শ-প্রচার অন্ত ইচ্ছা- 
ক্রমে মন্ুয্য-শরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে 
তিনি মন্ুষ্ধন্্ী বলিয়া হার কর্মও আছে। 
যদিও তিনি নিজের এণী শক্তির হারা সকল 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মন্ুষ্য- 
ধর্শিত্বছেতু কর্পের দ্বায়াই তাহাকে প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুষ্য, 
কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কর্মী। অতএব 
তিনি কদাচ বআলস্ত-পরবশ হইয়া কর্ম ন৷ 
করিলে লোকেও আদর্শ-মন্থুষ্যের দৃষ্টাক্মের 
অঙ্কুবর্ডনে অলস ও কর্দ্দে অঅনোযোগী হইবে। 
যেক্জলস ও কর্মে অমনোযোগী, সে উৎ্সন্ন 
ব্যায়। তাই ভগবান্‌ পুনশ্চ বপিতেছেন, - 
 উদীদেযুরিমে লোক! ন কুর্যাং কর্ম চেদহুম্‌। 
সঙ্করস্ত চ কর্তা স্যাযুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥ 
যদি আমি কর্ম না করি, তাহা হইলে 
এই লৌক-সকল আমি উৎপন্ন দিব । সম্করের 
কর্তা হইব এবং এই প্রজা সকলের মাধিন্ত- 
হেতু ডইব। ২৪। 
_ ভাষ্যকারেরা এই সন্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই 
বুঝাইয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধি- 
রক্ষার জন্য অতিশব যত্বশীল ) এজন্য বর্ণসঙ্কর 
_শ্রকটা কদর্য্য সামাজিক দোষ বলিয়! প্রাচীন 
হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকষ 
বর্ণসক্করজাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং. «ই 
শ্বীভাতেই আছে 
*সঙ্কারো নরক্ষাবৈব কুলগ্জানাং কুল চ।”. 
কিন্ত আমরা হঠা্ষ বুঝিতে পারি না 
(যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে 
ঈশ্বরে আলস্তে বর্ণসন্করোৎপত্বির ভয়টাই এক 
প্রবল কেন ? এমন ভ কিছু, বুঝিতে, পারি 
সন আঙগণ রি রা আরঙ্ছণীর 









লা ধরিয়া ক লিক, এবং শুড্োকে 
ধরিয়া খুজার নিকট প্রেরণ করিয়া বর্ণসাক্করযয; 
নিবারণ করেন.। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষ, 
সর্ধদেশবণপী পোগ, হৃত্যা, চৌর্ধ্য এবং দীন, 
তগন্তা প্রভৃতি ধর্মের তিরোভাব ঈশ্বয়ের 
আলম্তে, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা 
না বলিয়া, বর্ণপাহ্র্ষে/র ভয়ে শ্রীরুঞ্চ এত ত্রস্ত 
কেন? সঙ্করজাতির বাহুল্য যে আধুনিক 
সমাজের উপকারী, ইহাও. সপ্রমাণ করা 
যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণ- 
সন্কর বুঝিলে, এই শ্লেকের অর্থ আমাদিগের 
কষুদ্রবুদ্ধিগম্য হয় না। 

কিন্তু সঙ্কর শবে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, 
সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চঞ্তা নাই। 
সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় ব 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে 
সাক্কর্্য উপস্থিত হয়। তাগার ফল বিশব- 
জলা, ইংরেজিতে যাহাকে 71507497 বলে। 
শ্রীকষেঞাক্তির তাৎপর্যা এট আমি বুঝি যে, 
তিনি কর্মমবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা 
ঘটিবে । আদর্শপুরুষের দৃষ্টাত্তে সকলেই 
আলম্তপরবশ এবং কর্মে অঅনোযোগী হইলে, 
সামাজিক বিশৃঙ্খলত। যথার্থ ই সম্ভব । 
সক্তাঃ কর্মমণ্য বিদ্বাংদে! বথ। কুর্ববস্তি ভারত । 
কুর্্যা দ্বি্বাস্তথাসক্তশ্চিকীফু'লোকসংগ্রহম্‌ ॥২ 

হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্মে 
আসক্কিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম করিয়া থাকে, 
তেমনই লোকসংগ্রহ্চিকীর্যু বিদ্বানেরা অনাসক্ত 
হইগ্লা কর্ম করিবেন । ২৫। 

অবিদ্বানেরা ফলকা'মন! করিয়া! কম্খ্ু করে, 
বিদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্খার্থে ফল- 
কামনা পরিত্যাগ করিয়া কম্দ্দ করিবেন। . 
নম বুদ্ধতেদং জনযবেদজ্ঞানাং কর্শ্সঙ্গিনাম্‌। 
যোজন সর্বাকর্া শি বিদ্বান ুক্তঃ সমাচরন্/২৬। 


; অবিত্বানেরা .. কর্সে আসক্ত, অক্ঞানদিগের,. 


বদ্ধিতেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত 


হইয়া! ও সর্ববকর্শা করিয়া, তাহাদিগকে কর্মে 
নিযুক্ত করিবেন। ২৬। . 

খারা জ্ঞানী, তাহারা কর্ম না করিলে 
অজ্ঞানের! বিবেচনা! করিতে পারে ণে, আমা- 
দিগেরও এই সকল কর্ম কর্তব্য নহে। অন্ত- 
এব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের 
এইনপ বুদ্ধিতেদ জন্মিতে পারে। 

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। 


অহড়ারবিমূদস্মা কর্তাহমিতি মগ্ততে ॥ ২৭॥, 
প্রক্কৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্বপ্রকার 


কর্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহস্কারে 
বিমুগ্ধ, সে আপনাকে কর্তা মনে করে। ২৭। 
তত্ববিত্ত, মহাবাহে! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ । 
গুণ! গুণেষু বর্তস্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥২৮॥ 
হে মহাবাছো ! গুণকর্্মবিভাগের তত্ব 
যাহারা জানেন, তাহারা বুঝেন যে, ইন্দ্রিয়সক- 
লই বিষয়ে বর্তমান ; এজন্ত কাহার! কর্মে 
আসক্ত হন না। ২৮। 
ধাহার! শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন 
না, তাহার! উপরিব্যাখ্যাত ছুই শ্লোকের অর্থ 
বুঝিবেন ন। এর ছুই শ্লোক এবং তৎপূর্বে 
বিদ্বান এবং অবিদ্বান্‌ জ্ঞানী অজ্ঞান ইত্যাদি 
শব্ধ যে ব্যবহৃত হইয়ান্চে, লে কেবল এই 
আত্মজ্ঞান লইয়া । বাহার আত্মজ্ঞান 
আছে, অর্থাৎ ধিনি জানেন যে, শরীর 
হইতে পৃথক্‌ মবিনাশী আত্মা আছেন, তাহা 
কেই বিস্বান্‌ বা জ্ঞানী বলা! হইতেছে । বলা 
হইতেছে যেঃ অবিষ্বান্‌ বা অজ্ঞানেরা করে 
আসক্ত বা ফলকামনাবিশিষ্ট ; এবং বিদ্বান্‌ 
জানীরা-কম্্ম অনাসন্ত বা ফলকামনাশূন্ত । 
কিন্তু এই গ্রভের ঘটে কেন ? লাত্মজ্ঞান থাকি- 
লেই ফলকামনা পরিত্যাগ করে, এবং আত্ম- 
জ্ঞান না থাঁকিলেই ফলকাঁমলাবিশিষ্ট হয়, এই 
জেদ ঘটে: কেন, তাহাই এই ভ্ুই ক্লোকে 





বিষয়ের সহিত ইঞ্জিয়ের সংযোগ সংঘটিত 


বার হইহ। ইনি ২ যা ভোগ্য, 
তাহাকেই বিষ বলে। কেন না, তাহাই, 
ইঞ্জিয়ের বিষয় ইঞ্জ্িয়ে ও বিষয়ে € যেস যোঙ্স-: 
সংঘটন. তাগাই কর্মা। যাহার আত্মন্ঞাঁন 
নাই, যে আত্মার অস্তিত্ব অবগত নঙ্কে, সে 
জানে যে, ইস্ত্রিক্নে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা 
আম! হইতেই খটিল; অতএব আমিই কর্মের 
কর্তা। “আমিই কর্মের কর্ত/” এই বিবে-. 
চনাই অহঙ্কার । সে বুঝে যে, আমি কর্শা করি- 

য়াছি, একস্ত আমিই কর্মের ফলভোগ করিষ, 

তাই সে ফলকামনা করে। আর যাহার আত্ম- 
জ্ঞান আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, 

ইন্দিয়-সকল আত্মার কোন অংশ নহে, ই! 
ধাহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে, ইন্জ্রিক্ 
বা প্ররতিই কর্ম করিল। কেন না, তদ্ধারার রা 





হইল। শ্গাত্বা কর্ম করেন নাই, সুতরীং.. 
আত্মা ভাহার ফলভাগী নহেন। আত্মাই অমি, 

অতএব আমি তাহার ফলভোগ কতিব না, এই : 
বোধে, তাহারা ফলকাঁমন1] করেন না । অতএব 

আত্মতত্বন্তানী নি্কাম করের মুল ; এবং এই 
তত্বের দ্বারা জ্ঞানযেগের এবং কর্মফোগের 
সমুচ্চয় হইতেছে । জ্ঞান ব্যতীত: কর্ম, 
নিফ'ম হয় না, এবং লি্ষাম কর্ম ব্যতীত 
জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিফাম কর্ম কমর, 
অত্যন্ত না হইলে ঘটে না। আমলা পরে 
দেখিব যে,কথিত হইতেছে,কন্ম্ হইতেই জ্ঞামে 
আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার 
কারণ এইখানে নির্দিষ্ট হইল | | 
প্রকে বসংসুড়ঃ সঙ্জস্তে গুণকম্মন | 


তানকত্মবিদো মন্দান্‌ কৃৎসবিষ্ন বিচালয়েৎ।॥২৯॥ 


যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমুঢ়, তাহার! 
ইন্জিের কনে অনুযাগ-ুক্ত হয়। সেই সকল 
মন্দবুদ্ধি অল্লন্তান ্যক্ষিদিগকে ভঞানিগণ বিচা- 
লিত করিবেন নাঁ। ২৯1. 


১০২৯. 
. অর্থাৎ তাছাদিগকৈ কম্মফল কামনা পরি- 
স্্যাঁগ করিতে বলিলে, তাহা ভাহার! পারিবে 

না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টাঞ্চের ফল এমত 
ঘটতে পারে যে, তাহারা সকাম কর্ম পর্য্যস্ত 
পরিভ্যাগ করিবে । সকাম ক্স অভ্যন্ত না 
হইলে, নিক্ষামকন্্ সম্ভবে না) এই জন্ত 
তাঙ্াদিগেব বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ 
জক্মার্ন নিষিদ্ধ হইতেছে। 


মন্রি সর্দাণি কম্মবিণি সংসন্তাপ্যাত্মচেতসা | 
নিবাশীনিম্ম মো ভূত্ব' যুপ্যস্ব বিগতজরঃ ॥ ৩৭ ॥ 


আঁমাতে সমস্ত কন সমর্পণ করিয়া 
আপাত্ব-জ্ঞ'লের দ্বারা নিম্পৃহ, মমতাশুন্ত ও 
শোকশুন্/ হইয়াযুদ্ধ কর। ৩০। 

2১. গৌড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, 
অঞ্জন আত্মীর-্জনকে হতা! করিয়। তাদৃশ 
'পাপকর্মের দ্বার! রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক, ' 
অভএব যুদ্ধ করিবেন নাস্থির করিলেন। 
তছুত্তরে ভগবান্‌ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাহাকে 
উপদিষ্ট করিলেন । তার পর. কর্ম্দের মাাত্মা 
ও অবশ্ত-কর্তব্যতা বুঝাইলেন । বুধাইলেন 
যে, সকলকে বর্্দ করিতেই হয়। অন্য কর্ম 
নখ করিলেও, জীবন্াত্রা-নির্বাছের জন্য কর্ম 
করিতে হয় । তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, 
সে মুর্খ ফলকামনা করিয়া কর্ম করে আর যে 
আত্মজ্ঞানী, সে নিষাম হইয়। কর্ম করে; কিন্ত 
নিষ্ষাম হইয়াই হউক আর সকাম হইয়াই 
হউক, অন্নষ্ঠেয় করত করিতেই হইবে। যদি 
ফরিতে্ হইল, তবে নিফাম তইয়া করাই 
ভাল ; কেন না, নিষ্ষাম কশ্মই পরম ধর্ম । 
অতএব তুমি নিফাম হইয়া, ফলকামন। পরি-, 
ত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা না হুইবে 
সে চিন্ত! ন! করিয়া, কর্ের ফলাফল ঈশ্থীরে 
অর্পন করিয়া, যুদ্ধ ক্ষজ্িয়ের অনুষ্ঠেয় ৮ 

বলিয়া িিলিদা চু 





যে থে মতমিদং নিত্যমন্তিষ্ঠন্তি মানবাঃ 


 শ্রদ্ধাবস্তোহনশরস্তে মুচ্যস্তে তেইপি 


কর্শভিঃ ॥ ৩১7 
ষে সকল মনুষ্য শ্রন্ধাবান ও. অন্ুরাশুন্ত 
হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, 
তাহারা কর্ম হইতে অর্থাৎ কর্্মফলভোগ 
হইতে যুক্ত হয়. ৩১। 
ষে ত্বেতদভ্যন্থয়স্তো নাস্ছতষ্ঠস্তি মে মতম্‌। 
সর্ধজ্ঞানবিমুড়াংস্ঞান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২। 
যাহারা অস্ুয়াপরবশ হইয়া আমার 
এই মতের অনুষ্ঠান করে, না, তাহাদিগকে 
সর্বজ্ঞানবিমুড়, বিনষ্ট এবং বিবেকশুন্ত বলিয়া 
জানিও । ৩২। 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকতেজ্ঞানবানপি । 
প্রকুতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং 


করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
জ্ঞান বান্ও, যাহা! আপন প্রকৃতির অন্থকুল, 
সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্ররুতিরই 


অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় ন1৩৩) 
ইন্জিয়ন্তেক্তিয়ন্তার্থে রাগন্ধেষৌ ব্যবস্থিতৌ । 
তয়োন” বশমাগচ্ছেতো হস্ত পরিপস্থিনৌ ॥৩৪॥ 
ইন্্রিয়ের বিষিয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগছ্ধেষ অবশ্ত- 
স্ভাবী। তাহার বশগামী হইও না, তাহ! 
শ্রেযোমার্গের বিশ্মকারক | ৩৪। 
শ্রেয়ান্‌ শ্বধন্থ্ো বিওণঃ পরধর্্মাৎ স্বনুষ্ঠি তা । 
স্বধর্ম্দে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্সে! ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ | 
পরধর্ধের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা হ্ব- 
ধর্দের অসম্পূর্ণ অহুষ্ঠানও তাল । বরং স্বধর্টে 
নিধনও ভাল, পরধর্্ ভয়াবহ । ৩৫ | 
তেজ্সিশ, চৌঝ্রিশ, পরত্িশ- -এই তিন 
শ্লোক যাহ! কথিত হইল,ভাহার মর্ধার্থ বুঝাই- 


৮. তেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, 


ইহা পুর্ব ফখিত হইয়াছে । জ্ঞানবান্ও আপন 
স্বভাবের অনুকূল যে কার্য, তাহাই করিয়া! 
নিষেধ ঝ! পীড়নের দ্বারাও, আপন 


, মন্তগবদগীতা 


গ্বভাবের প্রতিকূল কার্যে কাহাকে নিযুক্ত বা 
সুদক্ষ কর! যার ন। কিন্তু লোকে যদি ইক্দ্রি- 
য়ের বশীভূত হয়, তবে সে শ্বধন্মু পরিত্যাগ 
করিয়া পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। 
স্বধর্ম কি, তাহা পুর্বে বুষাইয়াছি। বর্ণাশ্রম- 
ধর্মই যে স্বধর্ম, এমন অর্থ কর! যায় না। 
কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণা শ্রমধন্মন 
নাই, সে সকল সমাজের প্রতি এই উপদেশ 
অপ্রযোক্তব্য হয় । কিন্তু ভগবহুক্ত ধশ্ম সার্ধ্- 
জনীন, মন্পুষ্যমাত্রেরই রক্ষা ও পরিত্রাণের 
উপায় । অতএব ম্বধন্্ন এইরূপই বুঝিতে হইবে 
যে,ইহজ্জীবনে যে, যে কর্দ্ুকে আপনার অন্ুষ্ঠের 
কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার 
স্বধন্ম্ম। যে সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্স গ্রচালত, এবং 
যে সমাজে সে ধর্ম্ঘ গ্রচপিত নহে, এতদুভয়ের 
মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্নীরা! পুরুষ- 
পরম্পরায় একজাতীয় কার্যকেই আপনার 
অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিছা গ্রহণ করিতে বাধা হুন। 
অন্ত সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, 
প্রবৃত্তি, স্থযেগ এবং শক্তি অনুসারে কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়। 
অথব! আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া স্বধন্্মই লোকের 
অন্থকূল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, 
ইন্জিয়াদির বশীদ্ভৃত হইয়া, ধনাদির লোভে 
বিমুগ্ধ হইয়া, শ্বধন্্ পরিত্যাগ পূর্বক লোকে 
পরধর্খ্ব অবলম্বন করে। তাহাদের প্রার ঘোর- 
তর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে । প্রাচীন ভাষ্য- 
কারের! এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা-সম্ব- 
সেই বুঝেন। কিন্ত ইহলোকে ও যে স্বধর্শীত্যাগ 
এবং পরধর্্ অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা 
আমর! পুনঃপুনঃ দেখিতে পাই। যেসকল 
পুরুষ শ্বধর্দ্মে থাকিয়া, তাহার সংনুষ্ঠান জঙ্ত 
প্রাণপণ যত্ম করেন এবং তাহার সাধন জন 
: সত পর্যন্ত স্বীকার করেন, তাহারাই ইহ- 
 লোৌকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইরা থাকেন; 


১৬৩. 


এবং স্বধন্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্ধা হইতে 
পারিলে, তীহ্ারাই ইহলোকে থার্থ সুখী 
হয়েন | কিন্তু পরম অবহুম্বন করিত অর্থাৎ 
ষাহা নিজের অন্ুষ্ঠয় নয় এমম কার্ষো প্রবৃত্ত 
হইয়া, তাহা স্ুসম্পক্ন করিত পারিলেও, কেহ 
যে স্থতী বাযশস্বী হইতে পারয়াছেন, এমন 
দেখা যায় না। অতএব পরধর্মের সম্পুর্ণ অঙ্ু- 
টান অপেক্ষা স্বধন্মের অসম্পূর্ণ অনষ্টানও 
ভাল । ৰরং স্বধন্মমে মরণও ভাল, তথা।শ পর- 
ধন অবলম্বশীয় নছে। 

অজ্জুন উনাচ-- 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পুবঃ। 
অনিচ্ছ্রপি বাঞ্চেয় ধলাদিব নিযোজতঃ ॥৩৬॥ 

পরে অজ্ঞুন বলিতেছেন_- | 

হেবাফ্েয়! পুরুষ কাহার ছার! প্রযুদা 
হইয়া পাপাচরণ. করে? কাার নিয়ো? 
অনিচ্ছা সন্তেও বলের থার! পাপে নিযুক্ত 
হয়? ৩৬। 

পূর্বে কথা হইয়াছে ঘে, হান্দ্রয়ের বিষয়ে 
ইজজ্য়ের বাগছেষ অবশস্ভাবী। পুরুষের ইচ্ছা 
না থাকিলেও সে. শ্বঃল্ম চঙ্ড হইয়া উঠে, 
ইহাই এরূপ কথায় বুঝায় । জ্ঞন এজগে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এক্ধপ ঘটিয়া 
থাকে ? কে এপ করায়? 

শ্রীভগবাস্ুবাচ। 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তবঃ । 
মহাশনে! মহাপাপ বিদ্ধোনমিহ বৈরিণম্॥৩৭া 

ইহা কাম। উহা ক্রোধ। ইহা কো” 
গুণোৎুপন্ন মহ(শন এবং অত্ুযগ্র। ইহলোকে 
ইঞছাকে শক্ত বিবেচন। করিবে | ৩৭1. 

আগে শব্দার্থ সকল 4ঝা যাউক। বলে, 


দ গুপ কি, তাহা স্থানান্তরে কথিত হইবে। 
মভাশক অর্থে যে অধিক আহার করে। কাম 


ছুষ্পুরণীদ, এজন মহাশন। 
পাঠক দেখিবেন.যে, কাম, ক্রোধ উভত্বে- 


৯৪ 


রই নামোঁল্পেখ হইগাছে। কিন্তু একবচন 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও 
ক্রোধ একই ; গুইটী পৃথক রিপুর কথা হই- 
তেছে ন। ভাষ্যকারের! বুঝাইয়াছেন যে,কাম 
প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে, ক্রোধে 
পরিণত হয় ; অতএব কাম, ক্রোধ একই । 

তবে কথাটা এই হুইল যে, ্বধন্মমুষ্ঠানই 
শ্রেষ্ঠ, কিন্ত ইহা সকলে পারে না । কেন না, 
স্বভাব, বলবান্‌; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই 
লোকে অনিচ্ছুক হইয়াই পরন্ম্পশ্রয় করে; 
পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের 
বলশালিতা । কাম অর্থে রিপুবিশেষ না বুঝিয়া, 
সাধারণতঃ ইন্জিয়মাত্রেরই বিষয়াকাজ্জা বুঝিলে, 
এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্য 
'ঝিতে পাবা যাইবে । 

ভগবদ্বাক্যের যাথাধ্য এবং সার্বজনীনতার 
প্রমাণন্ব্ূপ পরবর্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস 
হইতে জিনটী উদাহরণ প্রয়োগ করিব। 

প্রথম, রাজার স্বধন্ম+রাজ্যশাসন ও প্রজা- 


পালন । তিনি ধন্মপগ্রচারক বা ধর্মনিয়স্তা 
ম্নহেন। এখানে [২5118107 অর্থে ধর্শ 
শব ব্যবার করিতেছি । কিন্তু মধ্যকালে 


ইউরোপে রাজগণ ধর্শনিযস্তত্ব গ্রহণ করায় 
মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়া- 
ছিল, তীহা ইত্তিহাসে সুপরিচিত । উদ 


হবরণস্বরূপ, 50. 938101)010176%7১ 510101810 
৬৫$15গ15 এবং স্পেনের [17001510017 এই . 


তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট । কথিত আছে, 
পঞ্চম চার্লসের সময়ে এক 1501671279 
দেশে দশলক্ষ মসুয্য কেবল রাঁকার ধর্ম হইতে 
ভিননধর্্মীবলম্বী বলিয়া! প্রাণে নিহত হইয়াছিল । 


আকাল, ইংরেজরাজ্যে ভারতবর্ষে রাজার 


এক্সপ পরধর্ঘ্াবলক্বন-প্রবৃত্তি থাকিলে ভারত- 
বর্ধে কয় জন ধিস্লু থাকিত ? | 
দ্বিতীয় উদ্দাহরপ, বাঙ্গাল! দেশে ইংরেজ- 





রাজত্বের প্রথম সময়ে। রাজার ধর্ম ক্ষত্রিয়ধ্; 
বাণিজ্য বৈশ্বের ধন্স্স। রাজা এই সময়ে বৈশ্ঠ- 
ধর্্মাবলম্বন করিয়াছিলেন--:850 1741. 
0০771১805 বাণিজ্যব্যবসামী হইয়াছিলেন। 
ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালীর শিল্পনাশ, 
বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবস্ত্র, 
পট্বন্ত্, রেশম, পিত্বল কাসা, সব ধ্বংসপুরে 
গেল)-_মাত্যস্তরিক বাণিজ্য কতক একবারে 
অন্তর্হিত হইল, কতক অন্যের হাতে গেল) 
বাজালা এমন দারিজ্র্য-সযুদ্রে ডুবিশ যে, আর 
উঠিল ন1। কোম্পানিকে ও শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে 
হুইল । মানুষ সব ছাড়ে আ'ফঙ্গ ছাড়ে ন1। 
সে বাণিজ্যের এখনও আফিদটুকু আছে। 
তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার জ্্রীজাতির 
আধুনিক স্বধর্মত্যাগে ও পৌরুষকর্মে প্রবৃত্তি । 
ইনাতে ঘটিতেছে, জ্্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্ন- 
প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্চ জ্ঘলতা এবং জাতীয় 
স্খ-হানি। যে স্ত্রীলোক স্বগর্ভ-সস্তৃত শিশুকে 
স্তন্দানে অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ করিয়া, সহ- 
মরণাভিলাধিণী হিম্ুমহিল! মবশ্তাই বলিবেন, 
স্বধর্থে নিধনং শ্রেয়: পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। 
ধুমেনাব্রিয়তে বহ্ির্যথাদর্শো মলেন চ। 
যখোবেণাবুতো। গর্ভত্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥৩৮॥ 
যেমন ধূমে বহি আবৃত, মলে দর্পণ এবং 
গর্ভ জরামুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই 
কামের দ্বারা (জান ) আবুত থাকে | ৩৮ 
“স্ঞান” শব্টটা মূলে নাই,_-তৎপরিনর্ডে 
প্টুদম্” আছে। কিন্ত পরঙ্কোকে “জ্ঞান” শব্দই 
'আবৃতের বিশেষ্য ) এজন্য এ শ্লোকের অঙ্ধ- 
বাদেও সেইরূপ কনা গেল।, 
৩৩শ ক্লোফে কথিত হইয়াছে হেজান- 


'ন্বান্ও আপন প্রক্কতির অহ্ুরূপ চেষ্টা করে। 


“শশা, চেষ্টতে স্বসাঃ প্র্কতেজ্ঞনবানপি” 
 জ্ঞানবান্‌ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ 
করে? তাকাই বুঝাইবার. বন্ড বহিতেছেনযে। 





_অীস্তগবদগীতা | "৯৫৫ 


জ্ঞান এই কামের দ্বার আবৃত থাকে ; জ্ঞান 
এ অবস্থায় অকন্মণ্য হয়। 

উপ! তিনটা অতি চৎকার ; কিন্ত উপ- 
মার কৌশল বুঝাইবার পুর্বে বলা আবশ্তক। 
“মল” শবে শঙ্করাচার্ধ্য “মল” অর্থাৎ 
“মলাই” বুঝিয়্াছেন। কিন্ত শ্রীধর স্বামী 
বলেন, “মলেন” কিনা “আগন্তক্ষেম” । এ 
অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিশ্ব যে “মল” শবের 
মভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে। 

উপম! তিনটার প্রতি হৃষ্টি করা যাঁউক। 
যাহা উপমিত এবং যাহা! উপমেয়, উভয়ই 
স্বাভাবিক । বঙ্ছির স্বাভাবিক আবরণ ধম ; 
দর্পণ থাকিলেই ছায়া বা প্রতিবিষ্ব থাকিবে 
নহিলে দর্পণত্ব নাই; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক 
আবরণ জরায়ু । তেমনই জ্ঞানের আবরণ 
কামও স্বাভাবিক । ইহা পূর্বেই কথিত আছে। 
উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকা শাত্মক ) বন্ধি 
প্রকাশাত্মক, দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশ!- 
আক ;১--তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মক । প্রকা- 
শের জন্ত প্রয়োক্তন,ক্রিয়াবিশেষ| ফুতৎকারাদির 
দ্বারা ধূমাবরণ,অপসারণের দ্বারা বিশ্বাবরণ,এবং 
প্রসবের দ্বারা উবণাবরণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি, 
দর্পণ ও গর্ভের প্রকাশ হয়, তেমনই ইন্দ্িয়- 
দমনের দ্বার! কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের 
প্রকাশ পার়। ইহা ৪১ শ্লোকে দেখিব। 


'আবৃতং জ্ঞানেমতেন জ্ঞানিনে! নিত্যবৈরিণা । 
কামরূপেণ কৌস্তেয় ছপ্পরেণানলেন চ ॥ ৩৯ । 

হে কৌন্তের! জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র, 
'কাফুুপে ছম্পুর,খবং অগ্সিভুল্য হইয়া জ্ঞানকে 
আতৃত রাখে। ৩৯। 

কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্ত । ভোগ- 
কালে নুখদায়ক, পরিণামে দঃখদায়্ষ এবং 
(ভোগকালেও যাহা নিশ্রয়োজনীয়,তাহার অহু- 
সঙ্জানে প্রবৃত্ত করিয়া হুঃখদারক, এই জন্য 








নিত্যশক্র *। ইহা ছুষ্প' কেন না, ॥ রে 
তেই ইহার পুরণ নাই; এব' হা নাগ 
এই জন্য অগ্নিতুল্য | ৩৯। 
ইন্জিয়াশি মনোবুদ্ধিরন্াধি্ঠানমুচ্যতে । 
এতৈিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেছিনম্‌ ॥৪০1 
ইত্রিয় সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধি- 
টান বলিয়া! কথিত হুইয়াছে। জ্ঞানকে আবৃত 
রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা, ইহা ু্টিকাম) 
আত্মাকে মুগ্ধ করে। ৪*। 
এই কাম কাহাকে 'আশ্রর় করিয়া থাকে? 
ইন্জিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। আত্মা 
হইতে পৃথকৃ। আত্মাকে আশ্রয় করিতে 
পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে | 
তশ্থাত্বমি্জরিয়াপ্াদো নিয়ম্য ভরতর্ধভ | 
পাপ্যানাং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞান- + 
ক নাশনম্‌ ॥৪১। 
অতএব হে ভরতত্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইস্্িয়- 
গণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী 
পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ) কর।৪১। 
যদি ইন্দরিয়গণই কামের অধি 
তবে আগে ইন্দ্রিয়গপকে নিয়ত করিতে হ্ইবে। 
তাহা হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে। 
জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভে্দন কি? শ্রীধর 
বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শান্জীয়, 
অথবা “জ্ঞান শাঙ্গাচার্যের উপদেশজাত, 
বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।” শ্বরাচার্ধ্য বলেন 
“জ্ঞান শান্তর হইতে আচার্য্যলন্ধ আদ্* 
অবরোধ । আর তাহার বিশোনাহার 
অন্তবই বিজ্ঞান । পাঠক এই,বশেষ নিষেধ। 
শ্ীধর স্বামীর ব্যাখ্যা ও্ধধ কর! যাঁয় না; 


» শরুন্বিবেন। আমি বুক সগুণ আছে কিন্তু 


পারিস আমাদের মণ্ডেজক। অত এব মত্ত. 


7) স্থাল। মত্গ্ত-মাংসের 
নর পক্ষে হিন্দুশান্সে 
" বকারেরা এ? 


১৬৬ 


হইবে মে, কাম সর্বপ্রকার জ্ঞান ও আত্মার 
উন্নতির বিনাঁশক । 
ইন্দ্িয়াণি পরাণ্যাহ্থরিক্ড্িয়েভ্যঃ পরং মন: । 
মনসত্ত পর! বুদ্ধিবুদ্ধে্যঃ পরতস্ত সং ॥ ৪২ ॥ 
এন* বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মন। ৷ 
জঙ্গি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদমূ ॥৪৩| 
ইন্দ্রিয-সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত $ ইন্দ্রিয় 
সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ) মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ? 
বুদ্ধি হইতে তিনি রেষ্ট । ৪২। 
এইকপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া 
আপনাকে স্তম্তিত করিয়৷, হে মহাবাহে! 
তুমি কামরূপ দ্বরাসদ * শক্রকে জয় কর ।৪৩। 
পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ 
করুন্। ইহা অনুবাদে ছুর্বোধ্য 
বলা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
কথিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ট, ইত্যণদি । 
তবে ইন্র্িয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ? ভাষ্য- 
কারেরা। বলেন, দেহাদি হইতে। তাহাই 
শ্লোকের অভিগ্রাপ্প বটে, কিন্তু আধুনিক পাঠক 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হীন্দ্রয় কি দেহাদি 
হইতে স্বতন্ত্র ?। 
অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্িয় কি। 
দর্শনশান্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পাঁচটা জ্ঞানে 
স্রিয়, হম্তপদাদি পাঁচটা কর্শেন্জি়, এবং মন 
অস্তরিক্রিয়। কিন্তু এ শ্লোকে মনকে ইন্দ্রিয় 
হইতে পৃথক্‌ বল! হইতেছে। স্থতরাং জ্ঞানে- 
' শিয় ও কর্মেক্দ্িরই এথানে অভিপ্রেত। 
হস “হাদি হইতে ইহ] শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? 
পঞ্চম চালা বলেন, ইন্ডিয়-সকল সুক্ষ ও 
দেশে দশলক্ষ মি ইন্জিয়ের গ্রাহ। কিন্তু এ 
ভিন্নধর্মী বলম্বী বলিয়া সন্বন্ধেই সত্য। আর 
আগ্রকাল, ইংরেজরাতোেদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। 
এরূপ পরধর্ম্মীবলগ্বন- প্রঃ 


বর্ধে ক অন হিন্দু থাকি দুর্বিজ়্, প্রীধর স্বামী 
দ্বিতীয় উদাহরণ, ₹ 





-াক্রীিটিটিটিটি 


বঙ্গিমেচন্দ্রের শ্রস্থাবলী | 


তবে ম্পতঃ ভাষ্যকারের। দেহাদি শবের দ্বারা 
স্থলপদাথ বা স্থুলভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন । 
স্থল কথ! এই যে, ইন্জ্রিয়ের বিষয় হইতে 
ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ । 
বন্তণর অভিপ্রায় কি, তাহা মুলে যে 
“আহ” পণ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ 
করিলে সন্ধান পাওয়। যাইবে । বন্ত। নিজের 
মত বলিয়া ইহা! বলিতেছেন না, এইরূপ কথিত 
হইয়াছে বলিয়! বলিতেছেন । কে এরূপ বলি 
যাছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ করিলেই এ প্রশ্রের 
উত্তর পাওয়া যাইবে । তাহা বুঝাইতেছি। 
সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে 
বিভক্ত হইয়াছে । পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চবিংশতি গণ 
এইক্প। 
১। 
২ 
৩। 


প্রক্কতি ) 
মহ । 
অহঙ্কার। 

৪ হইতে ১৯। পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ 
ইন্ত্িয়। 

২০-২৪। পঞ্চ স্থুলভূত । 

২৫। পুরুষ । 

এই পর্য্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি 
হইতে মহৎ মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার 
হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ- 
তন্মান্জ হইতে পঞ্চস্থলতৃত। পুরুষ পরমাত্মা। 

এই পর্ধ্যায়ানুসারে স্থুলভূত ( ক্ষিত্যাদি, 
স্বতরাং পাঞ্চভৌতিক দেছাদি ) হইতে ইন্ডরিয় 
শ্রেষ্ঠ। এখানে মন ইন্জরিয় হইতে পৃথক্‌; 
কিন্তু সাংখ্যমতান্ুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে 
অন্তান্থ ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, কেন না, অন্তগুলি 
বহিরিক্র্রিয়। দ্বিতীয় গণ, অহস্কারকে“বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যে বুদ্ধি বলিয়াছেন । 
অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ । 

কিন্তু এমন বলিতে পার! যায় না, এই 

ংখ্যদর্শন গীতাগুণয়নকালে জন্মগ্রহণ করিয়া- 


শ্রীমন্তগবদগীতা । 


ছিল । তবে গীতাপ্রণযনকালে ইহা হইতে 
ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, তাহার 
প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহার সম্প্র- 
সারণে কপিল-প্রচারিত সাংখ্য । শীতার সপ্ত- 
মাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত 
হইয়াছে,_ | 
ভূমিরাপোহনলো! বাফু খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধ ॥9 ॥ 
আটটী মাত্র গণ কথিত হুইল; পাঁচটা 
স্থলভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। শহ্করাচার্য্য 
বলেন, পঞ্চভূতের গণনাতেই পঞ্চতন্মাত্র এবং 
ইন্দরিয়-সকলের গণন। হইল বুঝিতে হইবে।*। 
আর পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, ভগবান্‌ বলি- 
তেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রর্কৃতি, 
অত'এব কপিল-সাংপ্যের সঙ্গে এ মতের 
প্রভেদও অতি গুরুতর । 
যাই হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্য্য কতক 
বুঝা গেল। কিন্ত বুদ্ধির আর একটা অর্থ 
আছে। নিশ্চয়াত্মিক] অন্তঃকরণবৃস্তিকে বুদ্ধি 
বলা যায় । 1 এই অর্থে বুদ্ধি শব্ধ যে গীতাতেই 


* অপিচজআয়োদশ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে 
বলিতেছেন, 
মহাতৃতান্ন্স্কারো বুঁদ্ধিরবাক্তমেব চ । 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫॥ 
ইচ্ছা! দ্বেষঃ স্থং ছুঃখং সংঘাতাশ্চেতন খবৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকাহ্মুদাহ তম্‌ ॥। 
ইহাতে কাপিল সাংখ্ের ১৩টী গণ আছেঃ 
মন ও আত্মা আরও সাতটী আছে । ইহা! গণ 
বা পদার্থ বলিয়া কথিত হইতেছে না) সমস্ত 
জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার 
উদ্দেন্ত নাই। অতএব কপিল সাংগ্য নহে । 
বরং কাপিল সাংখ্যের মূল এইখানে নআছে। 
এমন কথা বল! যাইতে পারে । 
+ বেদাস্তসার-_ ২৮ 
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ব্যবহৃত হইয়াছে, তাা * দ্বিতীয় "অধ্যায়ে 
দেখিয়াছি । শ্লোকের অবশিষ্টাংশ বুঝিবার 
জন্ট এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে । ইন্জিকস- 
দমনের উপায় কথিত হইতেছে । সমস্ত অস্তঃ- 
করণবৃত্বি হইতে শ্রেষ্ট যে এই নিশ্চয়াত্মিকা, 
বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা! হইতে শ্রেষ্ঠ। 

এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুবিব।* এই 
নিশ্চক্াস্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাকে 


* সভ্যসমাজে মন্গুষ্যের একটা ইন্ত্রিষ 
এত প্রবল দেখা যাঁয় যে. “ইক্জ্িয়দোৌষ” বলিলে 
সেই ইন্দিয়ের দোষ বণিয়া ধুঝায়! ইহার, 
প্রাবল্য.নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা? 
করিয়া থাকেন, অনেকে জিজ্ঞাস্থ হইয়াও 
লজ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন না। 
অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহান 
বাতাহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ 
করিতে অক্ষম অতএব ইন্িয়দমনের ক্ষুদ্র- 
তর যে সকল উপান্ন আছে, তাহা নিয়ে 
লিখিত হইল । 

(৯) শারীরিক ব্যায়াম । ইহাতে শারী- 
রিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থা সাধিত হয়| 
শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্থাস্থ্য 
থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দুূষণীয় বেগ জন্মিতে পারে 
না। * 
(২) আহারের নিয়ম | উত্তেজক পানাহার 
পরিত্যাগ করিবে । মদ্যাদি বিশেষ নিষেধ। 
মতস্ত) মাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না; 
বিশেষত: মত্ন্যের অনেক সদ্‌গুণ মাছে ৯ কিন্থ 
মতা উত্র্িয়ের বিশেষ উত্তেজক । 'অত এব মতস্ত- 
মাংসের অল্প ভোজনই ভাল। মৎ্স্-মাংসের 
এই দোব জন্যই ্রহ্গচারীর পক্ষে হিন্দুশান্তরে 
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বুঝিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে 


বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রস্থাবলী | 


উন্্িয়-জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথায় 


পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা কখনও কথিত হইয়াছে,এমন আমি জানি না। 
ইতি শ্রীমছাভারতে শতসাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্বণি ্রীমন্ভগবাগীতা 
গনি র্গবিদ্যায়াং যোগশানধে কর্যোগো নাম তয় | 


নিষিদ্ধ ডে মত্ত ছিল্ছাতেরই গক্ষে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

(৩) আলন্ত-পরিত্যাগ । আল ইতি 
দৌষের একটী অতিশয় গুরুতর কারণ। 
আস্তে কুচিত্তার অবসর পাওয়া যার,_অন্ত 
চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্দিযন্থথচিস্তাই বল- 
বত্তীহয়। অন্য কর্ম ন] থাকিলে, ইন্দরিয়- 
পরিতৃপ্বি-চেষ্টাই প্রবল হয়। ধাছার বিষয়- 
কম্ম আছে, তিনি বিষয়কর্ম্রে বিশেষ মনো- 
নিবেশ করিবেন, 'এবং অবসরকাঁলেওঃ বিষয়- 
কন্মে'র উন্নতিচেষ্টা করিবেন তাহাতে দ্বিবিধ 
শুভফল ফলিবে;- ইন্দ্রিযও শীসিত থাকিবে, 
এবং বিষয়কন্মেরও উন্নতি ঘটিবে। তবে 
একনপ বিষয়কন্মচিস্তার দোষ এই ঘটে যে, 
লোক অত্যন্ত বিষয়ী হয়া উঠে। সেটা মান- 
মিক অবনতির কারণ হয়। অতএব বীহারা 
পারেন, তীহার! অবসরকালে নুসাহিত্য পাঠ 
বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। ধাহার! 
শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অনন্থুরাগী, 
তাহারা আপনার কাধ্য শেষ করিয়৷ পরের 
কাধ্য করিবেন। পরিবারবর্গের সহিত 
কথোপকথন,বালকবালিকাদিগের বিভ্াশিক্ষার 


তত্বাবধান, আপনার আহারের তথ্বাবধান 
এবং প্রতিবাসিগণের স্বখন্থচ্ছন্দের তত্বাবধান, 
সকলেই সমন্ত অবসরকাল অতিবাহিত 
করিতে পারেন ইহাতে ধীহাদের মন 
যায়, তাহার! কোন গুরুতর পরকার্ষ্য নিযুক্ত 
হঈতে পারেন । অনেকে একটাস্কুল বা একটা 
ভাক্তারখানা স্থাপন ও বক্ষণে ব্রতী হইয়া 
অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন । 

(8) অভি প্রধান উপায় কুসংসর্গ পরি. 
ত্যাগ। যাহারা ইন্দ্িয়পরবশ, অশ্লীলভাষী, 
অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে অন্রক্ত, তাহাদের 
ছায়াও পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের দৃষ্টান্ত, 
প্ররোচনা ও কথোপকথনে দেবষিগণও 
কলুষিত হুইতে পারেন। সভ্য-সমাজে 
৮ একটী প্রধান অমল এই কুসংসর্গ। 

৫ ) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়_কেবল 
কে নীচে_-পবিভ্র দাম্পত্য-প্রণয়। 
1এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। 

এই মকল কথা যদিও গীতাব্াখ্যার 
পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহা লোকের 
পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়! এ স্থানে লিখিত 
চইল। 


চতৃর্ধোহধ্যায়ঃ | 


ফা 


শ্রীতগবান্থবাচ। 

ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবানহমবায়ম্‌। 
বিবন্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্থুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥১। 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,_ 

এই অব্যয়ষোগ আমি সুর্ধযকে বলিয়- 
ছিলাম। হৃুর্য্য মন্থুকে বলিয়াছিলেন, মন্থ 
ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। ১। 

এই যোগের ফল অবায়, এজ ইহাকে 
অব্যয় বলা হইয়াছে । ইক্ষাঁকু মনুর পুত্র, 
এবং সুর্যাবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ | 
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাঁজর্যয়ে। বিঃ । 
স কালেনেহ মহতা যোগে নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ ॥ 

এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ 
রাজধিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে পর- 
স্তুপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে ষোগ 
নষ্ট হইয়াছে । ২। 

(টীকা অনাবস্তক | ) 

স এবায়ং ময় তেহস্ত যোগং প্রোক্রঃ পুরাতন । 
ভক্কোইনি মে দখা চেতি রহস্তং হেতছুত্তমম্‌ ॥৩। 

তুমি আমার তক্ত ও সথা, সেই পুরাতন 
যোগ অস্ত আমি তোমাকে বলিলাম । এ 
প্রসঙ্গ উত্তম 1৩1 

(টীকা অনাবস্তক |) 


অজ্ছুন উবাচ। 
অপরুং ভবতো। জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ | 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥ 
আপনার জন্ম পরে, সুর্ধ্যের জন্ম পূর্ষে ; 
আপনি যে ইহা! পুর্বে বলিয়াছলেন, তাহ! 


কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ? ৪ 
(টীকা অনাবন্তক 1) 


শ্রীভগবান্ুবাচ । 


বহনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজ্জুন। 
তাহ্টহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৫॥ 


আমার বন্ধ জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমা- 
রও হইয়াছে । আমি সেগুলি সকলই অব- 
গত আছি। হে পরস্তপ! তুমি জান ন1।৫। 

সহসা অবতারবাদের কথা উতাঁপিত. 
হঈল। কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্ত 
উহার প্রয়োজন আছে। আপাতত: এই 
শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অঞ্জুন 
অবতারতত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে 
কয়েকটা স্মরণ রাখা কর্তব্য । 

প্রথমতঃ মহাভারতের অনেক স্থলে 
শ্রীকৃষ্ণ, বিষু ঈশ্বরের কণা বলা হইয়াছে, 
ইতা সত্য বটে। কিন্তু কুষ্ণচরিত্র নামক 
মতপ্রণীত গস্ঠে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি 
যে, মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের 
নহে) এসং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব 
আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধু- 
নিক,। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতে দশ অবতা- 
রের কথা মাত্র নাই, এবং ষষ্ঠ অবতার পরগু- 
রাম অষ্টম অবতার শ্রক্ুষ্ণের সঙ্গে একত্র 
বিস্তমান। তৃতীর়তঃ দশ অবতারের কথ! 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে; 
কিন্ত পুরাণে আবার ভিন্নপ্রকারও আছে। 
ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটী; আবার 
এ কথাও আছে যে? অবতার অসংখ্যেয় ৷ 
প্রীরু্ণও এখানে আটটী কি দশটা কি বাঈশ- 
টার কথা বলিতেছেন.না। “বন” অবতারের 
কথা বলিতেছেন । ভাগবতের “অসংখ্যেয়” 
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এবং এই “বু” শব্দ একার্থবাচক সন্দেহ 
নাই। 
অজোহপি সন্নব্যয়'স্থা ভূতানামীশ্বরোহপি সন। 
প্রকৃতিং স্বানধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মবমাক্রয়া ॥ ৬ ॥ 

আমি অজ; আমি অব্যয়াত্মা; সর্বভীতের 
ঈশ্বর; ভাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি বশীকৃত 
করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ কার । ৬। 

অজ --জন্মরহিত | 

অব্যয়াত্মা-ধাহাপ জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই। 
(শঙ্কর) 

' ঈশ্বর__কর্্মপারতন্থ্য-রহিত । ( শ্রীধর ) 


প্রকৃতি-ব্রিগুণাত্মিকা মায়া, সব্বজগৎ 
বাহার বশীভৃত। 
'এতদ্ধযতীত মূলে যে “অধিষ্ঠায়” শব্দ 


আছে, শঙ্করাচার্ধ্য তাহার অর্থ “বণীরুন্য”ঃ 
ণিথিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধর স্বামী “ম্বীরুত্য” 
লিখিয়াছেন । শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা আঁধকতর 
সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে । 

স্থল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই 
আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, তাহার 
জন্ম হইলকি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ ;-_ 
ধাঙ্থার জ্ঞান অক্ষয়, তাহার জন্ম হইবে কেন? 
জন্ম কম্ম্ীধীন,__খিনি ঈশ্বর, এজন্। কর্মের 
অনধীন, তাহার জন্ম কেন ? 

উত্তরে ভগবান্‌ যাহ! বাঁলয়াছেন, শঙ্কর 
চার্ধ্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
আমার ষে স্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ সন্বরজন্তম ইতি 
ভ্রিগুণাত্মিকা বৈষ্বী মায়া, সমস্ত জগত যাহার 
বশে আছে, যন্থারা মোহিত হইয়া আমাকে 
বাসুদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আম জন্মগ্রহণ 
করি । আপনার মায়ায়, কি না, সাধারণ 
লোক যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, 
এ সেরূপ নছে। | 

্ীধর স্বামী একটু ভিন প্রকার অর্থ 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 


করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্‌ বলিতে- 
ছেন যে,আমি আপনার শুদ্ধসত্বাত্মিক! প্রকৃতি 
স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্বমুত্তির দ্বারা 
স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই । 
কথাগুলি বড় জঙ্টিল, পাঠকের বুঝিবার 
সাহায্যার্থ ছুই একটী কথা বল! উচিত। 
“মায়া” ঈশ্বরের একটা শক্তি। এই 
মারা, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্বে, বিশেষতঃ উপ- 
নিষদে ও দর্শনশান্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে । সাধারণতঃ বেধাস্তে মায়। কিরূপে 
পরিচিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার 
আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গীতাতেই 
মায়া কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাই- 
তেছি। পাঠকের ম্মরণ থাকিতে পারে যে, 
তৃশীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টাকায় আমরা 
গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটী 
উদ্ধৃত করিয়াছিলাম ।-_ 
ভূমিরাপৌহনলো বাধুঃ খং মনে। বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীরং মে ভিন্ন। প্রকৃতিরইধা ॥ ৪ ॥ 
ভূমি, জণ, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার 
প্রকৃতি । ৪ | ইহ! বলিয়াই বলিতেছেন -- 
অপরেয়মিতন্ ্াং প্ররতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাে যয়েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥৫॥ 
ইহ! আমার অপরা ঝ৷ নির্দিষ্ট প্রতি ; 
আমার পরা ঝ। উৎ্ক্কষ্টা প্রকৃতিও জান। ইনি 
জীবভৃতা। এবং হইনি জগৎ ধারণ করিয়। আছেন ।৫। 
তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং 
যাহা জগৎকে ধারণ করিয়৷ আছে, তাহাই 
তীহার পর। প্রকৃতি বা মায়।। আপনার, 
জীবস্বরূপাঁ এই শক্তিতে ভগবান্‌ জী বন্থষ্ট 
করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়! 
আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করিতে পারেন । 
ঈশ্বর শরীর ধারপপূর্ববক অবতীর্ণ হইতে 
পারেন না, ইহার বিচার নিপ্প্রয়োজন ; কেন 


|মন্তগবদগীতা | 


না, তান ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্‌,-পারেন 
না, এমন কথ বলিলে তীঙ্কার শক্তির সীম! 
নির্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হষ্টয়া অব- 
তার্ণ হওয়া সম্ভব কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। 
তাহার ধিচার আমি গ্রন্থাস্তরে * যথাসাধা 
করিয়াছি--পুনকুক্তির প্রয়োজন নাহ । আর 
শরীর ধারণপূর্বক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার 
কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্‌ 
নিজেই পর গ্রোকদ্বয়ে তাহ। বলিতেছেন। 
বদ যদ। হি ধশ্বন্ত গ্লানির্ভবাঁত তারত। 
অভ্যুত্থান মধর্ম্মসা তদাত্মানং স্থজামহম্‌ ॥ ৭ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশার চ ওদ্কতাম । 
ধর্মসংস্থাপনার্থীয় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥ 

যে যে সময়ে ধন্ম্ের ক্ষীণতা এবং অধ- 
ন্মের অভ্যুখখান হয়, আমি সেই সেই সময়ে 
আপনাকে স্জন করি! ৮। 

সাধুগণের পরিব্রাণহেতু ছুষ্কৃতকারীদিগের 
বিনাশার্থ এবং ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি ষুগে খুগে 
জন্মগ্রহণ করি +1৯। 
জন্ম কর্ত্ম চ মে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ । 
ত্যক্ত দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি 

সোহজ্ুন ॥ ৯ ॥ 

হে অঞ্জুন! আমার জন্ম কর্ম দিব্য। 
ইহা! যে তত্বতঃ জ্ঞাত হয়, €স পুনর্জন্ম প্রত 
হয় না, আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯। 

দিব্য অর্থে “ অপ্রাককৃত” প্রশ্ধর বা আলৌ- 
কিক। 

ভগবানের মানবিক জন্ম কর তত্বতঃ 
জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি 
ক্ুষ্ণচরিত্র-বিষয়ক গ্রস্থে এইরূপ বুঝাইয়াছ 


৬ কুষ্5রিত প্রথম খণ্ডে। 

+ এই সকলের কথাও আমি ঞফ্চরিত্রের 
প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি। পুনকুক্ধি 
জনাবশ্যক। 


১১১ 


ষে? অগ্কয্যত্বের আদশ-প্রকাঁশের জন্ত ভগবানের 
মানব-দেহ-ধারণ । মগ উদ্ভেষ্ঠ সম্ভবে না। 
আদর্শ-মনুষ্য, আদর্শ-কর্্ী। অতএব কর্ম 
ফোগীর পক্ষে আদশ-ক্মীর কম্ম তত্বতঃ বুঝা 
আবগ্তক। তদ্বাতীত কর্মযোগ, অন্ধকারে 
লোষ্্রক্ষেপ। যদি ই না স্বীকার করা যায়, 
তবে কন্মযোগকথনকাঁলে এই অবতারতত্ব 
উত্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখা যায় 
না। ঘিনি শগবানের আদর্শকন্মিত্ব বুঝিতে 
চেষ্টা কারবেন, তিনি কৃষ্চচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ 
পাঠ করিলে বুঝতে পাঁর্িবেন। আর একটা 
অথ না হয়ঃ এমন নহে । যাহ্াাকে দার্শনি- 
কেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরূপ 
প্রাসদ্ধ, ব্রর্মজ্ঞানিই মুক্তির পথ। ব্রহ্ষকে 
জানিতে হইবে, কিন্তু বর্গ কি? ব্রহ্ম নিরা- 
কার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, 
সত্য,জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্ষকে 
জানিলেই নুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং 
শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তীহাকে নিরাকার 
ইঠ্যাদি বল! যাইতে পারে না। তবে কি 
অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে 
কোনও ফলোদয় নাই, তীঠার উপাসনায় 
মুক্তির সম্ভাবনা নাই % এই শ্লোকে সে সংশয় 
নিরাকৃত হইতেছে । অবতীর্ণ এবং শরীরী 
ঈরের দিব্য জন্ম কর্ম তত্বতঃ জানিলেও 
মুক্িলাভ হইতে পারে । কিন্তু তত্বতঃ জানিতে 
হুইবে। যাহাঁকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার 
বলিয়া জাশিলে সে লাভ নাই। 
বাতরাগতয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ৷ 
বহবে। জ্ঞানতপস' পৃতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১* ॥ 
বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্মর়, আমাতে উপা- 
শ্রিত, জ্ঞানতপন্ঠার দ্বারা পুত, অনেকে 
মন্তাবগত হইয়াছে । ১*। | 
প্রথমে কথার অর্থ। রাগ-অন্থরাগ। 
মন্ময়-বরহ্মবিৎ, ঈশ্বরভেদক্ঞানরহিত । আমাতে: 


১১২ 


উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ ; 
শ্রধর বলেন, মতপ্রসাদলন্ধ মন্তীবগত, ঈশ্বর- 
ভাগবত, মোক্ষপ্রান্ত। 

ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এ কথ। এখানে 
বলিবার কারণ এই যে, আমাতে ভক্তিবাদ 
এই নুতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্বেও 
অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাত 
করিয়াছেন। তাহাই বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ 
এইটুকু বুঝ কর্তব্য যে, ধাহারা আদর্শকর্্মীর 
কর্মের মর্ম বুঝিয়৷ কণ্ম্ম করিয়দছেন, তীহাদেরউ 
কথ। হইতেছে । পরবর্তী পঞ্চদশ শ্লোক পাঠ 
করিলেই ইহ] বুঝা যাইবে । ইহা! বুঝিতে না 
পাঁরিলে কর্মুষৌগের সঙ্গে এই সকল কথার 
কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাউষে না। 

নিষ্ষাম কর্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে 
না, ঈশ্বরে অভেদজ্ঞান থাকিবে, এবং জ্ঞান ও 
তপের ( বাা16521 ০0]607 ) দ্বারা চরিত্র 
বিগুদ্বীকৃত হইবে। ইহা না হইলে কর্ম 
নিষ্কাম হইবে না। 

সকলেই নিষ্ষামকন্ম্নী হইতে পারে ন1। 
যাহারা সকাম কর্ম করে, তাহাদের কর্মের 
কি কোনও ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্মের 
ফলবিধাতা। ইহা পরবর্তী ছুই প্লোকে কথিত 
হইতেছে । | 

যে থ! মাং প্রপদাস্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যছ্ম্‌। 

মম বস্ স্ছবর্তস্তে ম্ষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥১১।॥ 

ঘষে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, 
আমি তাহীকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য 
সর্ধপ্রকারে আমার পথের অন্ুবর্তী হয়। ১১। 

আগ্রে প্রথম চরণ বুঝা! যাঁউক। অঞ্জুন 
বলিতে পারেন, “প্রভো ! আসল কথাটা কি, 
তা ত এখনও বুঝীও নাই । নিষ্ষাম কর্দেই 
তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্থে কিছু 
পাইব না ফি? সেগুল! কি পণ্ুশ্রম 1” তগ- 
বান্‌ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন । সকলেই 


একই প্রকার চিত্তভাবের অধীন হইয়া আমার 
উপাসনা করে না। যে যে ভাবে আমার 
উপাসন। করে, তাহাকে !সইনপ ফল দান 
করি। যে যাহা! কামনা করিয়া আমার উপাঁ- 
সনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। 
যে কোনও কাঁমন| করে না _অর্থাৎ যে 
নিফাম, সে আমায় পাঁয়। কামনাভাবে তাহার 
কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্ত সে আমায় পায়। 

তার পর দ্বিতীয় চরণ। “মনুষ্য সর্ধপ্রকারে 
আমার পথের অন্ুবর্তী হয়, এ কথার অথ 
সহসা! এই বোধ হয় যে, “মামি যে পথে চলি, 
মানুষ সর্বপ্রকারে সেই পথে চলে। এখানে 
সে অর্থ নহে-__গীতাকারের “11077” হ্রিক 
আমাদের ঠ101077)” সঙ্গে মিলিবে, এমন 
প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই 
যে, “উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অব- 
লম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই 
পণেই মান্ষকে আসিতে হইবে ।৮ ন্মান্থ্য 
যে যে দেবতারই পুজা করুক না কেন, সে 
আমারই পুজা! করা হইবে, কেন না, এক ভিন্ন 
দেবতা নাই । আমিই সর্ধদেব- অন্ত দেবের 
পূজার ফল আমিই কামনাহ্রূপ দিই। এমন 
কি,যদি মানুষ দেবোপাসন! না করিয়া! কেবল 
ইন্দ্িয়াদির সেবা করে, তৰে সেও আমার 
সেবা । কেন না, জগতে আমি ছাড় ফিছু 
নাই- ইন্দরিয়াদিও আমি, আমিই ইন্জিয়াদি- 
স্বরূপে ইন্দিয়াদির ফল দিই।” ইহা! নিকষ 
ও ছুঃখময় ফল“বটে, কিন্তু যেমন উপাসন। ও 
কামনা, তদন্ুরূপ ফল দান করি। 

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত 
আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকায়ের 
উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদী বয়ে, 
কেছ বু দেবতার উপাসন! করেন ; কোনও 
জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিস 
লোফের, কেহ সজীবের, কেছ নির্জীবের, 


।মভূগবদগীত। 


কেহ মন্থুষোর, কেহ গণ।দি পশুর, কেহ ঝা 
' বুক্ষে৫ বা প্রস্তরথণ্ডের উপাসনা করে । এই 
সকপই উপা'সশা, কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপ- 
কর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার * করিতে 
হইবে । কিন্তু সে উৎকর্ষপকর্ষ কেবল 
উপাসকের জ্ঞানের পপিঙ্গাণ মাত্র । থে 
নিতান্ত অজ্ঞ, দে পথিপার্খে পু্চন্দন 
সিন্দুরাক্ত শিগাখণ্ড দেখিয়া, ভাহাতে 
আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিক্স। যীয়; গে 
কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে ন হয়, নিরাকার 
ব্রন্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের” প্রকৃতির 
পরিমাণ-জ্ঞান-সন্বন্ধে ছুই জনেই প্রায় তুল্য 
যে হিমালয় পঞ্ধতকে বল্সীক-ণারিমিত 
এনে করে আর ষে তাহাকে বপ্র-পরিমিত 
মনে করে, এ ভয়ে সমান অন্ধ। ত্রহ্মবাদীও 
ঈশ্বরস্বর্ূপ অবগত নহেন--শিলাথণ্ডের 
উপামকও নঙে। তবে একজনের উপাসন। 
ঈশ্বরের নিকঠ এহ্, "মার একজনের অগ্রাহা, 
ইহ কি প্রকারে বলা যাইবে % হয় কাহারও 
উপাসন। ঈশ্বরের গ্রাহ নছেঃ নয় সকল উপা- 
সনাই খা । স্ুল কথা, উপ্ধসন। আম11দগের 
চিত্তরত্বির; আমাদের জীবনের পবিত্রতা-সাধন 
জন্ত--ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য নঞে। শিনি 
অন্ত আনন্দময়, নি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, 
উপাসনার দ্বারা আমরা তাহার তুষ্টিসাধন 
করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয়, 
তিনি বিচারক--কেন না, কর্মের ফলবিধাতা 
_-তবে যাহা তাহার বিশুদ্ধ শ্বভাবের অস্থ- 
মোদিত, লেই উপাসনাই তাহার গ্রাহ হইতে 
পারে। যে উপাসন| কপট, কেবল লোকের 
কাছে ধার্্িক বলিয়! প্রত্ষ্ঠালাভের উপায়- 
স্বরূপ,তাহা তাহার গ্রাহা নহে--কেন না,তিনি 
অত্তর্ধামী। আর যে উপাসন৷ আত্তরিক, 
তাহা ত্রাস্ত হইলেও তাহার কাছে গ্রাহ্থ। ঘিনি 
নিরাকার ব্রদ্ের উপাসক বা লপশ্চারী,তাহার 
৯৫ 


জিন্বা ! 


১১৩ 


উপাসনা বদি কেবল চদ৮কেখ কাছে পসার 
করিবার জন্ত হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগী 
পুত্রের মঙ্গলকামনায় ব্ঠীতপায় ম'থ! কুটে, 
তাহার উপাসনাই অধিক পরিষাণে তগবানের 
গ্রাস্থ বলিয়া বোধ কয়। 

এইরূপ শ্লোকের তাৎপধ্য বুঝিলে, পৃথি- 
বীতে আব ধর্শগত পার্থক্য থাকে না) - হিন্দু, 
মুসলমান, ্রীষ্টিযান, জৈন, নিরাকারবাদী, 
সাকারবাদী, বন্ুদেবোপাসক, জড়োপামক, 
সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপানক--যে পথে 
তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই বায়। এই 
শ্লোকাক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাল্দ্রদা ক 
ধন্ব- একমাত সর্বঞ্জনাবলম্বনীস ধরা । ইহাই 
প্রকৃত হিন্দুধর্শ । হিন্দুধান্দ্বের তুগ্য উদার ধন 
সার নাই--মার এই শ্লোকের হুল্য উদার 
মহারাক্যও আর নাই । 


কাজ্স্তঃ কর্মণাং সাদ্ধং যজস্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিগ্রং হি নান্ুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি 
কর্ম ॥ ১২ ॥ 


ইহলোকে যাহারা কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করে, 
তাহারা দেবগণের 'মারাধনা করে ) এবং শীত 
মন্্যলোকেই তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধি হয়! ১২1 

অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কুল্দফল কামনা 
করিয়। দেবগগণের আরাধনা করে, এবং ইহ্‌- 
লোকেই সেই অভিলবিত ফল প্রাপ্ত কয়। 

সে ফল সামান্ত । নিষ্কাম কর্্দের ফল 
অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না 
করিয়া, লোকে সামান্ত ফলের চেষ্টা করে 
কেন? ইহা মন্ুষ্ের স্বভাব, ঘষে যেস্থথ 
শীপ্র পাওয়া যাইবে, তাহ। ক্ষুদ্র হলেও, অন্ুয্য 
তাহাই চেষ্টী করে। 
চাতুর্প্যং ময়! স্থষ্ং গুণকর্ম্মবিভািশঃ | 
তন্ত কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্ভারমব্যরম্‌ ॥ .৩॥ 

গুণ ও কর্মের বিভাগ আঅন্কুপঃরে আহি চারি 


১৪ 


বর্ণ স্থষ্টি কলিয়াছিবটে, কিছ্ধ আমি ভাহাব 
(স্থষ্টি) কর্তী হইলেও আমাকে অবর্তী ও 
বিকার রহিত জানিও | ১৩। 

হিন্টুশাস্থ্ের সাধারণ উক্তি এই যে, ব্রাহ্মণ 
বর্ণ ্তষ্টিকর্ভীর মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, 
নৈশ্ঠ উরু ইন্তে এবং শুদ্র চরণ হইতে কৃষ্ট 
হয়। কিন্ত গুণকর্শাবিভাগশঃ ঢাতুর্বপ্য স্ষ্ট 
হইয়াছে, এই কণা হিন্দুশান্ত্রে কথিত সাধারণ 
উক্তির সঙ্গ আপাততঃ সঙ্গত বোপ হয় ন!। 
নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার 
আবশ্তাক ! 

প্রথমতঃ দেখ! যায়, হিন্দুশীন্সের কখিচ্ত 
সাধারণ উক্তির স্মাদ বিখ্যাত পুরুষ- 
হৃক্তে। 

খণ্েদ সংহিতা দশম মণ্ডলের নবতিতম 
সৃ্তঁকে পু ষন্ক্ত কহে। উাঁর প্রথম 'খক্‌ 
“সৃহশ্রশীর্ষা পুরুষঃ সহআঁক্ষঃ” ইত্ডাদি ব্রা্গণ- 
গণ আজিও নিষুপৃ্াকালে প্রয়োগ করিয়! 
থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ -ধাহারা পন্তি- 
পন্ন করিতে চান্তেন যে, বৈদিক কাঁপে জাতি- 
ভেদ ছিল'না,- তীা'রা বলেন যে; এই কৃক্ত 
আধুনিক । আমাদের সে বিচাবে প্রয়োজন 
নাই। বৈদিক স্থক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহা 
কো'নম্ডেট অস্ধীকার করা যায় না। আমার 
বলিবার কথা, প্র স্ক্তে যাহ! "মাছে, তাহাতে 
ঠিক এমন বুঝীয় না যে, মুগ হইতে ত্রাঙ্গণ 
উৎপন্ন হটটক্লাছে, বানু হইতে কারন উৎপন্ন 
হইয়াছে, ইত্যাদি! সেই খকৃগুলি উদ্ধত 
করিতেছি,__ 


নত্রাঙ্মণোহন্ত মুখমাসীঘ্বাহ্‌ রাজন্তকঃ কৃতঃ । 
উরু তদন্ত যৈশ্তঃ পত্ত্যাং শৃর্রোহজায়ত |” 


শৃদ্রের ঈশ্বদ্ধে “অজায়ত” বলা হইয়াছে 
বটে, কিন্তু ব্রা্গণ সম্বন্ধে বল। হইয়াছে যে, 
ব্রাঙ্গণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন - এবং ক্ষত্রিয় 


১ * 
্ ইমচন্দের শর না বলী 
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শীমন্তগবদগীত। ১১৫ 


বেদের মধ্যে কেবল টৈতততিরায় সংভিনায় 
পাওয়া যায় যে, প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, 
বাহ হঈস্ে ক্ষতিক্ব, মধা শাগ হইতে ( মধাতঃ ) 
বৈশ্য; এবং চরণ হইতে শূড্ স্থ্টি করিলেন, 

কিন্ত ঝেদের অন্তান্ত ভাগে, চাতুর্ষানোর 
স্ষ্টি অনাপ্রকার কথিত ভইয়াঁছে । 
বাঙ্ষণে কথিত হইয়াছে, ঘণ1--- 

“ভূর্বিত বৈ প্রজাপান্তব্র্দ অজনয়ত । 
ভূব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম ৮ শদ্দের কথ! 
নাই । সং 

পুনশ্চ তৈততরীয় ব্রাঙ্ষাণে- 

“খগ্ভ্যো জাতং বৈশ্তাং বর্ণমাহ 1 যন্তের্বদং 
ক্ষলিযস্তাহুর্যোনিণ | ব্রাঙ্মণানাং 
প্রন্চততিঃ ৮? ৮. অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাঙ্গ- 
নের, যদ্র্বেদ হইতে পত্রের এবং খগ্থের 
হইতে বৈশ্রের জন্ম । এখানে শুদ্রের কথ। 


নাই। 


শতপথ 


সাঁমলেদে। 
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* ২1১/৪।১১ ইত্যাদি । 
1 :1ইনী৯ 


উদাহরণপরূপ এই মতগুপি উদ্ধাত করা 
গেল। এমন আরও অনেক আছে। সকল 
উদ্ধৃত করিতে গেলে, পাঠকের বিরক্তিকর 
হইবে । স্কুল কথ) 1হন্দূশাঞ্চে চাতু্ধর্ণা উৎপত্তি 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত আছে। শ্রীকৃষ'ও 
যাহা বলিতেছেন, তাহা ও সাধারণ মত হইতে 
ভিন্ন বলিয়া আপাতত; বোধ হইতে পারে। 
তিনি বপেন যে, আমি আমার অঙ্গবিশেষ 
হইতে এণবিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি । তিনি বলেন, 


গুণকন্মের বি চাগান্ুসারে করিক়াছি। প্রথমে 
এপথা যাঁটক, শুপ কাহাকে বলে। 
সতুবজজ্তঞম এহ তিন গুণ । ভাধ্যকারেরা 


বণেন, সন্ধপ্রধান ব্রঙ্গণ, তাহাদিগের কন্ম 
শমদমাপি , পত্ুরজঃ প্রণান ক্ল্্রিয়। ভাহাদিশের 
কণ্ম শৌধাধুগ্ধাদি ; দক্তমঃপ্রধান বৈহ্বা, তাহা 
দিগের কথ্ম রূষিব।পিগ্য।দি; তমঃপ্রধান শুদ্র, 
তাহাবিগের কর্ম অন্য তিন লর্ণের সেবা। এইট 
কপ গুণকণ্মের বিভাগ অনুসারে স্য্ট করি- 
মাছি, ইহাই ভগব্দভি প্রায় । 

এক্ষণে, যে জন্মিবে, গে গঞ্জে জন্মিবার 
পূর্বেই, সত্বগুণাধকা, এজোগুণাধকা বা 
হমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি স্থষ্ট 
হই? 

ঘিনি বলবেন যে, আগে জীবের জন্ম, 
তার পর তাঁচাপ সত্বপ্রধান।ধি স্বভাব, 
কাহীকে অবগ্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, 
মন্জন্যেদ বংশানুপারে নে, গুণাজসাহে তাঙকার 
বান্ষণত্থাদি। ব্রাঙ্গাণের পৃত্র হইলেই তাশ্াকে 
বাঙ্ষণ হহতে হইবে, এমন নহে; সত্তবগুণপ্রধান 
স্বভাব এইপে শৃদ্রের পুজ্জ হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে 
এবং প্রাঙ্গণের পুত্রের তমোগ্গণপ্রধান স্বভাব 
হইলে সে শৃদ্র তইে | ভগবদ্াক্য ভইতে ইহা 
সহজ উপলান্ধি । | 

সামি বে একটা নুতন মত নিজে গড়িয়া 
প্রচার করিতেছি, তাচা নাতে! প্রাচীনকালে 


১১৬ 


শঙ্কর-শ্রীধরের অনেক পুর্বে, প্রাচীন খষিগণ ও 
এই মত প্রচার করিয়াছিলেন । ধর্তন্বে 
তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছি, যথা, 
ক্ষাস্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্মাদং 
জিতেন্দ্িয়ম্‌। 
তমেব ব্রাহ্মণং মন্তে শেষাঃ শৃদ্রা' ইতি স্বতাঃ ॥ 
পুনশ্-- 
অক্লিহো ব্রত্রতপরান্‌ স্বাধ্যাকনিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসর্তান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেবা শ্রাঙ্গণান্‌ 
বিছুঃ॥ 
ন জাতিঃ পূজাতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণ- 
* কারকাঃ ৷ 
চণ্ডালমপি বৃত্বস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ 
গৌতিমসংহিতা 
ক্ষমাবান্‌, দমশীল,জিতক্রোধ,এবং ক্িতাত্মা 
জিতেক্রিয়কেই ব্রাঙ্গণ বলিতে হইবে, আর 
সকলে শুদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, 
স্বাধ্যায়নিরত, শুচি,উপবাসরত,দাস্ত, দেবতীরা 
তাহাদিগকেঈ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন হে 
রাজন্‌! জাতি পুজ্য নহে,গুণই কল্যাণকারক। 
চগ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। 
পুনশ্চ মহাভারতের বনপর্কে মার্কগ্ডেয়- 
সমস্কাপর্বাধ্যায়ে ৯১৫ অধ্যায়ে খধষিবাক্য 
আছে, “পাতিত্যজনক কুক্রিয়াস্ত, দাস্তিক 
্ান্গণ প্রাজ্ঞ হইলেও শৃত্রসদৃশ হয়, আর যে 
শুর সহ্য. দম ও ধর্মে সতত অন্গরক্ত, তাহাকে 
আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই 
ব্রাহ্মণ হয় 1” পুনশ্চ বনপর্ধে অজগরপর্ববা- 
ধ্যাকে ১৮* অধ্যায়ে রাজর্ধি নু বলিতেছেন, 
“বেদমুলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্ত,অহিংসা 
ও করুণা শৃর্জেও লক্ষিত হইতেছে । যস্ভপি 
সত্যান্দি ব্রাঙ্গণধন্্ শৃদ্রেও লক্ষিত হুইল, তবে 
শুদ্রও বাহ্গণ হইন্ডে পারে ।” তদ্ত্বরে যুধিষটির 
বলিতেছেন, “অনেক* শৃদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 


অনেক দ্বিজাতিতেও শুদ্রলক্ষণ লক্ষিত হুইরা 
থাকে,অতএব শৃত্রবংস্ত হইলে ষে শূদ্র হয়, এবং 
্রাহ্মণবংগ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। 
কিন্তু ষে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যন্থার লক্ষিত 
হয়, তাহারাই ব্রাক্ষণ,এবং যে সকল ব্যক্তিতে 
লক্ষিত না হয়, তাহারা শৃদ্র।” 
কিন্তু হইতেছিল, নিষ্কাম ও সকাম কর্মের 
কথা. কন্মের ফলকামনার কথা আদিল কেন? 
কথাটা বল! হইয়াছে যে, কেহ ইহকালে আশু- 
লভ্য ফলের কামনায় দেবাদির যজন। করে, 
কেহ বা নিষ্ষাম কর্ম করিয়। থাকে ! লোকের 
,মধ্যে এরূপ বিসদূশ আচরণ দেখা যায় কেন? 
তাহাদিগের প্রক্কতিভেদবশতঃ । এই প্রকৃতি- 
ভেদ চাতুর্বর্ণা বা বর্ণভেদ । কিজ্ব এই বর্ণভেদ 
কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ইশ্বর উহা করিয়াছেন । 
তবে ঈশ্বর কি কর্ম করেন? করেন বৈ কি। 
কিন্তু এন্বপ কর করিয়াও তিনি অকর্তা। 
কেন না,তিনি অব্যয় । তিনি যদি অব্যয়, তবে 
তিনি কর্ম্মফালের অধীন হইতে পারেন না 
তাহার সুখ-ছুঃখ হাস-বুদ্ধি নাই । যদি তিনি 
ফলের অধীন নহেন, তবে তাহার কৃত কর্ম 
নিফাম। তিনি নিষ্কামকন্মী। মনুষাও সেই 
জন্য নিষফাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত »ইতে 
পাবে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই 
মুক্তি। কিন্তু শুদ্ধসত্্ব নিষ্ষামস্থভাব পরমাত্মীয় 
সকাম জীবাত্মা'লীন হইতে পারে ন1। নিষ্কাম- 
কর্মীই মুক্তির অধিকারী । 
ঈশ্বর কর্ম করেন,এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞা- 
নিকদিগের শিষ্যের! মানিবেন না। তাহারা 
বলিবেনঃ ঈশ্বর কর্ম করেন না) যাহা হয়, 
তাহা তাহার সংস্থাপন-“নয়মে (1.2) মিম্পন্ন 
হয়। কিন্তু সেই নিয়ম-সংস্থাপনও কর্ধম। 
বীহারা বলিবেন,সেই সকল নিয়ম জড়ের গুণ। 
যদি তীহাঁর! জড়কে ঈশ্বরস্থষ্ট বলিয়া শ্বীকার 
করেন, তবে তীঙ্কারা ঈশ্বরের কর্ধকারিত্ব 


শ্বীমন্তগবদঙ্গীতা । 


স্বীকার করিলেন । বাহার! তাহাও শ্বীকারু 
করেন না, তারা ম্নীশ্বরবাদী, তীহাদের 


সঙ্গে ঈশ্বরের কর্ম্রকারিত্ব-স্বন্ধে কৌন বিচারই ' 


নাই । 
ন মাং কন্মাণি লিম্পন্তি ন মে কন্মলে 
স্পৃহা । 
ইতি মাং যোইভিজানাতি কম্ষণভির্ন 
স বুধ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
কর্ম সকল "মামাকে লিপ্ত করে না। 
আামারও কর্মে ফলম্পৃহা নাই। এইবূপ ক্মামার 
যে জানে, সে কর্মের দ্বারা আবন্ধ হয় ন! 1১৪1 
ঈশ্বরের নিফ্ষামকর্শিত্ব না জানিলে, নিষ্ষাম 
কর্ম বুঝা যায় না। তাহা জানিলে কমন নিষ্ধাম 
হইবে । তাহা হষ্টলে সকাম কর্মরূপ বন্ধন 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া যা়। পূর্ব-শ্লোকের 
যে টীকা দেওয়া! গ্রিয়াছে, তাহাতে এ কথা 
পরিস্কট কর! গিয়াছে। 
এবং জ্ঞাত্ব। কৃতং কণ্ধব পুর্েরপি মুমুক্ষৃভিঃ | 
কুরু কন্মৈব ত্মাত্বং পূর্বৈরঃ পৃই্বতমং 
কৃতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
এইরূপ জানিয়া পূর্বর্বকালের মোক্ষাভি- 
লাষিগণ কর্ম করিস্গাছিলেন, ভূমি পূর্বগামী- 
দিগের পূর্বকালরুত কর্ম সকল ফর। ১৫: 
1ৎ প্রাচীনকালে বাহারা মোক্ষকাম, 
সাহারা আপনাকে অকর্তী জানিয়া কন্মেরি 
ফলভাগী নহি, ইহা জানিয়! কম্ম্ণ করিতেন। 
তুমিও সেইরূপ কম্ম কর। 
[কং কর্ম্মকিমকন্ম্েতি কবয়োহপ্যত্র 
মোহিতাঃ। 
তত্তে কর্ন্ম প্রবক্ষ্যামি বজ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে- 
ইস্তভাৎ॥ ১৬ ॥ 
কর্ম কি, অকর্্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা 
বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্্ম কি, তাহা 
তোমাকে বলিতেছি | তাহা জানিলে অণু 
হইতে সুক্ত হইবে । ১৬। 


১১৭ 


শকম্ম অর্থে এখানে মন্দকর্্স নহে-_ 
অকর্্ম অর্থ কম্ম শৃন্ঠতা। 
কম্মণো স্বপি বোক্ধব!ং বোন্ধব্যঞ্চ 'বকন্্ণঃ | 
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কম্মণো 

গতিঃ ॥ ১৭ 1 

কর্ম্স কি.তা হা বুঝিতে হইবে, বিকম্্স কি, 
তাহা বুঝিতে হইবে। কম্মের গতি দুজ্ঞেয়।১৭। 

কম্ম্-অর্থে বিহিত কর্ম, যাহা যথার্থ 
কর্্। 

বিকম্ম-_শবিহিত কর্ম । 

অকর্প্ম-- কম্ম ত্যাগ, কন্মশৃন্ততা : 
কর্ণ কর্ম ঃ পশ্ঠেদ কম্ম্মণি চ কম্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান মগ্ুযোষু সংযুক্ত: কৃতম কর্মরত, ॥১৮| 

যে কর্থেতেও কর্ষ্শৃন্সতা দেখে,এবং অক" 
স্্বেও ক্ধু দেখে. সেই যোগযুক্ত. এবং সেই 
সর্বকর্থ্বকারী | ১৮। 

ভগবদারাধন। কন্ধন; কিন্তু তাহাতে কর্খের 
ষে বন্ধক হা, তাহ] ঘটে না, 'এই জন্ত তাহাকে 
কর্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে না । আর যে কর্ম 
বিহিত, তাহ! করিলে তাহার ফলভাগী হইতে 
হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক ) এজন্য না 


_ করাকেই, অর্থাৎ অকর্ম্বকেই কশ্দ বিবেচন। 


করিবে। শ্রীধরের টাকার মন্মার্থ এই | ইহাতে 
এ শ্লোক হইতে ইচাই পাওয়া যায় যে, ভগ- 
বেদারাধনাই কর্তবা'। নন্তান্য অনুষ্ঠান মুক্তির 
বিশ্ব । 

শঙ্করাচার্ধা মন্তরূপ বুঝাইরাচছন ! তিমি 
এই শ্লোক উপলক্ষে একটী দীর্ঘ এবং জটিল 
প্রবন্ধ রচনা করিয়ছেন, ত্বাহার স্থল কথ। এই 
- আত্ম! ক্রিয়ানিপিপ্ত ; কর্ম ইন্জিগাদির 
দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে ; কিন্ত ভ্রমক্রমেই 
আত্মাতে কম্যরোৌপ ভইয্সা থাকে । যিনি 
ইহা জানেন,তিনি কর্মে অকর্্ম দেখেন । আর 
ঈন্দজিয়াদি বিহিতানুষ্ঠানে বিরত হইলেও সেই 
আঅকন্মসকেও তিনি ইকজ্রয়াদির কম্ দেখেন। 


০১৮ 


কি আমদের ক্ষুদ্রধুদ্ধতে, পরবর্তী 
শ্লোকের উপর দুষ্টি রাখিলে এটা, সোজা অথ্‌ 
পাওয়া ঝামসংকল্ঈ-বিবর্জিত, ফল- 
কামনাশুক €€ কম্ম,সে অকর্মকন্মশুন্যতা । 
নার দিনি অনুষ্টে কে বি৩,াহার কর্তব)- 
ভিঃহর যলভাপিত্ব অছেই আছে---অতএব 
বগ্ানে কন্সশিন্যত)9 কগ্স | বেন না,ফলোথা 
পুর কাঁরণ। ধিনি ইহা বুঝিতে পারেন, 
তিনিই জ্ঞানী । | 
ধস্ত সর্ধে [মারস্তাঃ. কামসঙ্কল্স বর্জিতাঃ। 
জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকম্মণণং তমান্ছঃ প্ডিতং 
বুধাঃ ॥ ১৯ ॥ 
আহা নকপ। এষ্টা কাম ও সঙ্করবর্জিত, 
এবং হর কম জ্ঞানিতে দগ্ধ, তাহাকে 
জলিগণ প.গুত বলেন, এএ। 
“কানসঞ্কগর” এই পদের অথের উপর 
আ্াকের গৌরব কিধংপরিমাণে ভর করে। 
শদঃএ।চাধ্যরুত অর্থ এই ;--“কামসন্কল্পবর্জিতাঃ 
“ক মৈস্তৎকা রণৈন্চ সঙ্কল্লৈনজ্জিতাঃ” । শ্রীধর- 
কত ব্য।খ) এই, 'কাম)তে ইতি কান । ফলং 
ঠহনস্কঞ্জেন বজ্জি তাঃ।” মধুস্থদন স্রঙ্কতী বলেন, 
“কানঃ খ্লতৃষ্ণ। সঙ্ক্টোহহং করোমীতি কর্তৃত্বা- 
ভিমানক্তাঁভাঁং বঞ্জিত13।৮ এইরূপ ন।না মুনি 
নানা মত। মধুস্ধন সর্ব তীরুত সঙ্কল্প শব্ধের 
অর্থ আশিধানিক নহে,।কপ্ত এখানে খুব সঙ্গত। 
শঙ্কবাচায)।কত, বাম এবং তাহার কারণ সঙ্ক্প 
*উভয়-বিবঞ্জিত হইলে কম্মে প্রব্াত্তর অভাব 
জন্মিবে। বে কন কারবার আভিলাধ সাখে+এবং 
কলকামন। করে ন, লে কম্ম কৰিবে কেন ? 
এজন্য শঙ্কা ধর্য নিজেহ বালযাছেন, “মুধৈব 
চেষ্টামাত্র। অঙুঠীগন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্র- 


থায়। 


হাথ নিএকডেন জীবনযাত্রার্থম্‌।” অথাৎ ঈদৃশ . 


বাাক্তর সনগারস্ত-পকপ অনখকি টেষ্ট মান্র। 
প্রবৃপ্তিমাগে, কেবল শোক শিক্ষার্থএবং নিবৃি- 
মার্গে কেবল ডীবনরত্রানির্বাহার্ঘ! পাঁঠক- 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


দিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, 
তাহা হইলেও কাম ও সঙ্করবজ্জিত হইল না। 

মধুহ্দন সরদ্বতীও “লোক শিক্ষার্থং” ও 
“ জাবনযাত্রার্থংত, কথ। ইটা রাখিয়াছেন, 
কিন্ত “কামসঙ্কল্ন বঙ্জিত” পদের তি" যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসক্ষে।চে গ্রহণ 
করিতে পারেন । ফলতৃষ্। এবং অহঙ্কার- 
রহিত যে কন্মানুঞ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং 
শহাই কনম্ম শূন্যতা । 

' সচরাচর পোকে ফলকাঁমনাতেই কনম্মাষ্ট- 
ষ্টানে প্রবৃত্ত ভয়--এবং আমি এই কম্ম করি- 
তেছি বা কারয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে ণাকে। ভগবদভিপ্রায় এই বে, ইয়ের 
অভাব্ই কম্মেরি ণক্ছণ,কন্সে তছুভয়ের অভাবউ 
কম্মশৃন্যতা। 

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংস। 
হইল? হইল বৈ কি। ফণকামনাতেই লোকে 
সচরাচর কন্দে। প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্ত ফল- 
কামনা ব্যীতি বে কণ্ছে' প্রবৃত্ত হওয়া যাঁয় না, 
এমন নহে । বাঁধ তাঠ হইত, তাহা হইলে 
নিকফাম শব্দের অথ নাহ--এমন বস্তর অস্তি 
নাই । যদি তাই হইত, তাহ! হইপে গীতার 
এক ছত্রেরও কোন মানে নাই । কথাটা পুর্বে 
বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক । 

কতকগুলি কাধ্য আছে, বাহ1 মন্থষোর 
অনুষ্ঠেয় । যে সে কন্মের ফলকামনা করে না, 
তাহারও পক্ষে অনুষ্ঠেয় । এমন মনুষ্য আছে 
সন্দেহ নাই, যে জীবনরক্ষা কামনা করে না- 
মরিতে পারলেই তাহার সব যন্ত্রণ। ফুরায় । 
কিন্তু আত্মজীবন-রক্ষ। তাহার অনুষ্টেয়। যে 
শৃপরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে 
সন্দেহ নাই । শক্রুর জীবনরক্ষ। সচরাচর কেহ 
কামনা করে না, কিন্তু শক্র নজ্জনোন্ুখ বা 
অন) প্রকারে মৃত্যুক বলগ্রত্ডও্াায় দেখিলে তাহার 
রক্ষা গমাদের অনুষ্ঠেয় কম্। শক্রুকে উদ্ধীর- 


শ্রীমন্তগবদ্দগীতা । 


কালে মনে হইতে পার, আনার উষ্টা নি্ষণ 
হইলেই ভাল ।” এখানে ফপকাঁমন: নাই, কিন্ত 
কর্ম আছে 

তবে ইহাঁও বল। কর্তব্য বে,নিষ্কাম কম্মে, 
ফলপিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথ। বলাও যায় 
না, এবং গীতার সে অভিপ্রাপ্ও নয় । মুকক্তই 
যাহার উদ্দেগ্ত, সে মুক্তি কামনা করে এবং 
মুক্তি প্রাপ্তির উপযোগী সেষ্টা করে। কানশব 
গীতার বা অন্যত্র এমন অর্থে বাবহার হয় 
না৷ ষে, তাহ ৪ ফলসিদ্ধির চেষ্টা বুঝায় না, 
মনে কর, স্বদেশের ব। গ্রজান্তির ঠিতসাধন 
একটী অনুষ্ঠেয় কম্ম । যে শ্বদেশহিতের চেষ্টা 
করে, সে ত্বে স্বদেশের হিতকামনা করিয়!, সে 
চেষ্টা করে ন'ঃ এমন কখনই হইতে পারে নাঁ। 
অতএব কাম শব্দের 'প্রকত তাৎপধ্য কি, তাহ! 
বুঝ। কর্তব্য । 

ধন্ম, র্থ, কান, নোক্ষ, এই চারিটী অপ- 
বর্গ- -পুরুষার্থ। পুর বার্থেইছ। ভিন্ন আর কোন 
প্রয়োজন নাই। ধাহা, ধর্ম, অথ, অর্থাৎ প্রহিক 


ধন সৌভাগাদি এব মোক্ষ, ই ছ্িনের 
অতিরিক্ত, মাহাহ কাছ । এই জন্ত কামা 


কম্মের দ্বারা, স্বর্গীদিলাভ-সাধনকে কাঁম শবে 
অভিহিত করা দায় । কিন্তু সেই কামাকম্ম 
জনিত যে সুখতোগ, সে মাঁপন!র সুখ | অত 
এব কামের উদ্দিষ্ট যে শুখ-ভাহা নিঙ্গের 
সুখ_-পরের মঙ্গল নহে | মে কম্মের উদ্দেনয 
পর্হিতাদি, তাহাই নিক্ষ'ম | যে কন্মের উদ 
নি হিত, তাহা নিষ্কাম নহে। 
কামশন্দ মর্চাভারতের অন্তর বিশেষ 
করিয়। বুঝান আঁচে । 
ইন্দ্িয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো! হদয়ন্ত চ। 
বিষয়ে বর্তমানানাং য৷ প্রীতিরুপজায়তে। 
সকাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কন্মপাং ফলমুত্তমম্‌ ॥ 
পীচটা ইক্জ্রিয়,। মন, এবং হৃদয়, সদ শব 
বিষয়ে বর্তমান থাকিন্া যে গ্রীতি-উপন্ডোগ, 


আবার বিবেচনা তাহাই কাম তাহা 
কম্মের উত্তম ফল। 

অতএব কাম অর্থে আত্মস্থ । 

এখন সেই স্বদেশহিতৈধীর উদাছ্রণ মনে 
কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবলমাত্র স্বদেশের 
হিনকাঁমনা কারয়া কণা করেন, তবে তাহাি 
কন্ম নিফাম। আর মর্দি আপনার যশ, মান, 
সঙ্গম, উন্নতি প্রভৃতির" বাসনায় স্বদেশের ইট 
সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, হলে তিনি কাম কন ;। 
তান্ত1 কম্মফলাসগগং নিতাতৃপ্তে। নিবাশ্রয়; ৷ 
কম্গ গ্যভিপ্রবন্ভোহইপি নৈব 'কঞ্চিৎ করোতি 

০ 

যিনি কল্মক্ষলে আলজ্জি পারতাগ পুৰ্ব ক 
চিরতৃপ্ত হইয়া বাকেন এবং কাশারও আস্তর 
গ্রহণ করেন না, তিনি কন্ছে প্রবুগ্ড ইল ও 
তাহার কিছুমাত্র কণ্ম করা হয় না 1১” । 
নিরাশীর্ধতচিভাক্মা ত্যক পর্বপ'ত গ্রহ 
শারীবং কে, কম কুর্বননাপ্োতি কিখি- 

নদ 

যদৃচ্ছালাভসন্থপ্টে। দ্বন্নাতীভে। বিশসপ2। 
সমঃ সিদ্ধাবসিক্ধে চ করাপি ন নলিধাতে ॥১৩। 

যিনি কাষন! ৪ সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরি 
ত্যাগ করেল, নাহার মন ও আনম বিশুদ্ধ 
শ্চিন কেবল শরীর দ্বার কছুঠান কারয়াও 
পাপভাগী হন নম; বি যদুচ্জীলাভে নষ্ঠষ্ট , 
্বন্দসহিষুত ৪ ইপরাবহীন এব? ঘিন সদ্ধি 
অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিন কল্ম কিয়া 
কন্ম বন্ধনে বন্ধ হন ন1 1১১1 ৯২ । 
গতসজন্ত মুক্তন্ত জ্ঞানানস্থিতচেতসঃ । 
যঙ্ঞায়াচরতঃ কন্ম সমগ্র প্রবিলীয়ঞ্ছে ॥ ২৩ ॥ 
_ খ্ধনি কামনা পরিত্যাগ কারগ্াছেন, 
রাগাদি হুইতে মুক্ত হইয়াছেন, 'এবং গ্াহা? 
চিত্ব জ্ঞানে গবস্থান করিতেছে, তিনি দথথাথ 
কম্মানুষ্ঠান ক'রণে কম্মসিল বিলুপ্প হয 
যাস ২৩। 


১ 


রন্ার্পণং ব্রহ্ম হখিতর ঙ্গাগ ব্রন্মণা হুতম্‌। 
ব্রদ্ৈৰ তেন গম্ভব)ং ব্রহ্মকন্মপমাধিনা ॥ ২৪ ॥ 

অর্পণ (ক্রি বজ্ঞপাত্র ) ব্রহ্ম, হবনীয় 
দ্বতাদি ব্র্গ, 'অগ্রি ব্রহ্ধ, ও যিনি হোম করেন, , 
তিনিও ব্রঙ্গ, এই প্রকার কর্মশ্বূপ ব্রন্গে 
ষাহ।র সমা(ধ ঠইফ়াছে, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত 
হন । ২৪। 


দৈবমেবাপরে যক্ঞং যোগিনঃ পরু্পাসতে। 
ব্রহ্ধাগ্রাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহবতি ॥ ২৭ ॥ 


কতকগুলি যোগী সম্যকৃরূপে দেবযজ্ঞই 
মনুষ্ঠান করেন 3 কোন কোন ঘোগী পূর্বোক্ত 
প্রকারে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বার! 
যঞ্তংদি কন্মপকদে মান্থতি প্রদান করিজা 
থাকেন ২৫7 


'শ্রাত্রাদীনীন্দিয়াণ্যন্গে সতযমাগ্লিযু জুহবতি। 
শব্দাদীন্‌ নিষয়ানন্য ইন্দিয়া গ্িধু জুহধীতি ॥ ২৬ ॥ 


কেহ কেহু সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি 
ইন্ছিয়গণকে মার কেহ কেহ বা ইন্ট্িয়রূপ 
অগ্রিতে শব্দাদি বিষয় সকল 'আছতি দির 
থাকেন 1 ২৬। 


সর্ববাণীন্দ্রিয়কম্্রাণি প্রাণকর্মাণি চাঁপরে। 
আত্মসংমমযোগাপ্লৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২ ৭। 


কেহ কেহ ধোয় লিষয় দ্বার! উদ্দীপিত 
আত্ম-ধানরূপ যোগাপ্সিতে জ্ঞানেক্ত্িয়ের কর্ম, 
কন্মেন্িয়ের কর্ম ও প্রাণবাষুর কন্ম্মসকল 
আহন্তি প্রদান করেন । ২৭। 
দ্ব্যগজ্ঞাস্তপো বজ্ঞা যোগবজ্ঞাস্তথাপরে । 
প্বাধ্যায়জ্ঞ(নযজ্ঞ।শ্চ যতয়ঃ সংশিত- « 
ব্রতাঃ ॥২৮॥ 
দৃঢ় 5 যশ্তিগণ, দ্রব্যদান চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, 
সমাধি, বেদপাঠ ও বেদজ্ঞান এই কয়েকটা 
যজ্ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । ২৮। | 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


অপানে জুহ্বাত প্রাণং গাণে২প(নং তথাপরে | 
প্রাণাপনগতী রুন্ধ। প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু 
জুক্বতি ॥২৯ ॥ 
কেহ কেহ প্রাণবৃত্তিতে অপানবৃত্তিকে 
আহ্তি প্রদান করিয়। পুরক, আঅপানরূত্তিতে 
প্রাণবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিফ। রেচক এবং 
প্রাণ অপানের গতি ঝেধ করিয়। কুস্তকরূপ 
প্রাণায়াম করেন? মার কেহ কেহ নিয়তাহার 
হইয়া প্রাণেক্ছ্রির সমুপয়কে হোম করিয়া 
থাকেন । ২ন। 
সর্বেহপ্যেতে ধজ্ঞবদে। যক্তক্ষরিতক্ময।;। 
যজ্ঞ শষ্টামৃঙভুজো যাস্তি ব্রহ্ম এনাতনম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
এই সকল বজ্ঞবে্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ 
হুন, এবং ফজ্ঞশেষরূণ অমৃত ভোজন করত 
সনাতন ব্রক্গক্ে লাভ করেন । ৩০ । 
নাস্তং লোকোহস্তযযজ্ঞন্ত কুহোহন্ঃ কুরু- 
সত্তম ॥ ০১ ॥ 
হে কুকুসত্তম! যজ্ঞহীন বাক্তির পর্লোকে র 
কথা দুর থাকুক, ইহলোকও নাই । ৩১ 
এবং বনুবিধ। যজ্ঞ। বিততা৷ ব্রহ্গণে। মুখে । 
কম্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ব(নেবং জ্ঞাত্বা। বিমো” 
সে ॥ ৩২ ॥ 
এইরূপ ভূরি তরি যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত 
আছে, তৎসমুদন্পই কম্ম হইতে উৎপন্ন, তুমি 
এইন্ূপ অবগত হইয়। (জ্ঞান (নষ্) হইলে মুক্তি 
লাভ করিবে। ৩২। 
শ্রেয়ান্‌ দ্রব/ময়াদ্যজ্ঞাজ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ । 
সর্বং কর্্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥ 
হে পরস্তপ! ফলের সহিত সমুদ্ধয় কম্ম 
জ্ঞানের অন্তভৃতি আছে; অতএব হে পার্থ! 
ভ্রব্যময় দৈববজ্ঞ অপেক্ষ। জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ।৩৩। 
তহিদ্ছি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়|। 
উপদেক্ষ্যস্ত তে জ্ঞানং জ্ঞানিনম্তত্বদ শন: ॥৩৪॥ 
প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেব৷ দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা 


শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


কর, ভত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপ- 
দেশ প্রদ্ধান করিবেন । ৩৪ । 
বঙ্গ জ্ঞাত্ব। ন পুনর্মোহমেবং যাস্তসি পাগুব । 
যেন ভূভান্নশেষেণ ড্রক্ষ্যস্তাত্মগ্তণে ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 
জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার 
বন্ধুবধাদিজনিত মোহে অভিভূত হইবে না; 
তুমি আপনাতে সমুদয় তৃহকে অভিন্ন অবলো- 
কন করিয়া! পরিশেষে পরমাত্ম(তে আত্মাকে 
অভিন্ন দেখিবে । ৩৫। 
অপি চেদসি পাপেত্যঃ সর্বেত্যঃ পাঁপকুত্তমঃ ৷ 
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বুজিনং ন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥ 
যচ্চপি ভূমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক 
পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ ভেল! দ্বারা 
সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে । ৩৬। 
যখৈধাংলি সমিজোইগ্রিরম্মপাৎ কুরুতেইজ্জুন | 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুকতে তথা ॥৩৭॥ 
যেমন প্রজ্লিত ভুতাশন কাষ্ঠ-সমুদ্রয় 
ভম্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় 
কন্ধ ভম্মীভূত করিয়া! থাকে । ৩৭ । 
নহি জ্ঞানেন সদূৃশং পবিত্রমি্থ বিস্কতে । 
তৎ স্বয়ং যোগসংসদ্ধঃ কালেন।ত্মনি 
বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥ 
ইহুলোকে জ্ঞানের স্তার় শুদ্ধিকর আর 
কিছুই নাই, মুমুক্ষু ব্যক্ত কর্শযোগে সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মন্ঞান লান্ড 
করে। ৩৮। 


১২১ 


শ্রদ্দাবান্‌ লভতে জ্ঞানং ভত্পরঃ সংবতেন্ত্িয: | 
জ্ঞানং লন্ধূ। পরাং শাক্তিমচিরেগাধি- 
গচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 
যে ব্যক্তি গুরূপন্দশে শ্রন্াবান্‌, গুরু- 
শুশ্রধাপরার়ণ ও জিতেন্ত্রিয় তিনিই জ্ঞানলাভ 
করিয়া অচিরাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ৩৯। 


অজ্তরশ্চশ্রদ্দধানশ্চ মংশয়াত্ম! ধিনশ্ঁতি। 
নায়ং পোকোহ্স্তিন পরো ন স্থুখং 
সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪* ॥ 


কিন্ত জ্ঞান ও শ্রদ্ধ'বিহীন সংশয়াত্মা 
ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশঙ্গাত্মার হছু- 
পোক ও পরলোক কিছুই নাই এবং হুখও 
কাই । ৪০1 
যোগপংস্তম্তকন্মাণৎ জ্ঞানসংছিল্নসংশয়ম্‌ । 
আস্মবন্তং ন কন্খাণে নিবরাস্ত ধনঞ্য়। ৪১ ॥ 

হে ধন্ঞ্রয়! যিনি যোগ ছারা কর্ধ-সকল 
ঈশ্বরে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদ 
করিয়।ছেন, কন্্সকল সেই অপ্রমত্ ধ্যক্িকে 
বন্ধ করিতে পারে না। ৪১ । 


তশ্মাদজ্ঞানসম্ভৃতং হংস্থং জ্ঞানাসিনাম্্নঃ। 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমা তিষ্টো তুষ্ট ভাবত ॥৪২॥ 


অতএব আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হ্বদয়- 
নিহিত অজ্ঞানসন্তৃত সংশয় ছেদন করিয়া 
কম্মধোগ মন্ুষ্ঠান কর। হে ভারত | উঠ 1৪২ 


ইতি আানবিভাগযোগো নাম চডুর্থোফ্ধায়ঃ | 


পঞ্চমোহধ্যায়ঃ 


অক্জুন উবাচ। 
সঙ্গ্যাসং কর্মণাং কক পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। 
যচ্ছে,য় এতয়োরেকং তন্মে ত্রহি স্ুনিশ্চিতম্।১ 
অঙ্ছুন কহিলেন,_হে রৃষ্! তু 


সঙ্গযাল (ত্যাগ) ও কম্মযোগ উভয়ের 
কথাই কহিতেছ; এক্ষণে উভয়ের মধ্যে 
যাহা প্রেকস্কর, তাহা অবধারিত . করিয়া 
ব। ১। ূ 


১৯ 


আভগবান্গবাচ। 
সন্ন্যাসঃ কর্মধোগশ্চ নিঃশ্রেমসকরাবুভৌ। 
তয়োস্ত কম্মসন্গযাসাৎ কক্মযোগো 
বিশিষাতে ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,__কম্ম্মত্যাগ ও কর্ম 
যোগ উভয়ই মুক্তির কারণ; কিন্ত তন্মধ্যে 
কর্ম্মযোগ শ্রেন্ত। ২। 
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যে। ন ঘ্বেষ্টি ন 
কাজ্ষতি। 
নিদ্বম্বো কি মহাবাহো। স্থখং বন্ধাৎ 
প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 
বাহার সবে নাই ও আকাঙ্ষা নাই, 
তিনিই ( ম্মানুষ্ঠানকালেও ) নিত্য সন্গ্যাসী; 
কারণ, তাদৃশ নিছুন্দ পুরুষেরাই অনায়াগে 
সংসার-বন্ধন হইতে সুৃক্তলাভ করেন । ৩। 


সাঙ্যযোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ । 
একমপ্যান্থিতঃ সম্যগুভয়োরবিনতে ফলম্‌ ॥8॥ 


মূর্খেরাই সন্্যাপ ও কম্্যোগ উভয়েরই 
ভিন্ন ভিন্ন ফল কহে, কিন্তু পণ্ডিতের এরূপ 
কহেন না; বাস্তাবকও [যাঁন সন্যাস ও কর্ম 
যোগ এই উভয়ের মধ্যে একটার সম্যক অঞ্থ- 
ষ্টান করেন, তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হন।8। 
হৎ সাস্থ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি 
গম্যতে। 
একং সাঙ্খযঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্ততি স পশ্ততি ॥৫॥ 
জ্াননিষ্ঠ সম্্যাসীর! মোক্ষ নামক যে স্থান 
লাভ করেন, কর্ম্মধোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত 
হন) যিনি সঙ্গ্যাস ও যোগ উভয়ই একরূপ 
দেখেন, তিনিই যথার্ঘদর্শী | ৫। 
সন্গ্যাসস্ক মহাবাছে। হঃখমাপগু.অযোগতঃ। 
যোগুক্তো মুনিব্রদ্দ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥ 
হে মহাবাহো! কর্্মযোগ ব্যতীত সন্গ্যাস 
প্রাপ্তির কারণ, কর্ম্যোগযুক্ত ব্যক্তি 
সঙ্গ্যাসী হইয়া অচিরাৎ অ্রঙ্গল।ভ করেন। ৬। 


বঙ্কিমচঞ্চচ্দর গ্রস্থাবলী 


যোগধুক্তে। বিশুদ্ধাত্্] বিজিতাত্বা! জিতেকন্জ্রিয়ঃ | 
সন্বভৃতাত্মসৃতাত্ম। কুর্বক্রপি নলিপাতে ॥ ৭ ॥ 
যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ'চত্ত হন, 
যাহার দেহ ও উল্জিয়গণ বশীভৃত,যাহার আত্মা 
সকল ভূতের আত্মা্বরূপ, তিনি লোকযাত্রা- 
নির্বাহার্থ কর্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে 
লিপ্ত €ন ন1। ৭) 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্তেত তত্ববিৎ। 
পশ্তন্‌ শৃখন্‌ স্পৃশন্‌ জিবন গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ 
স্বসন্‌ 1৮1 
প্রলপন্‌ বিস্থজন্‌ গৃহুন্ন ন্মিষষ্িমিষন্নপি। 
ইন্জিয়াণীক্্রিয়ার্থেযু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯॥ 
পরমার্থদ শী কন্ধরষোগী, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, 
ত্রাণ” অশন ( ভোজন ), গমন, আলাপ, 
ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে 
করেন, আমি কিছুই করিতেছি না) হীল্দ্রয়- 
গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে । ৮-৯। 
রহ্মণ্যাধ্যার কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা1? করোতি বঃ। 
লিপাতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ ॥ 
যিনি আদক্তি পরিত্যাগপূর্ব্ব ব্রহ্গে কম্বব- 
ফল সমপণ করিয়া কর্ম করেন, পদ্মপত্রের 
জলের ন্যায় তাহাতে পাপ লিপ্ত »য় না। ১০) 
কার়েন মনসা! বুদ্ধ্যা কেবলৈরিক্রিপ্সৈরপি। 
যোগিনঃ কম কুর্ববস্ত সঙ্গং ত্যক্তা ত্মগুদ্ধয়ে ॥১১॥ 
কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মফলে 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়। শরীর, মন, বুদ্ধি ও 
মমস্ববুদ্ধি-র্ছিত ইন্দ্রিয় স্বারা কর্ধাহুঠান 
করেন । ১১। 
বুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত 1 শাস্তিমাপ্রোতি 


অবুস্তঃ কামকারেণ ফলে লক্ষে নিবধ্যতে ॥১২। 
পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্মফল পরিত্যাগ 
করিয়া কৈবল্য ( মোক্ষ) প্রাপ্ত হন; কিন্তু 


ঈশ্বরনিষ্ঠাবিশুখ ব্যক্তি কাষনাবশতঃ ফল- 


প্রত্যাশী হইয়া বন্ধ হুয়। ১২। 


শ্রীমঙ্গবদর্গীতা | 


সর্বকণ্ধাণি মনসা সং্থস্তান্তে স্থখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুববন্ন কারয়ন্‌ ॥১৩। 
জিতেক্্িয় দেহী মনে মনে সমুদয় করছ 
পরিত্যাগ কারয়া নবদ্ধারবিশিষ্ট দেহপুরে সুখে 
অবস্থান করেন, তিনি স্বয়ং কম্মে প্রবৃত্ত ভন 
না ও অন্তকেও প্রবৃত্ত করেন না। ১৩। 
ন কর্তৃত্বং ন কর্দ্দাগ লোকন্ত সজতি প্রতুঃ ৷ 
নম কর্্ঘফলসংযোগং স্ব ্তাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥ 
বিশ্বকর্ত। ঈশ্বর জীবলোকের কতৃত্ব ও 
কণ্ধু সকল স্থষ্টি করেন না এবং কাহাকেও 
কন্্মফলভাগী করেন ন1) স্বভাবই তৎসমুদয়ের 
প্রবর্তক । ১৪। 
নাদত্তে কন্চিৎ পাপং ন চৈ? সুক্কৃতং বিঃ | 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুন্থস্ত জন্তব:॥১৫। 
ঈশ্বর কাহারও পাপ ব! পুণ্ গ্রঠণ করেন 
; জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হয় বলিয়া জীব 
সকল মোহাবিষ্ট হইয়। থাকে । ১৫। 
জ্ঞানেন তু তদজ্তীনং যেষাং নাশিতমাত্মন; | 
ভেষামাদিত্যব্জ-জ্ঞানং প্রকাশয়তি 
তৎপরম্‌ ॥ ১৬॥ 
ধাহারা জ্ঞানদ্বারা আত্মার অজ্ঞানকে 
বিনাশত করিয়াছেন, তীছাদিগের ব্র্গজ্ঞান 
আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ১৬। 


না 


তদৃবুদ্ধযস্তদা ত্বানস্তত্ি্ট্তৎপরায়ণাঃ । 
গচ্ছন্তাপুনরাবৃত্বিং জ্ঞাননিধুতিকন্মষাঃ ॥ ১৭ ॥ 


ঈশ্বরেই ধাহাদিগের সংশয়রভিত বুদ্ধি, 
ঈশ্বরেই ধাহাদিগের আত্মা,ঈশ্বরেই বাহাদিগের 
নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরই ধাহাদিগের পরম আশ্রয়, 
তাহার! জ্ঞান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষ লাভ 
করেন। ১৭৭৯ 
বিগ্তাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিন:১৮। 
পর্গুতগণ, বিদ্তা। ও বিনয়সম্পন্ন র'ঙ্ষণ' 
গে, কুকুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন 1১৮1 


১২৩ 


ইহৈব তৈজিতঃ সর্গে। যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্গ তন্বামূত্রচ্মণি তে 
স্কিতাঃ ॥ ১৯ ॥ 
ধাহাদিগের মন সর্বত্র সমভাবে অবস্থান 
করে, তাহারা জীবনাবস্থাতেই সংসার জয় 
করেন ) নির্দোষ ত্রহ্ধ সর্বজই সমতাঁবে 
আছেন, ম্ুতরাং সমদর্শী ব্যক্তির ব্রহ্মভাব 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৯। 
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোছিজেৎ প্রাপ্য 
চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরুদ্ধিরসংমূচে। ব্রহ্ম বিদত্রহ্ধণি স্থিতঃ ॥২০। 
ধিনি ব্রহ্মৰিৎ হইয! ব্রহ্গে অবস্থান করেন, 
তিনি প্রশস্ত প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয়, 
বস্ত প্রাপ্ত হই উদ্বিগ্র *ন না) কেন না, 
তিনি মোহ হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। ২০। 


বাহম্পর্শেষসক্তা ্। বিন্দতাাখ্মনি যৎ সুখম্‌। 
স্‌ ব্রহ্মযোগধুক্তা য্ম। সুথমক্ষয়মন্্রতে ॥ ২৯॥ 


ধাছার চিত্ত বাহাবিযয়ে আসক্ত হয় না, 
তিনি অন্তঃকরণে শাস্তিসুখ অনুভব করেন, 
পরিশেষে অঙ্গে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ 
প্রাপ্ত হন । ১৯ । 
যেহি সংস্পর্শজা ভোগা ছঃথযোনয় এব তে। 
আত্ধস্তবন্ত; ঝৌঁস্তের ন তেু রমতে বুধ ॥২২॥ 
যে সকল সুখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, 
তাহা দুঃখের কারণ ও বিনস্থর ; পণ্ডিতগণ 
তাগতে আসক্ত হন না। ২২। 
শক্লোতীছৈব যং সৌঁঢ, প্রাক্শরীর- 
বিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্ত: সুখী 
নরঃ ॥ ২৩ ॥ 
ধিনি ইহলোকে শরীরপরিত্যাগের পুর্বে 
কাম ও জ্োঁধের বেগ সহ করিতে পারেন, 
তিনিই যোগী, ভিনিই সুখী । ২৩ 


১২৪ 


যোইত্গখোহত্তরীরা মন্তাত্তর্জ্যেতিরেব ষঃ। 
স যোগী ব্রন্গনির্বাণং বরক্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥২৪। 
আত্মাতেই ষাহার সুখ, আত্মাতেই যাহার 
আরাম ও আত্মাতেই বাহার সুখনৃষ্টি, সেই 
অন্ধনি্ঠ যোগী বঙ্গে লয় প্রাপ্ত হন । ২৪। 


লতস্তে ব্রহ্মনির্বাণমুষয়ঃ ক্ষীণকলাষাঃ ৷ 
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫। 


বাহার! পাপকে বিনাশ করিয়াছেন, 
₹শয়কে ছেদন করিয়াছেন, চিত্বকে বশীভূত 
করিয়াছেন, এবং সকলের হিতান্ুষ্ঠানে ব্য।পৃত 
আন, সেই তত্বদর্শিগণই মোক্ষলাত 
করেন। ২৫। 
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেভসাম্‌। 
'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বগ্ততে বিদিতাত্মনাম্॥২৬। 
ষে পকল সন্গ্যাপী চিত্তরকে আয়ত্ব করি- 
যাছেন, কাম ও ক্রোধ হইতে যুক্ত এবং 
আত্মতত্ব অবগত হইয়াছেন, তান্তারা ইহকাল 
ও পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষলাভ করেন । ২৬। 


বক্ষিমচজ্জ্রের খ্রস্থাবলী 


্পর্শান্‌ কতা বহির্ষান্থাংস্চক্ষুশ্ৈবাস্তবে 
:  ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্ব! নাসাভ্যস্তর- 
চাঁরিণো ॥ ১৭ ॥ 
বতেক্িয়মনো বুদ্ধিমু্নিশ্মোক্ষপরায়ণঃ ৷ 
বিগতেচ্ছাতয়ক্রোধো ঃ সদ মুক্ত এব সঃ॥২৮॥ 
যে মোক্ষপরায়ণ মুনি মন হইতে ( রূপ- 
রসাদি) বাহা বিষয়-সকল বহিষ্কত, নয়নছয় 
জ্রধুগলের মধ্যে সংস্কাপিত, ন।সার অভ্যন্তর- 
চারী প্রাণ € অপান-বৃত্তিকে সমভাবাপন্ন 
করিয়া, ইন্জ্রির়, মন, বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা, 
ভয় ও ক্রোধ দুর-পরাহত্ত করিয়াছেন, তিনিই 
জীবনুক্ত । ২৭২৮ । 
ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম্‌। 
স্ন্ধদং সর্বভূ তানাং জ্ঞাত্ব। মাং শাস্তি- 
মৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ 
মানবগণ, আমাকে যজ্ঞ ও তপশ্যার 
ভোক্তা এবং সকল লোকের মহেশ্বর ও স্থহৃৎ 
জানিয়া শাস্তি লাভ করেন। ৯৯ । 


ইন্তি কর্মসন্ন্যাসযোগেো নাম পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 


ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবান্থবাচ। 

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্ধ্যং কর্ম করোতি বঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রির্ন টাক্তিয়ঃ ॥১॥ 

শ্রীভগবান্‌ কছিলেন,__হে অঞ্জুন ! যিনি 
ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া কর্তব্যকর্্ম অনুষ্ঠান 
করেন, তিনিই স্যাপী এবং যোগী; কিন্ত 
যিনি অগ্রিসাধ্য ইষ্টি (যজ্ঞকন্মাদি) ও পূর্ত 
( পুক্কর্বী-খননাদি প্রভৃতি ) কম পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তিনি সঙ্গযাসীও নন, যোগীও 
নন। ১। 


ষং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাগুব। 
ন হ্াসংন্তম্তসঙ্কল্পে। যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥ 

হে পাণ্ডব! পণ্ডিতের! যাহ! সম্্যাস 
বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যোগ) 
অত এব কর্মফল পরিশ্যাগ না করিলে যোগী 


"হইতে পারে না । ২। রখ 


আকুরুক্ষোম্থুনের্ষোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগর্দস্ত তস্তৈব শমঃ ক'রণমুচ্যতে ॥ ৩॥ 

যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে 
ইচ্ছা করেন, কর্শই তাছার সহায় । আর 


উীমত্গবদগীতা | 


আহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কম্মভ্যাগই 
তাহার সহায় । ৩। 
যদ! হি নোক্দ্রয়ার্থেধু ন কর্শস্বস্থষজ্জতে। 
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢত্তপদোচ্যতে ॥ ৪ ॥ 
যিনি সর্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া 
ইন্জ্রিয়ের ভোগ্য ও ভোগসাধন কর্ধ্ে আসক্ত 
না হন, তিনি তখন যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়া থাকেন । ৪। 
উদ্ধরেদাত্মনাত্নানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। 
আত্ম হ্যাত্মনে! বন্ধুরা্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥ 
আত্মা (বিবেকধুক্ত বুদ্ধি ) দ্বারা আত্মাকে 
সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, কারণ, আত্মাই 
আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মীর রিপু। €। 
বন্ধুবাত্মাত্মনন্তস্ত ঘেনাক্মৈবাত্মনা জিঃ। 
অনাত্মনস্ত শত্রত্বে বর্তেতাম্মৈব শক্রুবৎ ॥ ৬ ॥ 
যে আত্ম। আস্মাকে জয় করিয়াছে, সেই 
আত্মাই আত্মার বন্ধু; আর যে আত্মা 
আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই 
আত্মাই আত্মার শক্রর ন্যায় আত্মার অপকারে 
প্রবৃত্ত হয় । ৬। 
জিতাত্মনঃ গ্রশাস্তস্ত পরমাত্মা সমাভিতঃ ৷ 
শীতোষ্স্থঃখেযু তথ| মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥ 
শীত, উষ্ণ, সুখ ছুঃখ ও মান অপমান 
উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্ত। প্রশাস্ত ব্যক্তির 
আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে। ৭। 


জ্ঞানবিজ্ঞ। নতৃপ্তাত্বা কুটস্থো বিজিতেক্রিয়ঃ | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোদ্টরশ্মকাঞ্চন2 ॥৮ 


ধাঁহার আত্ম! জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত 
হইক্লাছে, যিনি নির্বিকার ও জিতেক্দ্িয় এবং 
খিনি লোষ্ট্র*প্রস্তর ও কাঞ্চন সমজ্ঞান করেন, 
সেই ধোণী যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হুন।৮। 
স্হৃস্মিত্রীযুণদাসীন সধ্যস্থদ্ধেষ্যবনধুযু । 
সাধুদ্ষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯॥ 
ধিনি স্থহ্বদ্‌, মিত্র, অরি, উদ্দামীল, মধ্যন্থ 


৯৯৫ 


ছেষা, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকলকেই সমজ্ঞান 
করেন, তিনি অর্ধাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ।.৯। 
যোগী যুজীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ 1? 
যোগী বাক্তি এক'কী নির্জনে নিরস্তর 
অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ 'পরিতাগ 
পুর্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া 
চিন্তকে সমাধান করিবেন । ১০ । 
শুচো দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্খবনঃ | 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিনী5ং চেলাঞ্জিন- 
কুশোত্তরম্‌ ॥ ১১ ॥ 
তত্রেকাগং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেক্দ্িয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্ঠাসনে বঞ্জযাদ্‌যৌগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥ 
জিতচিত্ত ও জিতেন্ট্রিয় ন্যক্তি আত্মশুদ্ধি 
নিমিত একাগ্রমনে , পবিভ্রস্থানে ক্রামান্বয়ে 
কুশ, অজিন ও বন্তর্বাগা প্রস্তুত অনতি-উচ্চ 
অনতি-নীচ 1স্থরতর আসন সংস্থাপন করত, 
তাহাতে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস 
করিবে । ১১-১২। 


রঙ 


সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ল্লচলং স্থিতম্‌। 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চান, 
বলোকয়ন্‌ ॥ ১৩ ॥ 


প্রশাস্তাত্ম। বিগতভীবব্রক্ষচারিত্রতে স্থিতঃ | 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তে। যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪।॥ 
শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ 
এবং দৃষ্টিকে অন্টান্ঠ দিক্‌ হইতে আকর্ষণ- 
পূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে সন্গিবেশিত 
করিয়া যোগান্যাস করিবে) যোগী ব্যক্তি 
প্রশাস্তাস্মা, নির্ভয়, ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত ও 
মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত অর্গণ পুর্র্বক 
অবস্থান করিবে। ১৩-১৪। 
যুঞ্জন্সেবং সদাত্মানং যোগী নিক্লতমানসঃ । 
শাত্তিং নির্বাণথপরদাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি /১৫॥ 
সংঘতচিভ যোগী শ্রইয়পে “জন্তযকরণকে 


১২৬ 


সমাহিত করিলে আমর সারপ্যক্ূপ মোক্ষ- 
প্রধান শাস্তিলাভ করে। ১৫। 
নাতাশ্রতন্ত 'যাগোহস্তি ন চৈকাস্তমনন্রতঃ। 
* ন চাতিম্বপ্রশীলন্ত জাগ্রতো নৈব চাঞ্ঞুন ॥১৬ 
অতি ভোজনশীল বা একাস্ত অনাহারী 
এবং অতি নিদ্রালু বা একাস্ত নিদ্রাহীন 
বাক্তির সমাধি হয় না। ১৪। 
.বুক্তাহারবিহারগ্ত যুদ্ধ চেনে বর্মন । 
বুক্তন্বপ্রাববোধন্ত যোগো! ভবতি ছুংথহা! ॥ ১৭ ॥ 
বাহার আহার, বিহার, কর্ম্চেষ্টা, নিদ্রা ও 
আগরণ নিয়মিত, তিনিই ছুঃখবিনাশক সমাধি 
লাভ করিতে পাবেন। ১৭। 
যদ! বিনির়তং চিত্বমাত্মুষ্টেবাবতিষ্ঠতে । 
নিষ্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো। যুক্ত ইত্যুচ্যতে 
তদা॥ ১৮। 
বখন বশীভূত চিত্ত সর্বপ্রকার কাম্য বিষয়ে 
নিম্পৃহ হইরা আত্মাতেই অবস্থান করে, 
তখনই তাহা সমাহিত বলিয়া উল্লিখিত 
হয়। ১৮। 
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙগতে সোপমা 
স্থৃতা। 
যোগিনে। বতচিত্তস্ত বুঞ্জতো৷ যোগমাত্মনঃ ॥১৯। 
জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মষো- 
গানুষ্ঠানকালে নির্বাত, নিষ্ষম্প দীপেন্র স্তায় 
নিশ্চল হইয়। থাকে | ১৯। 
'ষআ্োপরমতে চিত্বং নিরুত্ধং যোগসেবয়! । 
যন্ত্র চৈবাস্মবনাত্মানং পশ্ঠন্নাত্মবনি তুষ্যতি ॥ ২* ॥ 
যে অবস্থায় চিত্ত যোগান্ুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ 
হইয়! উপবুত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধ অস্তঃ- 
করণ, দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া 
আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়। ২০। 
স্ুখমাত্যন্তিকং যত্তঘ,দ্ধিগাহমতীজ্জিয়ম্‌। 
বেত্তি ষজ্জর ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥২১। 
যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্র-লত্য অতীব, 
খত্যব্তিক স্থথ উপলব্ধি হয়, যে: অবস্থায় 


বঙ্কিমচন্দ্রের । 


অবস্থান করিলে আত্মতত্ব হইতে পরিচ্যুত 
হইতে হয় না। ২১। 
যং লব্ধ। চাপরং লাভং মন্ততে নাশিকং ততঃ । 
যন্মিন্‌ স্থিতে। ন ছ্ঃখেন গুরুণাপি 
বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥ 
যে অবস্থা লাভ করিলে অন্ত লাভকে 
অধিক বোধ হয় না এবং যে অবস্থা উপস্থিত 
হইলে গুরুতর ছুঃখও বিচালিত করিতে পায়ে 
না। ২২। 
তং বিস্তান্দ,১খসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌। 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো ষোগোহনি ব্্ন- 
চেতসা ॥ ২৩ ॥ 
সংকল্পপ্রতবান্‌ কামাস্ত্যক্ত। সর্ববানশেষতঃ। 
মননৈবেক্দরিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥২৪। 
সেই অবস্থার নামই যোগ । তাহাতে 
£খের সম্পকও নাই, তাহাই বিশেষূপে অব- 
গত হইবে এবং অধ্যবসায় সহকারে ও নির্বদ- 
শৃস্ত চিত্তে অভ্যাস করিবে । সংকল্প-সমুৎপন্ন 
কামনা-সকল নিঃশেষিত ও অস্তঃকরণ দ্বার! 
ইঞ্জিয়গণকে সমুদয় বিষ হইতে নির্ৃহীত 
করিয়। যোগ অভ্যাস করিবে । ২৩। ২৪। 
শনৈঃ শনৈরুপরমেঘ দ্ধ ধু তিগৃহীতয়া । 
আত্মসংস্থং মন: কৃত্ব! ন কিঞ্চিপি 
চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥ 
মনকে আতস্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবু“দ্ধর 
দ্বার! অল্পে অন্নে বিরতি অভ্যান করিবে; অন্ট 
কিছুই চিন্ত। করিবে না। ২৫। 
তে! যত্তো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। 
ততস্ততে। নিয়ম্যৈতদাত্মন্তেব বশং নয়েৎ ॥২৬ 
চঞ্চলস্বভাব মন যে ষে বিষয়ে বিচরণ 
করিবে,সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যা- 
হরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে । ২৬। 
 প্রশাস্তমনসং সেনং যোগিনং হুখমুতমম্। 
উপৈতি শান্তরগঞ্সং ব্র্গভৃতমকলাষম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
প্রশাস্তচিত্ত, রজোবিষ্ীন, নিশ্পাপ, জীব 


শ্রীমস্তুগ বদদীশতা 


স্ুক্ক যোগী নিরতিশয় স্থথলীভ করেন । ২৭। 
যুঞ্রয্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতক শ্ষঃ। 
স্থগেন বক্গসংস্পর্শমত্যন্তং সথথমশখ্বতে ॥ ২৮॥ 

নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্বদা 
বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রক্গসাক্ষাৎজনিত 

সর্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন। ২৮। 

সর্বভূতস্থমাত্ঘানং সর্বভূতানি চ'ত্মনি। 

ঈক্ষতে যোগহুক্তাত্ম। সর্বত্র সমদ শনঃ ॥২৯ 

সর্বত্র ব্রক্মদর্শী সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল 
ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভঙতকে অব- 

লোকন করেন । ২৯। 
যে! মাং পশ্তি সর্বত্র সর্ধং চ মগ্রি পশ্যতি। 
তন্তাহং ন প্রণশ্যা'ম সচমেন 

প্রণশ্যতি ৩* ॥ 

ষে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল 
বস্ততে আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার 
অদৃশ্য হই না, সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় 

না। ৩০। 

সর্বভূ ৩স্থিতং যো মাং তঙ্গক্ষ্েত্বমাস্থিতঃ 

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী মি বর্ডতে ॥৩১॥ 

যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত হইয়! 
আমাকে সর্বভূতস্থ মনে করিয়া ভজন করে, 
সে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করুক, আমাতেই 
অবস্থান করে 1৩৯ | 
আত্মোপম্যেন স্তর সমং পশ্যতি যোহব্জছুন। 
স্থখং বা বদি বা ছুঃখং স যোগী পরমো। 

মতঃ ॥ ৩২ ॥ 

হে অজ্ছন। যে ব্যড়ি আপনার হুখ- 
হখের সায় সকলেয় স্থুথ-হুঃখ দর্শন করে, 

সেই শ্রেষ্ঠ যোগী। ৩২। 

অজ্ছুন উবাচ। 
ঘোহয়ং যোগ্য প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুস্দেন | 
এভভ্তাহং ম পশ্যাি চঞ্চলত্বাৎ স্ষিতিং 
স্থিরাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
অঞ্গুম ফছিলেম,_ ছে মধুহুদেল 1 ভূহি 


১২৭ 


আত্মার সমতান্ধপ যে যোগের কফথ। উল্লেথ 
ফরিলে, মনের চঞ্চপ্চ। নিবন্ধন আ'ম ইহার 
দীর্ঘকাল-স্থাক্নিত্ব দেখিন্দছ না। ৩৩। 
চঞ্চণং হি মনঃ কুষ্চ প্রমাথি বলবন্ধ ঢুম্‌। 
অন্যাহং নিগ্রহং মন্তে বাছেরিব স্ুহ্করম্‌ ॥৩৪। 
মন স্বভাবত চঞ্চল, ইন্দ্রিযগণের ক্ষোততকর়, 
জেয় ও ছুর্ভেগ্ত, যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ কর! 
আত কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইক্সপ 
হুষ্ধর বোধ হইতেছে । ৩৪ । 
শরীভগবাহ্থবাচ। 
অসংশয়ং মহাবাহে। মনে ছুমি খ্রছ* চলম্‌।' 
অভ্যাসেন তু কৌন্ডেয় বৈরাগ্যেণ 5 
গৃঙ্কৃতে ॥ ৩৫ ॥ 
কু কহিলেন,-_-হে অঞ্জুন ! চঞ্চজলম্বত।ব 
মন যে হুনিগ্রহ, তাহার সংশয় নাই; কিন্তু 
অন্ভ]াস ও বৈরাগ্য স্বারা তাহাকে নিগৃহীত 
করিতে হয় ।৩৫। 
ংবতাত্মনা যোগে হল্প্রাপ ইতি হে মতিঃ। 
বশ্যাত্মন। তু যততা৷ শক্যোহবাণ্ত,মুপায়তঃ ৪৩৬ 
যাহার চিত্ত অবশীভূত, যোগ লাভ করা 
তাহার পক্ষে হুর্ঘট, যে যত্ত্শীল ব্যক্তি অস্তঃ- 
করণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি বথোক্ত 
উপায় সবার! ষোগলাভ করিতে সমর্থ । ৩৬। 
অঞঙ্জুন উবাচ। 
অযতিঃ শ্রন্ধর়োপেতো৷ যোগান্চলিতমামসঃ ৷ 
অগ্রাপায যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ 
গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ 
অঙ্রুন কহিলেন, হে ক্কঞ্ঃ | যে ব্যক্তি 
(প্রথমে) শ্রস্ধাবান্‌,কিন্ত পরে যত্বহীন্‌ হইয়া! যোগ- 
আর্টচেতা হয়, সে যোপসিদ্ধি প্রাপ্ত না কইয়। কি 
অবস্থা প্রাপ্ত হয় ?। ৩৭। 
কচ্চি্লোভয়বিভ্রষ্াশ্ছন্নান্্র যব নশাতি। 
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহে! বিমুড়ে। ক্ষণঃ পথি ॥৩৮1 
হে মহাধাহে।। সেকি যোগ ও কর 
(যোক্ষ ও স্বর্গ ) উত্তম হইন্ডে আঙ্, মিরাশ্রক় 


১২৮ 


ও ব্রহ্গলাতের উপায়ে অনভিজ্ঞ হইয়া ছি 
মেখের ভ্তার় বিনাশ প্রাপ্ত হয় ন11৮। 
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ ছেত্ব,মহ্ম্তশেষ 5: । 
ত্বদন্য; সংশয়স্তান্ত ছেত্া ন হ্যপপদ্ঠতে ॥৩৭৯॥ 
হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশধ& ছেদন 
কর; (তোমা ঠিন্ন আর কেহ এই সংশয় ছেদন 
করিতে সমর্থ হইবে না। ৩৯। 
জ্ীতগবান্থবাচ । 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তন্ত বিগ্ভতে | 
নহি কল্যাণকুৎ কশ্শিদ,গাঁতিং তাত 
| গচ্ছতি ॥ ৪০ | 
শ্বীভগবান্‌ কহিলেন,-_হে পার্থ! যোগন্রক্ 
ব্যক্তি, কি ইুলোকে !ক পরলোকে কুত্রাপি 
বিনষ্ট হধ না) (কারণ) কোন গুভকারীই 
ছুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । ৪*। 
প্রাপা পৃণ্যকৃতাং লোকাহ্ুবিত্বা! শাস্বতীঃ 
.. সমাঃ। 
গুচীনাং শ্ীমতাং গেছে যোগন্রষ্টোইভি- 
... জায়তে ॥ ৪১ ॥ 
যোগত্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্য 
লোফে বছু বসর অবস্থান কারয়া দদাচার 
ও ধনসম্পন্নদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। ৪৯। 
অথবা যোগিনামেব কুলে ভব্তি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি ছলভিতরং লোকে জন্ম বদীদৃশম্‌ ॥৪২। 
অথবা বৃদ্ধিষান্‌ যোগীদিগের বংশে জন্ম- 
গ্রন্থ করে; যোগীদিগের কুলে জম্ম অতি 
হুয্মভ। ৪২। 
তত্র তং বুদ্ধিসংষোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্‌। 
যততে চ তত ভূয়: সংসিন্ধো৷ কুরুনলান ॥৪৩। 
ষোগন্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পৌর্বদেহিক 


বঞ্চিমচজের গ্রস্থাবলী 


বুদ্ধি লাভ করে এবং মুক্িলাভ-বিষয়ে 
পূর্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ব করিয়া 
থাকে । ৪ও। 
পূর্বাত্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ। 
জিজ্ঞান্থরপি বোগন্ত শবব্রহ্ষাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥ 
যোগন্রষ্ট ব্যক্ত কোন অস্তরায় বশতঃ 
ইচ্ছ। না করিলেও পূর্বজন্মকূত অভ্যাসই 
তাহাকে ব্রহ্ষনিষ্ঠ করে, তখন সে যোগ- 
জিজ্ঞান্থ হইয়াই বেদোক্ত কর্মফল অপেক্ষা 
সমধিক ফল লাভ করে। ৪৪1 


প্রযস্বাদৃষতমানস্ত যোগী সংশ্ুদ্ধকি বিষ; | 
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততে৷ যাতি পরাং গতিম্‌।8'॥ 


নিষ্পাপযোগা অধিকতর যত্ব সহকারে 
অনেক জদ্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরমগঞ্ছি 
প্রাপ্ত হয়। ৪৫ 
তপস্থিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যে'ইপি 
মতোহধিকঃ। 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো৷ যোগী তশ্মাদযোগী 
তবাজ্জুন ॥'৪৬॥ 
যোগী তপস্বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
অতএব ছে অজ্জুন ! তুমি যোগী হও । ৪৬। 
ধোগিনামপি সর্কেষাং মধগতেনাস্তরাস্মনা। | 
শরন্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুস্ততমো 
মতঃ | ৪৭ ॥ 
থে ব্যক্তি আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ 
করিয়া শরদধাপূর্্ক আমাকে তজনা করে, 
সে আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম । ৪। 


ইতি অভ্যাসযোগে! নাম যঙ্ঠোহধ্যায়ঃ 


" সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবান্থবাচ। 

মধ্যাসক্তমন1; পার্থ যোগং যুঞ্জনাদা শ্রয়; । 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যগা জ্ঞাস্তসি তচ্ছ৭ ॥১ 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, --ঠে পার্থ। তুমি 
আমার প্রতি অনুরক্ত ৭ আমার আশ্রিত 
হইয়া যোগাভ্যাসপুর্ব্বক, যে প্রকারে আমাকে 
সপ্পূ্্ষপে অবগত হঈতে পারিবে, তাহ! অবণ 
কর। ১। 
জানং তেএহং সবিজ্ঞানমিণং বক্ষ্যামযশেষতঃ | 
যজ্াত্বা নেহ ভুরোতনজ জ্ঞাতব্যমব 

শিষ্যতে ॥ ২1 

আম যে গন্ভব সহ্কৃত জ্ঞান সম্যগ প্পে 
কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত ৬ইতেছি, তাহা বিদিত 
হইলে শ্রেয়োবিষয়ে আর কিছুই জাত হইতে 
অাঁশষ্ট থাকে না। ১। 


মনুষ্যাণাং সহলেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। 
ধঙতামপি দিদ্ধানাং ক শ্চন্মাং বো 
তত্বতঃ 1 ৩॥ 

সহশ্র সহস্র মঠ্ষামধ্যে কোন ব্যক্তি 
আত্মজ্ঞ।নের নিমিত্ত যন্রবান্‌ হয়, আর যত্রশীল 
সন্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকুৃত- 
রূপে আমাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় । ৩। 
ভৃমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিনন। প্ররুতিরষ্ধা ॥ ৪) 

আমার মায়ারূপ প্রন্কৃতি, ভীম, জল, 
অনল, বাধু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই 
আটপ্রকারে বিভক্ত । ৪। 
অপরেয়মিতস্বপ্তা" প্রক্কতিং বিদ্ধি মেহপরাম্‌। 
জীবভূভাং মছ্াবাছে। ষয়েদং ধার্যাতে জগৎ ॥৫| 

হে মহাবাহো ! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্ট), 


এতদ্রি্ন আর একটী জীবশ্বরূপ পরা ( উৎরুষ্ট 
'অর্ধাৎ চেনতনস্ী ) প্রকৃতি আছে; উ€1 এই 
জগৎ ধারণ করিয়! রহিয়াছে । ৫। 
এতদ্যোনীনি হুতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। 
অহং কত্সন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬॥ 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক হৃত-সমুদয় এই ক্ষেত্র 
৭ ক্ষেব্রজ্ঞ্ঘরূপ প্রকৃতি হইতে সযুৎপন্ন হই- 
তেছে, অতএব আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম 
কারণ ও আমিই ইহার প্রলয়বর্ী। । ৬। 


মনত; পরতরং নান্তৎ কিঞ্িদক্তি ধনঞ্জয়। 
মক্ি সর্বমিদং প্রোতং স্তরে মণিগণা! ইব ॥৭॥ 


হে ধগঞ্য়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই 
নাই; যেমন পব্জে মণিসকল গ্রথিত থাকে, 
তদ্দপ আমাতেই *এই বিশ্ব এখিত রহিয়াছে ।৭ 
রসো১মগ্স, কোন্তেয় প্রভাম্মি শশিক্ষায়োঃ। 
প্রণবঃ সর্ববেদেবু শব্দঃ খে পৌরুষং নযু ॥ ৮॥ 
হেকোৌন্ছেয়। আমি সলিলে রসরূপে, 
চন্দস্থষ্য গ্রভারূপে, সমুদয় বেদে উঁকাররূপে, 
আকাশে শবরূপে, মনুষ্-দকলে পৌরুষরূপে 
অবস্থান করিতেছি । ৮। 
পুণ্যো গন্ধ? পৃথিব্য।ং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। 
লীবনং মর্দাভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্থিযু ॥ ৯॥ 
পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজো 
রূপে, সর্বভতে জীবনরূপে ও তপস্থিগণে 
তপশ্টারূপে অবস্থান করিতেছি । ৯। 
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাভনম্‌। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজন্থিনামহম্‌ ॥ ১* ॥ 
হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্ধভতের সনা- 
তন বীজ বলিয়া বিদিত হও আম বুদ্ধিমান 
দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ । ১*। 


১৩০ 


বল বলবতামন্লি কানরাগবিনঞ্জিতম | 
ধর্্াবিরুদ্ধো! ভূতেমু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥১১। 
হে ভরতর্ষন । আমি বলবানের কাম ও 
রাগরহিত বা ছুরাকাজ্ষাশৃন্ত বল ও সর্ব- 
ভূতের ধর্মান্ুগত কাম । ১১। 
যে চৈব সাত্বিকা ভাব! রাজসাস্মাঁমসাঁশ্চ যে ৮ 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে 
ময়ি ॥ ৯২ ।। 
যে সমস্ত সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
ভাৰ আছে, তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন এবং 
আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ এ 
সকলের বশীভূত নঠি। ১১1 


ব্রিভিগ্ু ণময়ৈাবৈরে ভি: সর্বমিণং জগৎ । 
যোহিতং নাভিজানা(তি মামেভ্যঃ পরম- 
ব্যয়ম্‌ ॥ ৯৬ ॥ 


জগতীস্থ সমূদায় লোক এই ঝিগুণীত্বক 
ভাবে বিমোহিত হষ্টয়! আমাকে বিদিত হইতে 
সমর্থ হয় না। ১৩। রর 
ঈৈবী হোষ! গুণময়ী মম মা)] দুরত্যন়! | 
মামেব যে প্রপদ্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি 

তে।॥ ১৪ ॥ 

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত ছুস্তণ 
আমার এক মায়া আছে ; যাহারা আমাকে 
আশ্রয় করে, তাহারাই প্র মায়া অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হয়। ১৪। 
ন মাং ছন্কতিনে। মৃঢ়াঃ প্রপন্ধন্তে নরাধমাঃ। 
মারয়াপহতজ্ঞ।না আন্বরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫) 
[. খ্ীমায়া দ্বারা যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত 
হইয়াছে এবং যাহারা আনুর ভাব অবলম্বন 
করিয়াছে, সেই সমস্ত দ্ুষম্্বকারী, নরাধম, 
মুর্খ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। ১৫। 
চতুর্বিিধা তজস্তে মাং জনা; স্ুকৃতিনোহর্জজ,ন | 
আর্ত! লিজ্ঞ স্ুরথার্থা জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬) 

আর্ত, আত্মজ্ঞ নাভিলাধী, অর্থাভিলাধী ও 


* বক্িমচান্দ্রের . 


্রাস্থা রী 


জ্ঞানী এই চারি প্রকার পুণ্যবান লোক 
আমার আরাধন। করিয়! পাকে । ১৭1 
তেষাং জ্ঞানী নিতাযুক্ত একভক্তবিশিষ্যতে । 
প্রিয়ো ভি জ্ঞানিনোহতার্থমস্তং সচ মম 
প্রিয়ঃ 1 ১৭ ॥ 
শন্বধো অভিমান ভক্ত ও যোগমুক্ত 
দ্ঞানীই শ্রেষ্ট; আমি জ্ঞানবানের 'ও জ্ঞানবান্‌ 
আমার একাজ প্রিয় । ১৭। 
উদ্রারা: সর্বা 'এবৈলে জ্ঞানী তাত্মৈব মে 
মতম্‌। 
আন্তিচঃ স ঠি ষুক্ষাত্বা মামেবান্থান্মাং, 
রর ও গঙিম্‌ ॥ ১৮ 
পূর্বক চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ) কিন্তু আমার মজে জ্ঞানই 
"ত্র স্বরূপ,তিনি মদেকচিত্ত হইন্্া আমাকে 
একমাত্র উত্তম গতি অবধারণ করতঃ আশ্রয় 
করিয়া থাকেন । ১৮। 
বহৃনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্ধতে । 
বান্ুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্ুভল্প ভং 0১৯! 
বু জন্ম অতিক্কাস্ত হইলে জ্ঞানবান ব্যন্ডি, 
বাস্থদেবই এই চরাচর বিশ্ব, এইরূপ বিবেচন। 
করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন), কিন্তু তাদুশ 
মহাত্ম। নিতাস্ত দল্লভ | ১৯। 
কামৈনৈতৈহ তঙ্জানাঃ প্রপস্তন্তেইন্দেবতাঃ | 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ 
প্ৰয়া | ২০ ॥ 
অন্ত উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত 
ও কামমদ দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া প্রসিদ্ধ নিক্লম 
অবলম্বন, পুর্ববক তভৃত প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র 
দেবতাদিগের আরাধন। করিয়া থাকে | ২০ । 
যে! যো যাং যাং তম্থং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচিতূ- 
মিচ্ছতি। 
তস্য তহ্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্য- 
হম্‌ 1২৯ ।॥ 
যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সম্রকারে যেনে কোন 


শ্বীমন্তগবদগীতা 


দেবতার অর্চনা করিতে অভিলাষ করেন, 
আমি তাহাদিগকে সেই অচল শ্রদ্ধা প্রধান 
করিয়া থাকি | ২১। 
ন তয় শ্রদ্ধঃ। যুক্কস্তস্তা রাধন মীহতে । 
লভতে চ ততঃ কামাম্ময়ৈৰ বিহিতান্‌ ছি 
তান ॥২২% 
তাহার! সেই শ্রদ্ধা সহকারে দেই সকল 
দেবতার আরাধনা করেন; তৎপরে আমা 
হইতেই হিতকর ন্মভিলধিত-সকল প্র হইয়া 
থাকেন ' ২২। 
স্তবত, ফলং তেষাং তত্তবন্যললমধসাম। 
দেবান্‌ দেবধজো! যাস্তি মন্তক্ষা যাস্তি , 
মামপি ॥ ১৩ 
কন্ত সেই সকল অগ্ববুদ্ধি ব্যক্রিদিগের 
দেবলন্ধু ফণ সমুদয় ক্ষর হইয়া যায়, দেবনা ক্গী 
বাক্তিরা দেবতা! প্রার্ধ হয়, আর আমার ভক্ত- 
গণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৩। 
অবাক্তং ব্যক্তিমাপন্নঃ মন্ন্তে মামবুদ্ধয়ঃ । 
পরং ভাবমজীনক্ডো মমাবাক্সমন্তুত্তমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
আমি অবাক্ত, কিন্তু নির্বোধ মন্ধয্যের 
আমার নিত সব্র্দা অব্যর ও অতি উৎরষ্ট 
স্ব্ূপ অবগত না হইয়। আমাকে মনুযা, মান 
ও কৃর্্মাদি ভীবাপন্ন মনে করে। ২৪ । 
নাঁহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাততঃ | 
মুড়োই়ং নাভিজানাতি লোকো! মামজ- 
মবায়ম্‌॥ ২৫ ॥ 
আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়। আছিঃ 
সকলের সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান হই না, এই 
নিমিত মূ়েরা আমাকে জন্মহীন ও অব্য 
বলিয়া অবগত নয় । ২৫) 


১৩১. 


বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাঙ্ছুন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মানত বেদ ন কশ্চন॥ 1৬1 
হে অঞ্জুন। আম ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত- 
মান এই তিন বিষয়ই বিদিত আছি, কিন্ত 
আমাকে কেহই জ্ঞাত নয়। ২৬। 
ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দন্ঘমোহেন ভারত । 
সর্বভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরস্তপ ॥২৭। 
হে শক্রতাপন ভারত! জন্মগ্রহণ করিলে 
ভূত সকল ইচ্ছ-ছ্বেষ-সমুখিত শীতাঙ্চাদি দ্বম্ৰ 
নিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়া থাকে । ২৭। 
যেষামস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকম্মণাম্‌। 
তে ঘ্ন্দমোহনিমুক্ষা ভজন্তে মাং দৃঢ়ত্রতাঃ ॥২৮। 
কিন্তু যে সমস্ত পুণ্য ক্বাদিগের পাঁপ বিনষ্ঁ 
ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দনিমিত্ত মোহ অপগত ₹ই- 
যাছে, সেই সমস্ত কঠোরবতপরায়ণ মহাঁ- 
আ্াবাই আমাকে আরাধনা করেন । ২৮ 
জরামরণমোক্ষার মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 
তে ব্রহ্ম তদ্বি€ঃ কত্নমধ্যাত্মং কর্ধ 
চাখিলম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
ধাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা-ুত্যু 
হইতে বিনিশুক্তি হইবার যত্ব করেন, তীহারাই 
সম অধ্যাম্মবিষয়* নিখিল কর্ম, সনাতন ব্রন্ধ 
অবগত হইতে সমর্থ হন । ১৯) 
সাপিভৃতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ত্চ ঘে বিঃ | 
প্রয়াপকালেহপি চ মাং তে বিছ্ূক্- 
| চেতসঃ ॥ ৩০ ॥ 
বাহার অধিতূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের 
সহিত আমাকে সম্যক্‌ বিদিত হইয়াছেন, সেই 
সমস্ত সমাহিতচিত্ব ব্যক্তি মৃত্যুক।লেও -শমাকে 
বিস্বত হন নাঁ। ৩০। 


ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানবোগো নাষ সগুযোইধ্যায়ঃ | 


অফ্টমোইধ্যায় 


অজ্জুন উবাচ। 
কিন্তদত্রক্ষ কিমধ্যাত্বং কিং কর্ম পুরুষোত্তম | 
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥ 
অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহশ্রিন্মধুস্ছদন | 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োইসি 
নিয়তাআভিঃ॥ ২ ॥ 
অর্জুন কহিলেন,-হে পুরুষোত্তম | বরহ্থ, 
অধ্যাত্ম ও কর্ধ কাহাকে কহে? অধিভূত ও 
অধিদৈবই বা কি? মন্ুয্যদেহে অধিষজ্ঞ কি 
'ণবং সেই অধিষজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করি- 
তেছে? সংষত-চিত্ত ব্যক্তির! মৃত্যুকালে কি 
প্রকারে ব্রহ্ষকে বিদিত ভন ? ১। ২। 
শ্রীভগবানুবাচ। 
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহ্ধ্যাত্মমুচ্যতে | 
ভৃতভাবোস্তভবকরো বিসর্গ: কর্মসংজ্িত: ॥৩ ॥ 
প্রীভগবান্‌ কহিলেন,_হে অজ্জুন । যিনি 
অব্যয় ও জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্গ ) 
সেই ত্রঙ্গের অংশম্বরূপ জীব দেহ অধিকার 
করিয়া অবস্থান করিলে ভ্তাহাকে অধ্যাত্ম বলা 
যার; যাাতে ভূতগণের উৎপত্তি ও রূদ্ধি 
হইয়! থাকে, সেই কর্ম্। ৩। 


অধিভূতঃ ক্ষরে! ভাবঃ পুরুষস্চাধিদৈবতম । 
অধিষজ্ঞোহ্হমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥৪॥ 


নশ্বর দেহাদি পদার্থ ভূত সকলকে অধি- 
কার কারয়া থাকে; এই নিমিত্ত উহাকে 
অধিভূত বলা যায়। সুরধ্যমগুলবর্তী বৈরাজ 
পুক্ুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাঙাকে 
অধিদৈবত বলা যায় ; মার আমিই এই. দেহে 
বজ্ঞের অধিষ্টাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করি- 
তেছি, এই নিমিত্ত অধিষজ্ঞ বলিয়া অভিহিত 
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অন্তকালে চ মামেব স্মরস্মুক্ত। কলেবরম্‌। 
যঃ প্রশ়্াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্তযত্র সংশয়ঃ ॥৫॥ 
যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়! 
কলেবর পরিত্যাগ পুব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি 
নিঃদন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন । ৫1 
যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাব" ত্যজত্যস্তে কলেলরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তত্ভাব- 
ভাবিতঃ ॥ ৬॥ 
যে ব্যক্তি একাস্তমনে অস্তকালে যে যে 
বস্ত স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই 
বস্তুর শ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৬। 
তম্মাৎ সর্বেষু কালেবু মামনুম্মর যুধ্য চ। 
ময্য্পিতমনো বৃদ্ধির্মামেবৈষ্যস্তসংশয়ম্‌ 1 ৭ ॥ 
অত এব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং 
যুদ্ধ কর; মাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ 
করিলে তুষি নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে ।৭। 
অভ্যাসযোগমুক্তেন চেতস৷ নান্তগামিন।। 
.পরমং পুরুষং দিব্যং.যাতি পার্থানগ- 
চিন্তর়ন্॥ ৮ ॥ 
হে পার্থ! অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন 
করিয়া! অনন্তমনে সেই দিব্য পম পুরুষকে 
চিস্ত। করিলে তাহাতেই লীন হয়। ৮। 
কবিং পুরাণমন্থুশাসিতার- 
মণোরণীয়াংসমনুম্মরেদ্যঃ | 
সর্বস্ত ধাতারমচিস্ত্যরূপ- 
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাৎ ॥ ৯॥ 
প্রয়াণকালে মনসা২চলেন 
ভক্ত্যা যুক্তে। যোগবলেন চৈব। 
ক্রবোম্ধ্যে প্রাণমাবেহ্ সম্যকৃ 
স তং পরং পুরুষমুটৈতি দিব্যম্‌ ॥ ১০ 
কবি, পুরাতন, বিশ্বনিয়স্তা, সুক্ম হইতে 
_হুক্ম, সকলের বিধাতা, অচিত্ত্যব্ূপ, আদিত্যের 


রি 


প্ীমস্তগবদগীত। 


স্ঠায় স্বপ্রকাঁশ, অজ্ঞানান্ধকারের উপরি বর্ত- 
মান, পরমদিব্য পুরুষকে যিনি ম্মরণ করেন, 
তিনিই মৃত্যুকীলে অবিচলিতচিত্তে ভক্তি ও 
যোগবলে জ্রযুগলমধ্যে প্রাণবায়ু সমাবেশিত 
করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত 
হন । ৯-১০। 
বদক্ষরং বেদবিদে। বদস্তি 
বিশস্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ ৷ 
যদিচ্ছন্তে। ব্রহ্মচর্য্যং চরস্তি 
_তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষো ॥ ১১ ॥ 
বেদবেতারা ধাহাঁকে অক্ষয় বলিয়া! থ।কেন 
এবং বিষয়াস্িশৃন্ত যতিগণ বাহাতে প্রবেশ 
করেন ও ধাহাকে বিদিত হইবার নিমিভ 
্রহ্মচর্মাসুষ্ঠ।নে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই প্রাপা- 
বস্তলাভের উপায় সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, 
শবণ কর । ১১। 
সর্ধন্বারাণি সংযম্য মনে হৃদি নিরুধ্য চ। 
মৃদ্ধ্যাধায়াঝ্বনঃ প্রাণমাস্থিতো৷ যোগ- 
পধারণাম ॥ ১২ ॥ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রঙ্গ ব্যাহরস্মামন্স্মরন | 
ষঃ প্রয়াতি তাজন্দেহং স যাতি পরমাং 
গতিম্‌ ॥ ৮৩ !! 
ষে ব্যক্তি ইন্রিয়দ্বার সমুদয় সংষত, হৃদয়- 
কমলে নিরুদ্ধ ও ভ্রমপ্যে প্রাণবারু সঙ্গি 
বেশিত করিয়া যোগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বন 
পূর্বক ব্রক্গের অভিধান ( বাচক ) “৩” এই 
একাক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করতঃ 
কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক প্রয়াণ করেন, তিনি 
পরমগতি লাত করিয়। থাকেন । ১২-১৩। 
অনন্চেতাঃ সততং যে মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তন্তাহং স্থুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্ন্ত 
| যোগিনঃ ॥ ১৪ 
যিনি অনন্তমনে সতত আমাকে শ্বরণ 
করেন, সেই সমাহিতচিত্ত যোগা আমাকে 
অনারাসে লাঁত করিতে সমর্থ হন ১৪। 


১৩৩ 


মামুপেতা পুনর্জন্ম হখোলয়মশীশ্বতম্‌। 
নাপ্পবস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং 
গতাঃ ॥ ৯৫ ॥ 
মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়৷ ও মোক্ষ- 
রূপ পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া ছুঃখের আলয়, 
অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫) 


আব্রঙ্গতৃবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনোহর্জ.ন ) 
মামুপেত্য তু কৌস্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥১৬| 


হে অজ্জুন ! প্রাণিগণ ব্রহ্গলোক অবধি 
সমুদয় লৌক হইতেই পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়, 
কিন্ত আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রণ 
করিতে হয় নাঁ। ১৬। 
সহশ্রযুগপর্য্যস্তমহ্র্যদ্ত্রহ্মণো বিছুঃ | 
রাত্রিং যুগলহস্রাস্তাং তেহহোরাজ্রবিদে! 

জনা ॥ ১৭ ॥ 

দৈব সহম্রধুগে ব্রহ্মার একদিন এবং পর্ন 
সহস্র যুগে এক রারি হয়। ধাহারা উহ বিদ্দিত, 
হইয়াছেন, সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অছোরাজ- 
বেতা। ১৭।  ॥ 
অব্যক্তা্যক্তয়: সর্ব্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে-তত্রৈবাব্ক্তদংজ্ঞকে 1১৮। 

ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে অব্যক্ত কারণ 
হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত সকল প্রাছুভূতি 
হইয়া থাকে; আর রাত্রি উপস্থিত হইলে 
সেই কারপরূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত ৰস্ত 
বিলীন হুইয়া বায়। ১৮। 


ভুঁজগ্রামঃ স এবাকং ভূত্বা তৃত্বা প্রলীয়তে। 
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ 


সেই ভূর্ত সমূহ ব্রহ্ধার দিবসাগমে বারং- 
বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাব্রিসমাগমে বিলীন 
হয়ঃ এবং পুনরায় দিবাসন্সাগমে কর্্দানদি-পর- 
তন্ত্র ও সমুৎপন্ধ হইয়া পুনকার রাত্রিসম্াগমে 
বিলীন্‌ হইয়া থাকে । ১৯। 


৬৩৪ 


পরত্াশ্মাত, 2াবৌহন্যোহব্যক্তোহবাক্তাৎ 
সনাতন: । 
ধঃ স সর্বেযু ভৃতেযু নথৎন্থ ন বিনশ্ততি ॥ ২০ ॥ 
সেই চরাচরের 'কারণরূপ অব্যক্ত অপে- 
ক্ষাও পরতর,,অতিশয় অব্যক্ত, সনাতন আর 
একটী ভাব আছে; উহা সমস্ত বিনষ্ট হইলেও 
কদাচ বিনষ্ট হয় না। ২০। 
'অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমানঃ পরমাং গতিম্‌। 
বংগ্রাপ্য ন নিবর্তপ্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১। 
যে অব্যক্ত 'তাব অক্ষয় বলিয়া বেছে উক্ত 
আছে, তাহাকে পরমাগতি কহে; যাহাকে 
পাইয়! পুনরায় প্রত্গাবত হইতে না হয়, 
তাহাই আমার পরম ধাম। ২১। 


'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত লভ্যত্বনন্তয়! । 
বান্তস্থানি ভূতানি যেন সর্বামিদং ততম্‌॥+২1 


হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে একান্ত 
ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়) ভূত সকল 
তাহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং 
তিনিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া 'রহিয়াছেন।২২। 
বত্তর কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ। 
$গরধাতা যাস্তি তং কালং ক্যাম ভরতর্যত ॥:৩॥ 
ছে ভরতর্ষভ | যে কালে গমন করিলে 
যোগিগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি গ্রাপ্ত হন,মামি 
সেই কালের বিষয় কীর্তন করিতেছি । ২৩। 
অন্রির্জ্যোতিরহঃ গুরু বগ্মাসা উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রধাতা গচ্ছন্তি বন্ধ ব্রন্মবিদে। জনাঃ ॥২৪। 
যেস্থানে দিবস শুর্লুবর্ণ ও অগ্নির স্তায় 
প্রভাসম্পন্ন এবং ছয়মাদ উত্তরায়ণ, ব্রহ্ধ- 


তির 


বেত্বারা তথায় গমন করিয়া বন্ধ গ্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। ২৪। 
ধুমো রাত্রিস্তথা কষ; বগ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী গ্রাপা নিব- 
ত্ঁতে ॥ ২৫ 
আর যে স্থানে রাত্রি, ধূম ও কষ্খবর্ণ এবং 
ছয় মাপ দক্ষিণায়ন, কর্মযোগ্রীরা তথায় চন্ত্র- 
প্রভাশালী হবর্গলাভ করিয়া তা হন ও পুন- 
রাক় সংসারে আগমন করেন। ২৫। 
গুরুকুষেণ গতী হতে জগত্তঃ শাশ্বতে মতে। 
একয়া যাতানাবৃত্তিমন্থায়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬॥ 
জগতের শুরু ও কৃষ্কবর্ণ দুইটী শাশ্বত গতি 
আছে, তন্মধো একতরদ্বারা অনাবুত্ভি ও অন্ত- 
তর দ্বারা আরত্বি হইয়া থাকে । ২৬। 
নৈতে স্যতী পার্থ গানন্‌ যোগী যৃহ্তি কশ্চন। 
তশ্মাৎ সর্কেষু কাঁজেযু যোগযুক্ত ভবার্জ ন ॥২৭॥ 
হেপার্থ। যোগী ব্যক্তি এই ছুইটী গতি 
অবগত হইয়া কদাচ বিমোহিত হন না; অত- 
এব তুমি সকল কালে যোগানুষ্ঠানপরায়ণ 
হও। ২৭। | 
বেদেষু জ্ঞেষু তপঃস্থ চৈব 
দানেষু যৎ পুণাফলং প্রদিষ্টম্‌। 
জত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা 
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাগ্তম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
শাস্ত্রে বেদ, যজ্ঞ, ভপন্ত! ও দানের যে ফল 
নির্দিষ্ট আছে, জ্ঞানীর] এই নির্ণীত তত্ব অব-' 
গত হুইয়! ত।পেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন 
এবং জগতের মূলকারণ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। ২৮। 


ইতি ব্রচ্মধোগে! নাম অক্টমোহ্ধ্যায়ঃ। 


নবমোব্ধ্যায়ঃ | 


ত্রীভগবান্ুষাচ । 
ইদজ্ তে গুহতমং প্রবক্ষযাম্যনহয়ব | 
জ্ঞান: বিজ্ঞানসহিতং য্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে- 
ই্ডভাৎ ॥১॥ 
শ্রীভগবান্‌ করিষী,_হে অর্জন! তুমি 


অনুয়াশুন্ত; অত এব যাহা অবগত ভইপে সংসার- " 


বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই গোপনীয় 
উপ1সনা-সহকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। ১। 
রাজবিষ্যা রাজগুহাং পবিভ্রমিদমুত্তমম্। 
প্রত্যক্ষাবগমং ধন্থ্যং সুম্থথং কর্ত,মবায়ম্‌ | ২॥ 
এই উৎকুষ্ট জ্ঞানবিদ্যা শ্রেষ্ঠ, রাজগণেরও 
গোপনীয় অতি পবিত্র, প্রত্যক্ষ ফল প্রদ, ধন 
ন্ুগত ও অবাক্ত; ইহা অনায়াসেই অনুষ্ঠান 
করা যাইতে পারে। ২। 
অশ্রন্ধধানাঃ পুরুষা ধর্মস্াস্ত পরস্তপ। 
অপ্রাপা মাং নিবর্তান্তে মুত্রাসসারনস্মনি ॥৩॥ 
হে পরন্তপ। যাহারা এই ধর্শে বিশ্বাস 
নাকরে; তাহার! আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া 
মৃত্য-পরিকীর্ণ সংসার-পথে নিয়ত পরিভ্রমণ 
ক'রয়। থাকে । ৩। 
ময়া ততামদং সর্বং জগদব্ক্তমূর্তিন। |. 
অতস্থানি সর্বসৃতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ :৪॥ 
হে অর্জুন! আমি অব্যক্তর্ূপে সমস্ত 
বিশ্বে বাণ্ত রাঁহয়াছি, আমাতে ভূত-সকল 
অবস্থান করিতেছে, কিন্ত আমি কিছুতেই 
অবস্থিত নহি। ৪1 
ন চ মংস্থানি ভূতানি পণ্ত মে ঘোগমৈশ্বরমূ। 
ভূততৃষ্ চ ভৃঠন্থো মমাত্মা ভূতভবানঃ ॥ ৫ ॥ 
আর আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করি- 
তেছে না, আমার এই এঁশিকী অঘটনঘটনা- 
চাতুরী নিরীক্ষণ ফর? আমায় জত্মা তৃত- 


সকল ধারণ ও পালন করিতেছে ১ কিন্ত কোন 
ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। ৫। 
যথাকাশস্থিতো (নত্যং বায়ুঃ সর্বআঅগে!। মহান্‌। 
তথ! সর্বাণ ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥৬ | 
যেমন সমীরণ সর্কত্রগামী ও মহৎ হইলেও 
প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তন্জপ 
সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিয়া রঙি- 
সাছে। এ। | 
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রক্কতিং যাস্তি মামি- 
কাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদো বিস্জাম্যহম্‌।।৭॥ 
হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়কালে তৃতগণ 
আমার ব্রিগুণাত্বকা মায়ায় লীন হয় এবং 
কল্পপ্রারস্ভে আমি পুনরায় উহাদিগকে স্য্টি 
করিয়া গাকি। ৭। 
প্রকৃতিং স্বামবষ্টত্য বিস্থজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃংঙ্মবশং প্রকুতেবশাৎ ॥ ৮ ॥ 
আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মাস্ত- 
রীণ কর্থানুসারে প্রলয়কালবিলীন কর্্মাদিপর- 
বশ ভূত-সমুদয় বারংবার সৃষ্টি করিতেছি! ৮। 
নচ মাং তানি কর্মাণি নিবরন্তি ধনঞজয় । 
উদাসীনবদাসীনমসক্তত্তেযু কর্ম ॥ ১॥ 
হে ধনগ্য়! আমি সেই সকল সৃষ্টি 
প্রভৃঠি কর্থের আয়ত্ত নহি, আমি লকল 
কর্ম্েই অনাসক্ত হই! উদ্াাসীনের স্তায় নির- 
স্তর অবস্থান করিয়খাকি।৯। 
ময়াধ্ক্ষেণ প্রক্কতিঃ সুয়তে সচরাচরমূ। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগন্িপরিবর্ততে ॥ ১০॥ 
মায়া আমার অধিষ্ঠান মাত্র লাভ 
করিয়! এই সচরাচর বিশ্ব সথাটি করিতেছে এবং 


'আমার অশ্ষ্ঠান নিমিত্ই এই জগৎ পুনঃ 


পুরঃ উৎপন্ন হইতেছে। ১০। 


১৩৬ 


অবজানস্তি মাং মূঢ়া মান্ুষীং তহুমা শ্রিতম্‌ | 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ ১১ ॥ 
মোঘাঁশ! মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতস:। 

বাক্ষসীমানুরীঞ্চেব প্ররুতিং মোহিনীং 

| শ্রিতাঃ ॥ ১২॥ 
আমি সকল ভূতের ঈশ্বর, আমি যানুষ- 
বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়৷ মূঢ় ব্যক্তিরা 
আমার পরম তত্ব অবগত না হইয়া আমাকে 


অবজ্ঞা করিয়া থাকে । রিফল-আশাসম্পন্ন,' 


বিফলকন্ম্-পরায়ণ, বিফল-জ্ঞানযুক্ত. বিচেতন 
ব্যক্তিরা রাক্ষসী, আন্মুরী ও মোহিনী প্ররুতি 
আশ্রয় করিয়া আছে । ১১-১২। 
মগাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রক্কতিমাশ্রিকাঃ। 
তন্স্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবাযসম্‌ ॥ ৮২ ॥ 
কিন্ত হে পার্থ! মহাত্মগণ 'দৈবী প্রকৃতি 
আশ্রয়পুর্বক আমাকে সকল ভূতের কারণ ও 
অব্যয়রূপ অবগত হইয়া অনন্ভমনে আরাধনা 
করেন । ১৩। 
সততং কীর্তরস্তো মাং যতস্তশ্চ দৃ়ব্রতাঃ । 
নমস্তস্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥ 
সতত ভাক্ততুক্ত ও অবহিত ইয়া আমার 
নামকীর্ভন এবং যত্ববান্‌, নিয়মী ও দৃ়ব্রত 
হইয়া! আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং 
প্রতিনিয়ত সাবধান হইয়া ভক্তি সহকারে 
আমার উপাসন। করেন। ১৪। 
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজস্তো মামুপাসতে । 
একস্বেন পৃথক্তেন বনুধা |বস্থতো মুখম্‌ ॥১৫। 
আর কেহ তত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ,কেহ অভেদ- 
ভাবনা, কেহ পৃথক্‌ ভীবন। দ্বারা, কেহ সর্ববা- 
আক বলিয়। ব্রহ্মরুপ্রাদিবূপে আমাকে আরা- 
ধন! করিয়! থাকেন । ১৫। 
অহং ক্রতুরহং হজ্জঃ স্বধাহমহমৌষধম্। 
মন্ত্রোংহমহমেবাজ্যমহ্ষপ্রিরহং ুতম্‌ ॥ ১৬॥ 
আমি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, গুষধ, মন্ত্র, আঞ্া, 
আদি ও হোম। ১৬। 


বন্কিমচক্রের গ্রস্থাবলী । 


পিতাহমস্ত জগতো! মাত! ধাতা। পিতামহ |. 
বেগ্ধং পবিত্রমোক্কার খক্‌ সাম ষঞ্জুরেব চ ॥১৭। 
আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা 
ও বিধাতা! । 'আমি পবিত্র, জ্ঞেয় বস্ত, গুঁকার, 
খক্‌, সাম, যজু। ১৭। 
গতিরভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাঁসং শরণং সুহ্বতৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥১৮। 
আমি কর্মফল, ভর্তা, প্রভূ, সাক্ষী, নিবাস, 
শরণ, স্ুন্ৃৎ, প্রভব, প্রলয়, আধার, লয়ের 
স্থান ও অব্যয় বীজ। ১৮। 


তপামাহমহং বর্ষং নিগৃহাম্যুৎস্ছজামি চ। 
অযৃতক্ৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজ্জুন ॥ ১৯ ॥ 


আমি উত্তাপ প্রদদান,বারিবর্ষণ ও আকর্ষণ 
করিতেছি; আমিই অমৃত, মৃত্যু ও সৎ, 
অসৎ। একারণ লোকে আমাকে নাঁনারূপে 
উপাসনা করিয়া থাকে | ১৯। 
ত্রৈবিস্তা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা 
যজ্ৈরিষ্ট1 শবর্গতিং প্রার্থয়ত্ে।  * 
তে পুণ্যমাসাছ্য স্থরেন্দ্রলোক- 
মগ্নস্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান ॥ ২০ ॥ 
হে অর্জন! ব্রিবেদ-বিহিত কর্ম্ানুষ্ঠটান- 
পর, সোমপান্সী, 'বিগতপাপ মহাত্মগণ যজ্ঞ- 
দ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোকলাভের 
অভিলাষ করেন ; পরিশেষে অতি পবিত্র স্বর- 
লোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল 
উপভোগ করিপ্না থাকেন । ২০। 
তে তং ভুক্ত, স্বর্গলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 
এবং ত্রস্ষীধর্মনুপ্রপন্না 
গতাগতং কামকাম। লভস্তে ॥ ২২ ॥ 
অনস্তর পুণাক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্য- 
লোকে প্রবেশ করেন ? এইরূপে তীহার! 
বেদত্রয্পবিহিত কর্মীহুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী 
হইয়া গমনাগমন করিল্লা থাকেন। ২১। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


অনগ্তাশ্চিন্তযপ্ডে। মাং থে জনা: পধু'পাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং ষেোগক্ষেমং 
বহাম্যহম্‌ ॥ ২২ ॥ 
যাহারা অনন্তমনে আমাকে চিন্তা ও 
আরাধনা। করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ 
ব্যজিদিগকে ষোগক্ষেম প্রদান করিয়! 
থাকি । ২২। 
যেইপ্যন্তদেবতাভক্ত] ব্ন্তে অন্ধয়ান্থিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তের যজস্ত্যবিধি 
? পূর্ববকম্‌ ॥ ২৩ ॥ 
হে কৌস্তেয়! যাহারা! শ্রদ্ধা ও ভি 
সহকারে অন্ত দেবতার আরাধনা করে, 
তাহারা অবিধিপুর্ধক আমাকেই পুজা করিয়া 
থাকে। ২৩। 
আহং হি সর্বধজ্ঞন1ং ভোক্ত। চ গ্রভুরেব চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্চবপ্তি তে ॥২৪।॥ 
আমি সর্বযক্জঞের ভোক্তা ৬ প্রত; কিন্ত 
তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে 
না, এই নিমিত্ত স্বর্তরষ্ট হইয়া থাকে | ২৪। 


যাস্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতুন্‌ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ 
ভূতানি যাস্তি তৃতেজ্য! যাস্তি মদ্যাজিনোইপি 
মাম্‌ ॥২৫॥ 


দেবত্রহপরায়ণ ব্য।ক্তরা দেবগণকে, পিতু- 
ব্রত-নিষ্ট ব্যক্তিরা পিতৃগণকে ও ভূতসেবকেরা 
ভূতসকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে 
প্রাপ্ত হয়। ২৫। 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোক্ং যো মে ভক্ত 
প্রযচ্ছতি। 
কদহং ভক্ত্যপহ্বতমশ্্রীমি প্রবতাত্মবনঃ ॥ ২৬ ॥ 


যিনি ভক্তি সহকারে আমকে ফল, পঞ্সেঃ 
পুষ্প ও তোর 'প্রদান করেন, আমি সেই 
প্রবতাস্মা ব্যক্ষির সেই সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও 
পান করিক্সা থাকি | ২৬। 


১৮ 


১১৩৭ 


যৎ করো বদাসি যজ্জ.হ্োধি দদাসি হত।, 
বত্বপন্তর্সি কৌন্তের় তৎ কুরুঘ মদর্পণিম্‌ ॥২ ৭॥ 
হে অজ্জুন! যাহা ভক্ষণ, যাহ! ছোম, যে 
তপঃসাধন করিয়া থাক, তৎলমুদ্ধয় আমাকে 
সমর্পণ করিও । ২৭। 
সুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ। 
সন্গ্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্কে! মামুপৈষ্যসি ॥২৮। 
তাহা হইলে কর্মজনিতে শুভাণুভ ফল 
হইতে বিষুক্ত হইবে এবং কন্ার্পণরূপ যোগ- 
যুক্ত হয়! আমাকে লাভ করিবে । ২৮। 
সমোহহং সর্বভৃতেষু ন মে দ্েয্যোইস্তি ন 
প্রিয়: 
যে তজন্তি ত মাং ভক্ত্যা মায় তে তেষু 
ৃ চাপাছম্‌॥ ২৯॥ 
আমি সকল ভূতে একরূপ; কেহ আমার 
শত্রু বা মিত্র নাই? যাহার! তক্তিপুর্র্বক আমার 
আরাধন। করে, তাহারা আমাতে অবশ্থান 
করিয়া থাকে এবং আমিও সেই সফল ভক্ত. 
গণে অবস্থান করিয়া থাকি । ২৯। 
আপ চেৎ শুছুরাচারো ভজতে মামলন্তভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্য বলিতে হি সঃ ॥৩৭। 
বদি হ্ুরাচার ব্যক্তিও অনন্থমনে আমার 
উপাসন! করে, তবে সেই সাধু; তাহার অধ্য- 
বসায় অতি স্থন্দর | ৩০ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্থাস্থা শঙ্চ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন্তেক প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ 
প্রণশ্তজি ॥ ৩১ ॥ 
সে অবিলম্বে ধর্পরারণ ভইয়| নিরক্কর 
শাস্তি লাভ করে; ছে কৌন্তের় ! ভুমি নিশ্চয় 
জারিও, আমার ভক্ত কথন বিনষ্ট হয় না।৩১। 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্থ্যঃ পাপ-. 


“যোনয়ঃ। 
সতরিরে!। বৈশ্যা্থ শৃদ্রান্তেহপি ফ্াস্তি, পন্াং 
. -- গতিম্.॥ ৩২ ॥ 


হেপার্থ! যাহারা নিকষ কুলরাত বা 


১৩৯ 
নিতান্ত পাপাত্মা, যাহার! কৃষ্যাদিনিরত বৈশ্ত 
গু যাহার]! অধ্যরনবিরহিত শুদ্র ও যার! 
আীলোক, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে 
অতুৎ্ককষ্ গতি লাভ;করিতে পারে । ৩২। 
কিং পুনরণঙ্গণ!ঃ পুণ্য ভক্তা রাজর্ধরত্তথা! । 
অনিত্যষন্গথং লোকমিমং প্রাপ্য তজন্ 
মাম্‌॥ ৩৩ ॥ 
অতি পবিত্র ব্রাঙ্গণ ও তক্তিপরায়ণ রাজ. 
ধিগণ ( যে পরষগতি লাত করিবেন, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি?) তুমি এই নিত্য অন্ুখ- 


' আত্ম! 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 


কর (মর্ত্য) লোক প্রাপ্ত হইয়া আমার আরা. 
ধনা কর। ৩৩। 


মন্মন! ভব মন্তক্কে। বদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তি বমাঝ্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪। 


আমাতে মন সমর্পণ পূর্বক আমার প্রতি 
ভক্তিপরায়ণ হও, সর্বদা জামাকে পূজা কর, 
আমাকে নমস্কার কর। তুমি এইক্ূপে আমাতে 
সমাহিত করিলে আমাকে লাভ 
করিবে। ৩৪। 


ইতি রাজবিদ্যা রাজগুহাযোগো নাম নবমোহ্ধ্যারঃ ॥ 


দশমোবধ্যায়ঃ | 


শ্রীভগবানুবাচ। 
ভূয় এব মহাবাছো শৃণু মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহছং প্রীরমাণায় বক্ষ্যামি ছিতকাম্যরা ॥১॥ 
শ্ীভগবান্‌ কথিলেন,--হে মহাবাহো৷ ! 
ভুমি আমার বাক্যশ্রবণে নিতাস্ত গ্রীত হুই- 
তেছ; এক্ষণে আমি তোমার হিতবাসনায় 
পুনরায় যে সমদ্ত উৎক্কষ্ট বাক্য কীর্তন করি- 
তেছি, তাহ! শ্রবণ কর । ১। 
ন মে বিঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহ্বরঃ | 
অহ্মাদিহি দেবানাং মহ্র্ধীপাঞ্চ সর্ববশঃ ॥ ২ ॥ 
মহর্ষি ও জুরগণও আমার প্রভব অবগত 
নন, ( যেহেছু) আঁমি সকল বিষয়েই তীহা- 
পিগের আদি । ২। রর 
থো মামজমনাদিক্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 
'অসংমুডঃ স মর্ধ্যেযু সর্ধপাপৈঃ প্রসুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 
খিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও 
সর্ধলোকের ঈশ্বর ঘলিয়! জানেন, তিনি জীব- 
ধোকে মোহবিরহিত ও পাপ হইতে বিষমুক্ত 
ভুইলা খাকেন। ও। 


বুদ্ধিজ্ঞীনমসংমোহঃ ক্ষমা! সতাং দম: শম:। 
স্থথং ছুঃথং ভৰবোইভাবো ভয়ঞ্চা ভয়মেৰ চ ॥৪8॥ 
অহিংস! সমতা তুষ্টিস্তপো! দানং যশোহ্যশ:। 
তবস্তি ভাব! ভূভানাং মত্ত এব পূগ্ভিধাঃ ॥ ৫ ॥ 


বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, 
শম, সুখ, ছুঃখ, ভব, অভাব, ভম্ম, অভয়, 
অহিংপা, সমতা, তৃষ্টি, তপ:, দান, বশঃ, অবশঃ 
প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা 
হইতেই জন্মে । ৪1 ৫। 


মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারে। মন বন্তথ|। 
মন্তাবা মানস! জাতা৷ যেষাং লোক ইমাঃ 
প্রজা; ॥৬॥ 


পূর্বতন সনক-সনন্দাদি চারিজন ও ভূত 
প্রভৃতি সাতজন মহর্বি এবং স্বায়ংভূবাদি চতু- 
রাশ মন্্গণ আমারই প্রতাবসম্পন্ন ও আমারই 
মন হইতে সমুৎপর। হইয়াছেন, তীর এই 
লোক ও প্রজা সি করিয়াছেন। ৬। 


ভমস্তগবদর্গীতা 


এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্বত:। 
সো২বিকল্পেন ফোগেন যুজ্যতে নাজ 
সংশয়ঃ | ৭। 
িমি আমার এই বিভৃতি ও পরশ্বধ্য সম্যক 
বিদিত হইয়াছেন, তিনি সংশয়রহিত জ্ঞান 
গাপ্ত হন, সন্দেহ নাই । ৭। 
অহং সর্বস্য প্রভবে। মত্তঃ সর্বং প্রবর্তীতে। 
ইতি মত্বা ভজস্তে মাং বুধা ভাবসমন্ি তাঃ1৮। 
পণ্ডিতের! আমাকে সকলের কারণ -ও 
আঙা হইতে সমস্ত প্রবর্তিত জানিয় প্রীতমনে 
আমার অচ্চনা করেন। ৮। 
মচ্চিত! মদগতগ্রীণ! বোধযস্তঃ পরল্পরম্‌। 
কথয়স্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যস্তি চ রমস্তি চ ॥৯॥ 
তাহার আমাতে মন ও প্রাণ সমর্পণ 
করয়! একান্ত সন্তোষ ও পরম শাস্তি লাভ 
করিয়া থাকেন। ৯। 
তেষাং সততযৃক্তানাঁং তজতাং গ্রীতিপুর্বকম। 
দদামি বুদ্ধিষোগং তং যেন যামুপযাস্তি 
তে | ১০। 
আমি সেই সমস্ত গ্লীতচিত্ত উপাসকদিগকে 
বুদ্ধি প্রদান করি, তাহারা ত'্দারা আমাকে 
প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন । ১০। 
তেষামেবাস্কম্পার্থমহমন্তঞানজং তম: | 
নাশয়াম্যাতভাবস্থে! জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥১১ 
আমি অন্তুকম্প! প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 
তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্িতে অবস্থিত হইয় দীর্তি- 
শীল জ্ঞান-প্রদদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নিবারণ 
করিস থাকি | ১১। 
অঙ্জুন' উবাচ 
পরং ব্রঙ্ধ পরং ধাম পবিস্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্‌ ॥ ১২॥ 
আহ্‌ত্থামুষয়ঃ সর্ব দেবর্ষির্নারদত্যথ!। 
অসিতে। দেবলে! ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রত্রীধি 
মে)১৩।॥ 
অঞ্জুন কহিলেন,-হছে বাস্থদেব ! তুমি 


১৩৯ 


পরম ব্রন্ধ, পরম ধাষ, পরম 'পবিভ্র, শাশ্বত 
পুরুষ, দিব্য আদিদে ব, জন্মবিহীন ও সর্ব 
ব্যাপক, খধিগণ, দ্বেবর্ধি নারদ, অসিত, 
দেবল ও ব্যাসদেব ইহারা সকলেই তোমাকে 
উক্তরূপ কহি্বা খাকেন এবং "তুমিও আপ- 
নাকে এরূপ নির্দেশ করিলে । ১২-১৩। 

সর্বমেতদৃতং মন্তে ব্মাং বসি ফেশব। 


* নহি তে ভগবন্‌ বাক্তিং বিছুর্দেধ। ন 


দ্ানবাঃ ॥ ১৪ ॥ 
এ₹ কেশব! এক্ষণে তুমি যেরূপ কহিতেছ, 
আমি তছ্ছিষয়ে অস্কুমাআও সন্দেহ করি না; 
হে ভগবন্‌! দেব ও দানবগণ কেহই তোমাকে 
সমাক্‌ অবগত নহেন। ১৪। 
স্বয়মেবাতনায্বানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম । 
ভূঙভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥ 
হে পুরুযোভম! হে ভূুতেশ। হে জগৎ" 
পতে। হে দেবদেব ! হে ভূতভাবন ! তুমি 
আপাঁনই আপনাকে বিদ্িত হইতেছ। ১৫। 
বক্ত,মহস্তশেষেণ দিব্যা হাত্মবিভূতয়ঃ | 
যাভির্বভৃতিভিলেকানিষাং্বং ব্যাপ্য 
| তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥ 
তুমি যে সমস্ত বিভৃতি দ্বারা এই লৌক- 


সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, এক্ষণে সেই 


সকল দিব্য বিভূতি সম্যক্রূপে কীর্তন 
কর।১৬। 
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্বাং সদ! পরিচিত্তয়ন্‌। 
কেধু কেষু চ ভাবেষু চিত্ত্যোহসি ভগবন্মরা ॥১৭॥ 
যে ধোগিন্‌! আমি কিরপে তোমাকে 
সতত চিন্তা করিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইব 
এবং কোন্‌ কোন্‌ পদার্থেই বা তোমাকে চিন্তা 
করিব? ১৭। এ | 
বিস্তরেনাজ্মনে ফোগং বিভূতিঞ্ জনার্দন । 
ভূয়: কথর তৃপ্তি শৃণ্‌তো। নাতি দে- 
ইনৃতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
, এক্ষণে তুমি পুনরায় সবিস্তরে আপনার 


১৪৬ 


স্বর ও বিভূতি কীর্তন কর; তোমাক 
অস্বতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুতেই 
আমার তৃপ্তিলীভ হইতেছে ন1। 
শ্রীভগবানুবাচ। 
হস্ত তে কথরিষ্যামি দিব্যা সথাত্মবিভূতয়ঃ | 
প্রাধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নান্তযস্ত্ো! বিস্যরস্ত মে॥১৯॥ 
শ্রীতগবান্‌ কছিলেন।-_-হে কুরুশ্েষ্ঠ ! 
আমার বিভতির ইয়ন্তা নাই, অতএব এক্ষণে 
প্রধান প্রধান বিভূতি-সকল কীর্তন করিতেছি, 
এবণ কর । ১৯। 
অহ্মাত্মা শুড়াকেশ সর্ধভৃতীশয়স্থিতঃ ৷ 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥২০1 
আমি আসা ও সকল প্রাণীর অস্তঃক রণে 
অবস্থান করিতেছি, আমি সকলের আদি, 
মধা ও অস্ত। ০০1 
আদিত্যানাম5ং বিবুগজ্ট্যোতিষাঁং রবিরংস্ত- 
| মান্‌। 
মব্ীচির্ঘকতামশ্মি নক্ষআণামহং শশী 1২১। 
আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষু। জ্যোতি- 
মগলীর মধ্যে সমুজ্জল স্র্ধ্য, মরুদগণের মধ্যে 
মরীচি ও নক্ষব্রগণের মধ্যে চন্দ্র । ২১। 
বেদানাং সামবেদোহশ্সি দেবানামশ্মি বাসবঃ | 
ইন্রিয়াণাং মনশ্চান্রি ভূতানামশ্মি চেতনা ॥২২।॥ 
আমি চারি বেদের মধ্যে সামবেদ, দেব- 
গণের মধ্যে ইন্্, ইন্দ্রিয়-সমুদয্দের মধো মন ও 
ভূতগণের মধ্যে চৈতন্য । ২২। 
কদ্ধাণাং শঙ্করশ্চান্ছি বিত্তেশে। যক্ষরক্ষসাম। 
বন্ুনাং পাবকম্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহুম্‌ ॥২৩। 
আমি একাদশ কদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর ও 
য্ক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে কুবের, বন্থগণের মধ্যে 
পাবক, পর্বমধ্যে স্ুমেক | ২৩। 
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহুস্পতিম্‌ । 
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামশ্মি সাগরঃ 8১ ৪॥ 
হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের 
“ছধো প্রধান বৃহস্পতি লক্সিয়জালিও । : আসি 


সেনানীগণের মধ্যে কার্তিকের ও জলাশয়. 

সকলের মধ্যে সাগর । ২৪। 

মহর্ষীপাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেক মক্ষরম্। 

যজ্জানাং জপযজ্ঞোহস্রি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ1২৫।॥ 
আমি মহর্ষিগণের মধো ভৃপ্ত, বাকা-সক- 

লের মধ্যে গুকার, বজ্ঞগণের মধ্যে জপহজ্ঞ, 

স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় । ২৫। 


অশ্বথঃ সর্ধবৃক্ষাণাং দেব্ীপাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধবর্বাণাং চিত্ররণঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনি ॥২৬। 


আমি বুক্ষসমূহের মধ্যে অশ্ব, দেবর্ধি- 
গণের মধ্য নারদ, গন্ধব্বগণের মধো চিত্ররথ 
ও সিদ্ধ-সমুদ্য়ের মধ্যে মস্তামুনি কপিল। ২৬। 
উচ্চৈঃশ্রবসমশানাং বিদ্ধি মামমূতোদ্ভবম্‌ । 
্ররাবতং গজেন্দ্রীণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥২৭॥ 

আমি অশ্বগণমধ্যে অসৃতসস্থনোত্ূত 
উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গমধো এীরাবত, মনুষ্যমধো 
রাজ1। »৭। 
'আযুধানামহং বজং ধেনুনামশ্মি কামধুকৃ। 
প্রজনশ্চান্মি কন্দপঃ সর্পাণামশ্রি বাস্থকি2।২৮॥ 

আমি আধুধমধ্যে ব্জ ও ধেন্থমধ্যে 
কামধেন্ুঃ আমি পুভ্রাৎপত্তি হেতু কন্দপ, 


 সবিষসর্পগণমধ্যে বাস্ুকি | ২৮। 


অনস্তশ্চন্মি নাগানাং বরুণে! যাদসামহুম্‌। 
খিতুণামর্ধ্যমা চান্মি যমঃ সংবমতামহম্‌॥ ২৯ ॥ 
নিবি ভূজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত, জলচর-সক- 
লের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্ধ্যমা ও 
নিয়ষিগণের মধ্যে যম । ২৯। 
প্রহলাদশ্চাম্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহুম। 
মুগাণাঞ্চ মৃগেক্টরোহহং বৈনতেয়স্চ পক্ষিণাম্‌ ॥৩০। 
আমি দৈত্যগণের মধ্যে গ্রহলীদঃ গণনা- 
কারীদিগের মধ্যে কাল, মুগগণের মধ্যে 
মৃগেন্দ্, পক্গীমধ্যে গরুড় । ৩০ । 
পবনঃ পবভামশ্মি রাসঃ শন্তরভৃতীমহম্‌। 
ঝধাণ।ং মকরন্চান্মি আোতসাম'স্ম জা্বী ॥৩১। 
আমি বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, শঙ্ক- 


শ্রীমস্তগবদ্গীতা৷ 


ধারীদিগের মধ্যে রাম, মত্ম্গণের মধ্যে মকর 
ও শ্রোতম্বতীর মধ্যে জান্বী। ৩১। 
সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মধাং চৈবাহমজ্জুন। 
অধ্যাত্থবিষ্তা বিদ্বানাং বাদঃ প্রব্দতামহূম্‌ ॥৩২॥ 
হে অর্জন! আমি স্ষ্টপদার্থসকলের 
আদি, অস্ত ও মধ্য, বিস্যাসকলের মধ্যে আত্ম- 
বিস্তা; আমি বাদিগণের বাগ্ । ৩২। 
অক্ষরাণামকারোহম্মি ঘন্দঃ সামীসিকস্ চ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩। 
আমি অক্ষর-সকলের মধ্যে অকার ও 
সমাসমধ্যে ছন্দ,আমি অনস্তকাল ও সর্বতো মুখ 
বিধাতা । ৩৩। 
মৃত্যুঃ সর্ববহরশ্চাঁহমুদ্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 
বাীন্তিঃ শ্রীর্বাক্‌ চ নারীণাং স্মৃতিমে ধ! ধৃতিঃ 
ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥ 
আমি সর্ধসংহাঁরক মুত্যু ও অত্যুদয়- 
লাভের যোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়, আমি 
নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাকা, স্তি, 
মেধা, বৃতি ও ক্ষম। | ৩৪। 
বৃহৎ সাম তথ সাম্ম!ং গায়ত্রী ছনদসামচ্ম। 
মাসানাং মার্গ শীধোহ্হমৃত্ণাং কুন্থমাকরঃ ॥৩৫। 
আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দো- 
মধ্যে গায়ত্রী মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, খতুর 
মধ্যে বসস্ত । ৩৫। 
দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজন্যিনামহুম্‌। 
জয়োহস্রি বযবসায়োহম্মি সত্বং সত্ববতামহুম।৩৬। 
আমি প্রতারকদিগের দ্যুত, তেজস্বী- 
দিগের তেজ ; আমি জয়, অধ্যবসায়, সত্তবান্‌ 
দিগের সত্ব। ৩৮।. ” 
বঙীণাং বান্ুদেবোহন্মি পাগুবান1ং ধনগয়ঃ। 
সুনীনামপ্যহং ব্যাস; কবীনামুশনাঃ কবি:।৩৭ 
আমি বুষিবংক্ীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, 


স68 27 2১854, 


১৪১ 


পাওবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, যুনিদিগের মধ্যে 
ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশন1। ৩৭। 
দণ্ডে। দময়তামন্মি নীতিরশ্মি জিগীষভাম্‌। 
মৌনং চৈবান্মি গুহ্থানাং জ্ঞানং 
জ্ঞানবতামহম্‌ ॥ ৩৮॥ 
আমি শাসনকর্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলা- 
বীদিগের নীতি, গোপ্য বিষয়ের মধ্যে মৌন- 
ভাব, জ্ঞানবান্দিগের জ্ঞান । ৩৮। 
যচ্চাপি সর্বভূ্তানাং বীজং তদহমর্জুন। 
ন তদন্তি বিনা যত স্যান্সয়া ভূতং চরাচয়ম।৩৯। 
হে অজ্জুন! আমি সকল ভূতের বীজ, 
এই চরাচর ভূত আম হইতে স্বতন্ত্র নয় ।৩৯। 
নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিতৃতীনাং পরস্তপ। 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে বিভৃতের্বিত্তরে! 
ময় || ৪০ || 
হে পরস্তপ! আমার দিব্য বিভৃত্ির 


ইযত্। নাই, আমি সংক্ষেপে এই বিভৃতি- 
বিস্তার কীর্তন করিলাম । ৪০। 


দ্যস্থিভৃতিমৎ সত্বং শ্রীমদুর্জিকমেব বা।। 
তত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসস্ভবম্‌ ॥৪:॥ 


বস্ততঃ যে যে বস্ত পরীশবর্যযযুক্ত ও গ্রভ্ভাব- 
বল-সম্পন, সেই সমস্ত আমার প্রভাবের অংশ 
দ্বারা সম্ভৃত হুইয়াছে । ৪১। 


অথবা বুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎনমেকাংশেন স্থিতো 
জগত ॥ ৪১ | 


হে ধনগ্রয়। এক্ষণে আমার বিভৃতির 
বিষয় পৃথকৃরূপে জানিবার প্রয়োজন নাই, 
যে হেতু, আমি একাংশ দ্বার! এই বিশ্বসংসারে 
ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান ররিতেছি। ৪২। 


ইতি বিভৃতিযোগে। নাম দশমোহধাায়ঃ | 


একাদশোবধ্যায়ঃ। 


অজ্জুন উবাচ। 


যানুগ্র্হায় পরমং গুহামধা ত্মসংজ্ঞিতম্‌। 
যন্বয়োক্তং বচন্তেন মোছোহয়ং বিগতো! মম॥১| 
অজ্ঞন কহিলেন তুমি আমার প্রতি 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহা আত্ম! 
ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্থন করিলে, তন্দারা 
আমার (আমি হস্তা, ইহারা হত হইতেছে 
এইরূপ ) মোহ দৃর হইল। ১। 
ভবাপায় হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিজরশো ময়া। 
ত্বত্ত কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মযমপি চাব্যয়ম্‌ ॥ ২ ॥ 
হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার মুখে 
ভূতগণের উৎপত্তি, গ্রলয় এবং তোমার অক্ষয় 
মাহাত্্য সবিস্তারে বণ করিলাম । ২। 
এবমেতদ্যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর 
. দ্র্মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥ 
হে পরমেশ্বর 1 তুমি আপনার ্রশিকরূপের 
বিষয় যেরূপ কীর্তন করিলে, আমি হা দর্শন 
কষিতে অভিলাষ করি। ৩। 
মন্তাসে বদি তচ্ছকাং ময় দ্রষ্ট মিতি প্রতো। 
যোগেশ্বর ততে| মে ত্বং দশয়াত্মানমব্যয়ম্‌ ॥ ৪ ॥ 
হে পরতো ! এক্ষণে তুমি যদি আমাকে 
তাহা দর্শন করিবার সম্যক উপযুক্ত বিবেচনা 
করিয়া থাক, ভাঙা হইলে হে যোগেশ্বর ! 
সেই অব্যয় রূপ প্রদর্শন কর। ৪। 


শ্রীভগবান্ুবাচ। 
পশ্ট মে পার্থ রূপাঁণি শতশোহথ সহ্শ্রশঃ। 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাব্ণাকতীনি চ ॥৫ 
শ্ীভগবান্‌ কছিলেন,-- হে পার্থ! ভুমি 
আমার নানাবর্ণ ও ননাপ্রপ্রার আকারবিশি্ 
শশ শত সহত্র সহ সপ প্রত্যক্ষ কর।৫। 


পশ্তাদিত্যান্‌ বহুন্‌ কুত্রানস্থিনৌ মরুতত্তথা। 
বহনতদৃষ্টপূর্বাণি পশ্ঠাশ্চরয্যাণি ভারত ॥৬া 
হে ভারত! অন্য আমার কলেবরে 
আদিত্য, বহু, ক্র ও মরুদ্গণ, অক্বিনীতনয়- 
বয় এবং অনৃষ্টপুর্ব অত্যাশ্র্য্য অন্ত বছতর 
বন্ত-সকল দেখ। ৬। 
ইছৈকম্থং জগৎ ক্কৎনং পত্ঠাস্ত সচরাচরম্। 
মম দেছে গুড়াকেশ যচ্চান্দদ ই মিচ্ছসি ॥৭॥ 
হে গুড়াকেশ! আমার দেহে সচরাচর 
বিশ্ব এবং অন্য যে কিছু অবলোকন করিবার 
অভিলাষ থাকে, তাহাও নিরীক্ষণ কর।৭। 
ন তু মাং শকাসে দ্রষ্টমনেনৈব শ্থচক্ষুষা। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্া মে যোগমৈ- 
শ্বরম্‌ ॥৮| 
কিন্তু ভূমি শ্বীয় চক্ষু দ্বারা আমার রূপ 
প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আমি 
তোমাকে দিব চক্ষু প্রদান কার, তুমি তদ্দারা 
আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন: কর ।৮। 


সঞ্জয় উবাচ। 


এবমুক্ত 1 ততো রাজন্‌ মহাধোগেশ্বরে! হবি: 
দর্শরামাস পার্থায় পরমং রূপটমস্রম্‌ ॥ ৯ ॥ 
সপ্তয় কহিলেন।-হে রাজন্! মহা 
ষোগেস্বর হরি এইক্নপ বলিয়া! পার্ধকে পরম 
প্রশিকর্‌পর প্রদর্শন করিলেন ৯। 
অনেকবক্ত নয়নমনেকাডুত্দর্শনম্‌। , 
অনেকদিব্যাতরণং দিব্যানেকোন্ততাুধম্‌ /১০। 
( তাহা ) বহমুখ ও বহুনয়নসম্প্ন, িব্যা- 
দিব্যমাল্যান্বরধরং ছিব্যগন্ধাকুলেপনম্‌। 
র্বাশচধ্যময়ং দ্বেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥১১1 


০৮. দিবামাল্য ও অঙ্থরে পরিশোভিত। দিব্য- 


্ীমন্তগবহ্গীত। 


গন্ধ-চ্চিত, সর্ব্বাশ্চর্ধযময়, 
এবং সর্বত্র মুখবি শিষ্ট | ১১ 
দিবি হুর্য্যসহতন্ত ভবেদ্যুগপছুখিভ। 
যদি ভাং সদৃশ সা স্তাস্তাসম্তত্ত মহাত্মনঃ ॥৯২। 
যদি নভোমগুলে এককালে সহ ৃর্ধা 
সমুদিত হুর, তাহা হইলে তীহার তৎকালীন 
তেঙ্জঃপুঞ্জের উপম! হইতে পারে। ১২। 
ত্ৈকস্থং হুগৎ কৃত্নং প্রবিভক্তমনেকধ!। 
অপন্যন্দেবদে বন্য শরীরে পা গুবস্তদা ॥১৩। 
ধনগ্য় তাহার দেহে বু প্রকারে বিভক্ত 
একস্থানস্থিত সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন।১৩। 
ততঃ স বিশ্বস্বাবিষ্টে। হষ্টরোমো ধনজয়ঃ | 
প্রণম্য শিরসা দেনং কৃভাঞ্লিরভাষত ॥১৪॥ 
অনন্তর অর্জ,ন সাতিশয় বিন্মিত ও পুল- 
কিত ভইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে নমস্কার 
করিনা! কহিলেন । ১৪। 
অজ্জ.ন উবাচ। 
পশ্তামি দেবাংঘ্তব দেব দেছে 
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসত্বান। 
ব্রদ্মাণমীশং কমলাসনন্থ্‌- 
মুগাংশ্চ সর্বানরুগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥১৫॥ 
অঞ্ছুন কহিলেন, তে দেব! আমি 
তোমার দেছে সমস্ত দেবতা, জরাযুজ ও অগুজ 
প্রভৃতি সমস্ত তৃত, পল্লাসনস্থিত তগবান্‌ ব্রঙ্গা 
এৰং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ' অবলোকন করি- 
তেছি। ১৫। 
অনেক বাহ্‌দ বক্ত নেজং 
পশ্তামি ত্বং সর্বতোহনত্তরপম্‌। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুরস্তবাদিং 
. পন্তামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬। 
ছে বিঙ্বেশ্বর! হে বিশ্বরপ! আমি 
তোমার বুতর বাছ, উদর, বক্ত, ও নেত্র- 
সম্পর অনন্ত রূপ নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্ত 
ইহার আদি, অস্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাই 
লাম না। ১৬। 


প্রভাময়, অনস্ত 


১৪৩ 


কিরীটিনং গদিনং, চক্রিণঞ্চ 
তেজোরাশিং সর্কাতো ক্ীপ্তিমন্তম্‌। 
পশ্তামি ত্বাং ছনিরীক্ষ্যৎ সমস্তাঘ্‌- 
দীপ্তানলার্কছাতিমপ্রামেরম্‌ 0১ ৭॥ 


আমি তোমাকে কিরীটধারী, পদাচক্র- 
বিশিষ্ট, প্রদীপ হুতাশন-নুধ্য-সঙ্কাশ তেজভুল্য 
নিতান্ত ছুর্মিরীক্ষ্য এবং আপ্রমেয় নিরীক্ষণ 
করিতেছি । ১৭। 


ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 

ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
ত্বমব্যয়ঃ শাশব তধন্দগে ৷ 
সনাতনম্্ং পুরুষো মতো! মে ।'১৮॥ 


তুমি অক্ষয় পরমত্রক্গ, . জঞাভব্য, বিশ্বের 
একমান্র আশ্রয়, শাশ্বত ধর্ধপ্রতিলাক ও সন. 
তন (ইহা) জানি। ১৮। 


অনাদিমধ্যাত্তমনত্তবী্ধ্য- 
মনস্তবাছং শশি্ধ্যনেত্রম। 
পশ্যামি তাং দীপ্তহুতাশবক্ত,ং " 
স্বতেজল! বিশ্বমিদং তপস্যম্‌ 1১৭ ॥ 


তুমি উৎপত্ি-স্থিতি-সংহার-রছিত, তুমি 
অনন্তবীর্ঘ্য ও অনন্তবান্, হুতাশন তোমার 
মুখমগ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে ? চক্জ-হুর্য্য 
তোমার নেত্র, তুমি স্বীয় তেক্রঃপ্রস্তাবে এই 
বিশ্বকে সম্তগ্ত করিতেছ।১৯। 


স্তাবাপৃথিব্যোরিদমস্তরং হি « 

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ধ্বাঃ। 

ুষ্টাভূতর্খরপমুগ্রং তবেদং 

লোকঝরয়ং প্রব্যধিতং মহাত্মন্‌ ॥২০॥ 

হে মহাত্মন্‌! ভুমি একাকী হইলেও গর্গ, 

পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং বিকৃপুঞ্জে ব্যাড হই! 
রহিয্ান্, তোমার এই আডুত:ও উপ্রসৃত্ি দর্শন 
করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে ॥ ২০ 1... 


১৪৪ 


অমী হি স্বাং স্থুরসজ্ব! বিশস্ঘি 
কেচিন্তীতাঃ প্রাজজলয়ো গৃণস্তি | 
্বস্তীত্যুক্ত 1 মহষি(সন্ধসজ্ৰাঃ 
স্তবস্তি ত্বাং স্তাততিঃ পুফলাভিঃ ॥২১।॥ 
এই সকল ম্ুরগণ শঙ্কিত-মনে তোমার 
শরণাপন্ন হইতেছে; কেহ কেহ ব! আমা- 
দিগকে রক্ষা কর বলিয়! রুতাপ্রপিপুটে প্রার্থন! 
করিতেছেন, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বন্তি বলিয়া 
তোমার স্তিবাদে প্রবৃস্ত হইতেছেন। ২১। 
কদ্রানিত্যা বসবে যে চ সাধ?! 
বিশ্বেইস্থিনৌ মরুতশ্চোম্মপাশ্চ। 
গন্ধর্বববক্ষাস্ুর সিদ্ধ সজ্ঘ। 
বীক্ষন্তে ত্বাং বিশ্রিতাশ্চৈব সর্ব ॥২২। 
কুদ্র, আদিত্য, বন্গু, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃঃ 
গন্ধবর্ব, ক্ষ, অন্থর, বিশ্বদেব ও ইসিদ্বগণ এবং 
অশ্বিনীকুমারদ্ব্ন পাতিশয় 
তোমাকে দর্শন করিতেছেন । ২২। 
রূপং মহত্তে বহুবক্ত নেজ্রং 
মহাবাহে। ব্ছুগাহুরুপাদম্। 
বহুদরং বহুদংঘ্রীকক্সালং 
দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম্‌ ॥২৩॥ 
হে মহাবাছো।! আমি প্রই সমস্ত লোক 
স্মভিব্যাহারে তোমার বু নয়ম ও অনেক 
মুখসম্পন্ন, বহু বাহু, বু উরু ও বহুচরণসংযুক্ত, 
নক-উদর-পরিশোঁভিত ও বহ্দংগ্রীকরাল 
আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত £ুহুই- 
তেছি। হ্৩। 
নতস্পে শংদীপগুমনেকবর্ণং 
ব্যাস্তাননং দীপ্তবিশালনেন্রযূ। 
ৃষ্ট,। হি ত্বাং প্রব্যধিতাস্তরাত্মা 
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিফো1 ॥২৪।॥ 
ছে বিষ্েে! আমি তোমাক নভোমগুল- 
স্পর্নী, ববর্ণসম্পর, বিবৃতানন বিশাললোচন, 
ও অতি প্রদীপ্ত মুর্তি সন্দর্শন করিক্সা কোন 


বিন্মিত হইয়া, 


বন্কিমচন্দের গ্রনস্থাবলী । 


হইতেছি না, আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচ- 
লিত হইক়াছে। ২৪। 
দংগ্াকরালানি চ তে মুখানি 
দৃষ্টেব কালানললঙ্লিতানি 
দিশো ন জানে ন লভে চ শর 
প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ ২৫ ॥ 
হে দেবেশ! তোমার কালাগ্নি-সন্নিভ, 
দংগ্ীকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া 
আমার দিগক্রম জন্মিয়াছে ; আমি কিছুতেই 
সুথলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না) হে জগ- 
ল্লিবাপ! ভুমি প্রসন্ন হও । ২৫। 
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্টুন্ত পুত্রাঃ 
সর্ষে সহ্বৈবাবনিপালসজ্ঘৈঃ | 
ভীম্মো দ্রোণঃ সুতপুত্রস্তথাসৌ 
সহান্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥ 
বক্তাণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি 
দংষ্রটাকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্ধিলগ্র। দশনাস্তরেবু 
সংদৃশান্তে চুর্ণি তৈরুত্রমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥ 
মহাবীর ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্তরাষ্ট্রেরা, 
অন্তান্ত মহীপালগণ আমাদিগের যোদ্ধবর্গ 
সমভিব্যাহারে সত্বরে তোমার ভয়ঙ্কর আসন্ত- 
বিবরে প্রবেশ করিতেছেন ; তন্মধ্যে কাহার 
উত্তমা চূর্ণাকৃত এবং কেহ বা তোমার বিশাল 
দশনসন্ধিতে সংলগ্প হইয়াছে । ২৬-২৭। 
যথা! নদীনাং বহবোহম্থুবেগাঃ 
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবস্তি। 
তথা তবামী নরলোকবীর। 
বিশস্তি বস্তা প্যভিতো। অলন্তি ॥ ২৮ ॥ 
যেমন নদদী-প্রবাহ্‌ সাগন্বাভিযুখে প্রবাহিত 
হইয়া থাকে, তন্রপ এই সকল বীরপুরুষেরা 
তোমার ক্সতি প্রন্থীপ্ত মুখমধ্যে প্রবেশ রি 
তেছেন।২৮। 


_. থা প্রদীপ্তং জলনং.পতঙ্গা - 


কেগেই ধৈর্য ও শান্তি অবলবন করিতে সমর্থ. বিশস্তি নাশীয় সমৃদ্ধবেগাই। 


স্রীমন্তগবদগীতা 


তখৈব ন।শায় বিশস্তি লোৌক৷- 

স্তবাপি বক্তাাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥ 

যেমন ইচ্ছাপূর্বক বেগশালী পতজ-সকল 
বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে 
প্রবিষ্ট হয়, তদ্রপ এই সকল লোকের! 
বিনষ্ট হইবার নিষিত্ত তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে । ২৯। 

লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্ত 

ল্লোকান্‌ সমগ্রন্‌ বদনৈঅ'লভিঃ। 

তেজোভিরাপৃর্য্য জগৎ সমগ্রং 

ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষেগ ॥ ৩০ ॥ 

তুমি প্রজ্ছলিত মুখ বিস্তার করিয়া এই 
সমুদয় লৌককে গ্রাস করিতেছ। হে বিষ্ণে! 
তোমার প্রথর তেজ বিশ্বকে পরিপুণ কারয়া 
লোৌক-সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে । ৩০। 

আখ্যাহি মে কো ভবান্ুগ্ররূপো 

নমোহস্ত তে দেববব প্রপীদ ৷ 

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাঁদ্যং 

ন হি প্রজানামি তব প্ররত্তিম্‌ ॥ ৩১ ॥ 

এই উত্রমৃত্তিধারী কে. আমাকে বল। 
তে।মাকে নমস্কার করি; হে দ্বেববর। তুমি 
প্রসন্ন হও । আদিপুক্ুষ তোমাকে জলিতে 
ইচ্ছা করি; কেন না, কি জঙ্ত তোমার এপ 
চেষ্টা, আমি তাহা জানি ন।। ৩১। 


শ্রীভগবান্থবাচ। 


কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধে। 
লোকান্‌ সমাহর্ভমিহ প্রবৃভঃ। 
খতেহপি ত্বাং ন ভবিব্যন্তি সর্ব 
যেহ্বস্থিতীঃ প্রত্যনীকেযু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥ 


জইভগবান্‌ কছিলেন,__নীমি লৌকক্ষয়কারী 
ভরগ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক-নকলকে 
বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছি, তুমি না 
মারিলেও প্রতিপক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই বিনষ্ট 
হইবেন । ৩২) 
১৭ 


১৪৫ 


তন্মাত্বমুত্তিষ্ঠ €শো৷ লভঙ্ 
বিদ্বা শত্রুন্‌ ভূঙ-ক্ রাজ)ং সমৃদ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ববঙ্গের 
নিমিতমাত্ং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ৩৩৪ 
অতএব ভূমি স্ুদ্ধা্থ উত্থিত হইয়া শত্রু 
গণকে পরাজয় করত যশোলা ও অতি সমৃদ্ধ 
রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূর্বেই ইহাদিগকে 
নিহত করিয়া রাখিয়াছি ; এক্ষণে তুমি এই 
বিনাশের নিমিত্তমাত্র হও । ৬৩। 
দ্রোণঞ্চ ভীম্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ 
কর্ণং তথান্তান!প যোধবীরান্‌। 
ময়। হতাংস্্ং জহি মা ব্যথিষ্ঠা র 
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
আমি দ্রোণ, ভীক্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতি 
বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া রাখিবাছি; তুমি 
ইছাদিগকে সংহার কর; ব্যথিত হইও না, 
অনতিবিলন্থে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও ১ তুমি অব- 
শ্যই শক্রদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ 
হইবে । ৩৪। 
সঞ্জয় উবাচ। 
এতৎ শ্রত্বা বচনং কেশবস্তা 
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিক্বীটা। 
নমন্কৃত্য ভূঙ্প এবাহু কৃষ্চং 
সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥ 
সঞ্জয় কহিলেন; কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া 
অঞ্জুন কম্পিতকলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে 
কৃষ্ণকে নমস্কার করত ভীতমনে গদগদবচনে 
কহিলেন । ৩৫। 
অজ্ছুন উবাচ। 
স্থানে হৃযীকেশ তব প্রবীত্ধ্যা 
জগৎ প্রহৃব্যতাঙ্ছরজাতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশে। ভ্রবস্তি, 
সর্বে বমস্তস্তি চ সিদ্ধসঙ্তবাও ॥ ৩৬ ॥ 
অন্দ্ুন কহিলেন,-_-হে হৃযীক্ষেশ! তোমার 
নাম নীর্ভদ করিলে লকলে যে নিতান্ত হট 


১৪ড 


ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, সিদ্ধগণ যে 
নমস্কার করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসেরা যে 
ভীত হুইন্গা চতুর্দিকে পপায়ন করিয়া থাকে, 
তাহা যুক্তিযুক্ত । ৩৬। 

কন্দাচ্চ তে ন নমেরনুহাত্বন্‌ 

* গরীয়সে ব্রহ্মণেহপ্যাদিকর্তে। 

অনস্ত দেবেশ জগগ্লিবাস 

ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥ 

হে মহাত্মন। হে অনস্ত! হে দেবেশ! 
হে জগন্লিবাস! তুমি ভগবান্‌ ব্রহ্মা অপেক্ষা 
গুরুতর ও তাহার আদি কর্তী এবং ব্যক্ত ও 
অবাক্তের মূল কারণ অবিনাশী ব্রহ্গ। এই 
নিমিত্ই সকলে তোমাকে নমস্কার করিয়া 
থাকে । ৩৭। 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ- 

স্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 

বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাঁষ 

ত্বয়। ততং বিশ্বমনস্তর্ূপ ॥ ৩৮ ॥ 

হে অনস্তরূপ ! তুমি আদিদেব, পুরাতন 
পুরুষ ও বিশ্বের একমাত্র নিধান । তুমি বিশ্বের 
জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম। তুমি এই 
[বশ্বের সর্বত্রই বিরাজমান আছ। ৩৮. 

বাযুর্যমোহগ্রিবরুণঃ শশাঙ্ক 

প্রজাপতিস্ত্ং প্রপিতামহশ্চ। 

নমে। নমস্তেহস্ত সহশ্ররুতঃ 

পুরশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥ 

তুমি বাছু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক. প্রজা" 
পতি ও প্রপিতামহ, আমি তোমাকে সহজ 
সহশ্র বার নমস্কার করি । ৩৯। 

নমঃ পুররস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে 

নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব্ঘ। 

অনস্তবীর্ধ্যামিতবিক্রমত্তবং 

সর্বং সমাপ্পোতি ভতোহসি সর্ধহঃ ॥ ৪০ ॥ 

ছে সর্কেখক। আমি তোমার সম্মুথে 
নমন্কার করি, আমি তোমার পম্চাঁতে নমস্কার 


বন্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 


করি; আমি তোষার চতুর্দিকেই নমস্কার 
করি; তুমি অনস্তবীর্ধ্য অমিতপরাক্র মসম্পন্ন, 
তুম সমুদয় (বঙ্ষে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, এই নিমিত্ত 
সকলে তোমাকে সর্বস্বরপ বলিয়! কীর্তন 
করিয়া থাকে । ৪০। 
সথেতি মত্ব! প্রসভং যহুক্তং 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সপ্েতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং 
ময়। প্রমাদাতৎ প্রণয়েন বাপি 17 ৪১ ॥ 
যচ্চাবহা নার্থমসতকুতোহসি 
বিহারশধ্যাসনভোজনেবু। 
একোইথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং 
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ৪২। 
তোমার মহিমা! অবগত না হইয়া প্রমাঁদ 
বা প্রণয়পুর্বক আমি তোমাকে মিত্র বিবেচনা 
করিয়া হে কৃষ্ণ ! ভে যাদব! হে সথে! বলিয়া 
যেসম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই ধাক 
ব৷ বন্ধুজন-সমক্ষেই অবস্থান কর, বিহীর, শত্বন, 
উপবেশন ও ভোঞ্জন-াধষয়ে তোমাকে যে উপ- 
হাস করিবার [নিমিত্ত তিরঙ্কার করিয়া।ছ, 
এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা] কর। ৪১-৪২। 
পিতামি লোকম্ত চরাচরন্ত 
ত্বমস্ত পুজ্যশ্চ গুক্ুর্গরীয়ান্‌। 
ন ত্বসমোহস্তাভ্যধিকঃ কুতোহন্তে। 
লোকতয়েহপ্য প্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩॥ 
হে অপ্রতমপ্রভাব! তুমি স্থাবরজঙ্গ মা- 
আ্বক জগতে? পিতা, পুজ্য ও গুরু ; ত্রিলোক- 
মধ্যে তোমা অপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুঙ্য 
প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই । ৪৩। 
ত্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কারং 
প্রসাদয়ে ত্বামহুমীশমীভ্যম্‌। 
পিতেৰ পুক্রস্ত সথেব সখুবুঃ 
প্রিয়ঃ ঝিবায়ার্থসি দেব সোচ় ম্‌॥ 8৪৪ ॥ 
হে দেব! অতএব আমি দপুবৎ পতিত 
হুইয়া তোমায় প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি ) 


শ্রীমন্তগবদশীতা ৷ 


যেমন পিতা! পুজের, মিত্র মিত্রের, স্বামী প্রিয্- 
তমার অপরাধ সময করিয়া থাকেন, সেইব্ধপ 
তুমিও আমার অপরাধ মার্জন! করিবে, তাঁভার 
সন্দেহ নাই । ৪৪। 
অৃষ্টপর্ববং হৃধিতোহস্ি দুষ্ট 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগন্িবাঁস ॥ ৪৫ ॥ 
হে দেব! আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ 
নিরীক্ষণ করিয1 নিতান্ত সন্তষ্ট হয়াছি। কিন্ত 
আমার অস্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে । হে 
কুঞ্চ । তামি প্রস্গ হইয়া পুনর্ববার পূর্বরূপ ধারণ 
ও আমাকে প্রদর্শন কর। ৪৫। 
কিরীটিন? গদ্দিনং চক্রহস্ত- 
মিচ্চামি তাং রষ্টরমহং ভখৈব। 
তেনৈব রূপেণ চতুভ জেন 
সহশ্রবাহো ভব বিশ্বযূর্ভে ॥ ৪৬ ॥ 
ফিরীউসমলম্কত .গদাচক্রলাঞ্িত সেই পুর্বব- 
বৎ রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি ); হে 
সহত্রবাহো ! হো বশ্বযূর্ভে ! এক্ষণে সেই চতু- 
ভুজমূর্তি ধারণ কর। ৪৩। 
ল্লীভগবান্বাচ । 
ময়া প্রসন্পেন তবাঞ্জ.নেদং 
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগা্। 
চ্গোজোময়ং বিশ্বমনস্তমাস্তং 
যন্মে ত্বদন্তে ন হি দৃষ্টপূর্ববম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 
প্রীভগবান্‌ কহিলেন, হে অজ্জুন ! আমি 
প্রসন্পমনে যোগমায়ার প্রভাবে তোমাকে 
ভেজোময় অনস্ত বিশ্বশ্ববূপ পরমরূপ প্রদর্শন 
করিয়াছি, তোম৷ ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা! 
পুর্বে নিরীক্ষণ করেন নাই। ৪৭। 
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ- 
নঁচ ক্রিয্াভিন“ তপোতি গ্রে: । 
*.. এবংকপঃ শক্যোহহং নূলোকে 
ডরষ্টং ত্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥ 


১৪৭ 


হে কুরুপ্রবীর ! তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্য 
লোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, 
দান, ক্রিয়াকলাপ ও অতি কঠোর তপস্ত' দ্বারা 
আমার ঈদশ রূপ অবলোকন করিতে সম্থ 
হন না। ৪৮। 
মাতে ব্যথা মা চ বিমুডুভাবো * 
দৃ্ট 1 রূপং ঘোরমীদৃত্মমেদম্‌। 
ব্যপেতভীঃ শ্রীতমনাঃ পুনব্বং 
তদেব মে জ্ূপমিদং প্রপপ্ত ॥৪৯॥ 
তুমি ইহা নয়নগোচর করিয় ব্যথিত ও 
বিমোছিত হইও না, এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ 
পূর্বক প্রাতমনে পুনরায় আমার পুর্বরূপ 
প্রতাক্ষ কর। ৪৯। 


সঞ্জয় উবা5। 
ইতাজ্জুনং বাস্থুদেবস্তথেক্ত 1 
শ্বক" ব'পং দর্শয়ামাস ভুয়ঃ। 
আশ্াসরামাস চ ভীতমেনং 
তৃত্ব! পুনঃ সৌম্যবপুমহাত্মা ॥ ৫১ ॥ 


সঞ্জয় কহিলেন,__বান্থদেব অজ্জুনকে এই 


বলির। পুনঃ স্বীয় মৃত্তি দেখাইলেন এবং সৌম্য- 


মুণ্তি ধারণপুর্ব্বক বিশ্বর্ূপদর্শনভীত অঞ্ভুনকে 
আশ্বস্ত করিলেন । ৫*। 
অঞ্জন উবাচ। 
ৃষ্টেদং মান্ুষং রূপ$ তব সৌম্যং জনার্দন । 
ইদানীমন্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকূতিং গতঃ॥৫১। 
অঞ্,ন কহিলেন” হে জনার্দন! আমি 
এক্ষণে তোমার প্রশান্ত মান্ুযমুত্তি নিরীক্ষণ 
করিয়া সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হইলাম । ৫১। 
শ্ীতগবানুবাচ । 
সুহদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যল্গাম। 
দেবা অপ্যস্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শন- 
ক।জিকিণ?। ৫২ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ কছিলেন,_- ভুমি "সামার যে 
নিতান্ত ছনিররীক্ষা সর্কি অবঙ্গোকন করিলে, 


১৪ 


দ্বেধগণ উহা! মেত্রগোঁচর করিবার নিহিত 
নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকেন । ৫২। 
মাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। 
শক্য এবংবিধো ভ্রষ্ং দৃষ্টবানসি মাং 
" যথা ॥ ৫৩ ॥ 
"* কিন্ত কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, তপ ও 
যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা! আমার এ মৃষ্তি প্রত্যক্ষ করিতে 
সমর্থ হয়না । ৫৩। 
ভক্ত্য। দ্বনন্ীয়! শক্যঃ অহমেবংবাধাহজ্জুন । 
জ্ঞাতুং তরষ্টং চ তত্বেন প্রবেষ্টং চ পর- 
স্তপ॥ ৫৪ ॥ 
হে পরস্তপ অজ্জুন। অনন্সাধারণ 


বহ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


প্রদর্শন করিলেই আমাকে এইরূপে জ্ঞাত 
হইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে 
প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। ৫৪। 

মৎকর্মকন্মৎপরমো সন্তক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ | 

নির্ষরঃ সর্বতৃতেষু যঃ সঃ মামেতি 

পাব ॥ ৫৫ ॥ 

হে অর্জুন ! যে র্যক্তি আমার কর্ান্ুষ্ঠান 
করে, যে আমার ভক্ত ও একাস্ত অনুক্ত, বে 
পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারের 'প্রতি আসক্তি 
রহিত, যাহার কাহারও সহিত বিরোধ নাই 
এবং আমিই যাহার পরমপুরুযার্থ, সেই ব্যক্তিই 
আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৫৫। 


ইতি বিশ্বরূপদশনং নাম একাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


দ্বাদশোহধ্যায়ঃ। 


অর্জুন উবাচ। 
এবং সততবুক্তা যে 'ক্তান্তাং পধ্ুুপাসতে | 
যে চাপ্যক্ষরমবাক্তং তেষাং কে যোগ- 
বিভ্তমাহ ॥ ১ ॥ 
অঞজ্ছুন কহিলেন, __( হে কৃষ্ণ!) বে সকল 
ভক্ত তদগতচিত্তে তোমাল্প উপাসনা! করে এবং 
যাচ্াণরা কেবল অক্ষয় অব্যক্ত ব্রন্মের আরাধনা 
করিয়। থাকে, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে 
কাহা্সা শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দিষ্ট চয়?1১। 
শ্রীতগবানুবাচ । 
মধ্যাবেশ্ত মনে! যে.মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
শদ্ধয়। পর্বয়োপেতাস্তে মে যুক্ততম 
র্‌ মতা; ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান্্‌ কহিলেন,--( হে অঞ্জুন! ) 
যাহার! আমার প্রতি নিতাস্ত অন্ুরক্ত ও 
নিবিষ্টমন! হইয়া! পরমণ্ডক্তি সহকারে আমাকে 


উপাসনা! করিয়া! থাকে, তাহারাই প্রধান 
যোগী । ২। 

যে ত্বক্ষরমনির্দেস্টামব্যক্তং পধু)পাসতে। 

সর্ব ব্রগম চিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং গ্রুবম্‌ ॥ ৩ ॥ 

সংনিয়ম্েক্জিযগ্রামং সর্ধত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 

তে প্রাপপন্বস্তি মামেব সর্বভূতহিতে 

রতাঃ ॥ ৪ ॥ 

যহার! সর্বত্জ সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বভূতের 
হিতানুষ্ঠানদিরত ও জিতেন্্িয় হইয়া! অক্ষয়, 
অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিস্তনীয়,সর্ববব্যাপী, হাস- 
বৃদ্ধিঝি?7,কৃটস্থ এবং নিত্য পরত্রন্মের উপাসন! 
করে, তাহার। আমাকেই প্রাণ্ড হয়। ৩-৪। 
ক্লেশোইধিকত রস্তেষামব্যস্তাসক্চেতসাম্‌। 
অব্যক্ত! হি গতিগ্ঃখং দেকবস্তিরবাপ্যতে ॥৫॥ 

দেহাতিমানীরা অতি কষ্টে অব্যক্ত গতি 
লাভ করিতে সমর্থ হয়, অতএব বাহার! অবাক্ত 


শ্রীমন্তগবদগীতা। 


ব্রন্মে আসক্তমন। হয়, তাহার। অধিকতর দুঃখ 
ভোগ কলির! থাকে । ৫। 
যে তু সব্বাণি কম্ধ্মাণি মরি সংন্তন্ত মতৎপরাঃ। 
অনন্যেননেব যোগেন মাং ধ্যাক্সস্ত উপাসতে ॥৬। 
তেষামহুং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগবাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ম্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥৭| 
যাহারা মৎপরায়ণ হুইয়' আমাতে সমস্ত 
কাধ্য সমর্পণ পূর্বক একাস্ত ভক্তি সহকারে 
আমাকেই ধ্যান ও উপাসন1 করে, হে পার্থ! 
আমি তাহাদ্দিগকে অচিরকালমধ্যে এই মুত্যুর 
আকর সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া 
থাকি | ৬৭। , 
মযোব মন আধৎম্য ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 
নিবসিষ/সি মযোব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ 
তুমি আমাতে স্থিরতররূপে চত্ত আহত 
(স্থাপিত) ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা 
হইলে পরকালে আমাতেই বাস কব্রিতে সমর্থ 
হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।৮। , 
অথ চিত্তং সমাধাতং ন শরোষি ময়ি স্থিরম্। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ত,ং ধনঞয় ৯ 
হে ধনজয়! যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির 
রাখিতে না পার,তাহ। হইলে আমার অন্ুল্মরণ- 
বূপ অভ্যাসযোগ দ্বার আমাকে প্রাপ্ত হইতে 
অভিলাষ কর। ৯। 
অভ্যাসেইপ্যনর্থোহপি মতকর্ম্পরমো ভব । 
মদর্থমপি কর্্মাণি কুর্ঝন্‌ সিদ্ধিমবাধ্দাসি ॥ ১০ ॥ 
যদি তহিষয়েও অগমর্থ হও, তাহ! হইলে 
তুমি আমার গ্রীতিসম্পাদনার্থ মঙগবকার্য্য- 
সকল অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষলান্ডে সমর্থ 
হইবে । ১০ 
অধৈতদপ্যশক্কোহসি কর্ত,ং মদেবাগমা শ্রিতঃ। 
সর্ধকর্ম্মফলত্যাগং শুতঃ কুরু বতাত্মবান্‌ ॥ ১১॥ 
যঙ্দি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহ! হইলে 
একমাত্র জামান্বই শরণাপন্ন হইয়! সংবতচিত্ে 
সকল কর্প্ষল পরিত্যাগ কর। ১১। 


১৪৯৭ 


শ্রেয়া হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞালাদ্ব্যানং বিশি- 
ফ্যতে। 
ধ্যানাৎ কশ্মুফলত্যা গন্ত্যাগাক্ছান্তিরনস্তরম্‌ ॥১২। 
, বিবেকশূন্ঠ অভাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, 
ভ্তান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা! কর্ম 
ফলপরিত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কর্ীফলপরিত্যাগ করি- 
লেই শাস্তিলাভ হয়। ১২। 
অেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মে। নিরহক্কারঃ সমতঃখন্ুথঃ ক্ষমী। ,৩॥ 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্ম। দৃঢ় নিশ্চরঃ। 
মযাপিতমনোবুদ্ধির্ে! মে ভক্তঃ স মে 
প্রিয় ॥ ১৪ ॥ 
যে তক্তিপরারণ ব্যক্তি দ্বেষশৃন্, কৃপালু, 
মমতাবিহীন, [নরহঙ্কারঃসমছুঃথনুথ, ক্ষমাবান্‌, 
সত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেক্দ্িয় ও দৃ়- 
নিশ্চয়, ধিনি আমাতেই মন ও বৃদ্ধি সমর্পণ 
করিয়াছেন এবং স্থুখ ও গঃখ সমান জ্ঞান 
করেন, তিই মামার প্রিয় । ১৩-১৪। 
যন্মানত্রোদ্িজতে লোকে! পোকান্নোদ্বিজতে চ ষঃ। 
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈষ্দক্রে] যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫| 
লোক-সকল বাছা! হইতে উদ্ধি্ঠ হয় নাঃ 
যিনি লোকদিগকে উদ্বিগ্ন করেন ন! এবং ধিনি 
অচ্চচিত হর্ষ, অমর্ষ, (বিষাদ ), ভয় ও উদ্বেগ- 
শুন্ত, তিনিই আমার প্রিয় । ১৫। 
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনে। গতব্যথঃ | 
সর্বারভ্তপরিত্যাগী যে! মন্তক্তঃ স মে 
শ্রি5:॥ ১৬৪ 
ধিনি নিস্পৃহ, গুচি, দক্ষ। পক্ষপাতরছিত, 
ও আধি ( মনঃগীড় ) শুম্ত এবং সর্ধরস্তপরি- 
ত্যাগী--ধিনি সকাঁম কর্ধ-সফল পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তিনিই আমার প্পির। ১৬। 
যো ন হৃধ্যতি ন দ্ধেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাগুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ বঃস মে 
- প্রিক্সঃ ॥ ১৭ ॥ 
ধিনি শোক.হর্য, দ্েষ, আঁকাজ্জ। ও পুণ্য- 


১৫' 


পাঁপ পরিত্যাগ করিপ্না ভক্তিম'ন্‌ হন, তিনিই 
আমার প্রিয় | ৯৭। 


£ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শীতোকখদুঃণেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ | 


তল্যনিন্নাত্ততিশ্ম্ৌনী সন্তক্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেঃ. স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ে। 
নরও ॥১৯॥ 
যিঙ্জি পর্ব আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক শক্র 
ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত উষ্ণ, স্থখ ও 
দ্রঃখ, নিন্দা ও প্রশংস1 তুল্য্ূপ বিবেচন! 


বঙ্কিম৮ত্দ্ের 


করিয়া থাকেন ও ধিনি মৌনী, ধিনি বত 
কিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতি- 
নিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থির 
ভক্তিসম্পন্ধ হইয়াছেন, তিনিই আমার 
প্রিয় | ১৮-১৯। 
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোজং পরুযুপাঁসতে। 
শরদ্দপনা মৎপরম; ভক্তান্তেহতীব মে 
প্রিয়াঃ ॥ ২০॥ 

ধিনি সৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহ- 
কারে উক্ত প্রকার ধর্শরূপ অমুত পান করেন, 
তিনিই আমার অতীব প্রিয়। ২০। 


ইতি ভক্তিযোগে। নাম ছ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


ত্রয়োদশো২ইধ্যায়ঃ | 


অজ্জুন উবাঁচ। 
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। 
এতদ্বেদিতুমিচ্জীমি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥১॥ 
অর্জুন কহিলেন,-_হে ফেশব! প্রকৃতি 
পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেব্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞের এই সকল 
জানিতে ইচ্ছা করি। ১। 


শ্ীভগবাহ্থবাচ। 
ইদং শরীরং কৌস্তে় ক্ষেত্রমিত্য ভিধীয়তে । 
এত্দৃষে! বেত্তি তং প্রান্ুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি 
তথ্বিদঃ ॥ ২ ॥ 


শ্রভগবান্‌ কহিলেন,_হে অজ্ছ্ুন! এই 
ভোগায়তন শরীরকে ক্ষেত্র বলয়! থাকে,ষিনি 
ইহা বিদিত হুইয়াছেন, তিনি ফ্ষেতজ্ঞ। ২। 
ক্ষেত্র্ং.চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত। 
ক্ষেতরক্ষেত্রজ্তয়োজ্ঞ [নং বত্তজ জ্ঞানং মতং মম ॥৩॥ 

আমি সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেব্রুজ্ ; ক্ষেত্র ও 


ক্ষেত্রজ্ঞের যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞান, তাহাই আমার 
অভিপ্রেত যথার্থ জ্ঞান । ৩। 
তত ক্ষেঅ&রং যচ্চ যাদৃক চ যদ্ধিকারি বতশ্চ যৎ। 
সচ যে যৎ্গ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৪॥ 
এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকার ধর্মববিশিষ্ট, ষে 
সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকারযুক্ত, যেরূপে প্ররুতি পুক্র- 
ষের সংযোগে উদ্ভুত হয়, যেরূপে স্থাবরজঙ্গ- 
মাদি-ভেদে বিভিন্ন হয়, স্বরপত্তঃ যেরূপ এবং 
ষে প্রকার প্রভাবসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৪ 
খধিতির্বহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্‌ ॥ 
ব্সথত্রপট শ্চৈব হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৯ ॥ 
বশিষ্ঠ প্রস্থৃতি খাধিগণ হেতুবিশিষ্ট নির্ণী- 
ভা বুবিধ বেদ, তটস্থ লক্ষণ ও ন্বরূপলক্ষণ 
দ্বারা উহ! নিরূপিত করিয়াছেন । ৫। 
মহাভৃভান্তহক্কারো! বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ |. 
ইঞ্জিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেক্দ্রিযগোচয়াঃ ॥কা 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


ইচ্ছা! দ্বেষঃ সখং ছুঃখং সঙ্বাুশ্চেতন। খুতিঃ। 
এততৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদ্াহৃতম্‌ ॥ ৭ ॥ 
পঞ্চ মহাতৃত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, যুলপ্রর্কতি, 
একাদশ ইন্দ্রিয়, পাচ ইন্দ্রিয়-বিষয়, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, সুখ, ছঃখ, শরীরজ্ঞানাত্মিক! মনোবুত্ি 
ও ধৈর্য্য এই কয়েকটা ক্ষেত্রধর্্ম। উক্ত ধর্ম 
বিশিষ্ট ইন্জরিয়াদিবকারশালী ক্ষেত্র* সংক্ষেপে 
কীর্তন করিলাম | ৮-৭। 
অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস! ক্ষাস্তিরাবম্‌। 
আচার্ব্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যামাত্মবিনিগ্রহঃ॥৮। 
ইন্দরিয়ার্থেবু বৈরাগ্যমনহক্কার এব চ। 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিতঃখদোধানুদশনম্‌ ॥ ৯ ॥ 
অসক্তিরনভিঘ:ঃ পুত্রদারগৃহাশিষু। 
নিত্যং চ সমাচত্বত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥ 
ময়ি চানস্তযোগেন ভাক্তরব্যভিচারিণী। 
বিবিক্তদেশসোবত্বমরতির্জনসংসাঁদ ॥ ১১॥ 
অধ্যাত্মজ্ঞাননি ত্যত্বং তত্বঙ্ঞানার্থদশনম্‌। 
এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতো-. 
॥২২॥ 
আত্মস্ল।ধানাহিত্য, অদীম্তিকতা, অহিংসা, 
ক্ষমা, সরলতা, আঠাধ্যে।পাসনা (গুক্সেবা ) 
শৌচ, স্থের্যয, আত্মংঘম, 1বষন্-বৈরাগ্য, নির- 
হস্কারিতা। এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধ, ছুঃখ 
ও দোষের বারংবার সমালোচন, প্রীতিত্যাগ 
এবং পুজ্রকলত্র ও গৃহাদির প্রতি অনাসক্তি 
এবং ইস্ট ও অনিষ্টাপাতে সমচিত্ততা, আমার 
প্রতি অবাতিচারিণী ভক্ত, নির্জনে অবস্থান, 
জনসমাজে বিরাগ, আস্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং 
তন্বজ্ঞান দ্বার পদার্থের শ্বরূপ-দর্শন,ইছাই জ্ঞান 3 
ইহারই বিপরীত অজ্ঞান । ৮-১২। 


জেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বাহমৃত মন্রতে | 
অনাদিমৎ পরং ব্রদ্ধ ন সত্বপ্লাসদ্ধচ্যতে ॥ ১৩ ॥ 


এক্ষণে জ্ঞে় বিষক্ন কীর্ডন করি, শ্রবণ 
কর; উহ। বিদিত হইলে লোকে মোক্ষ প্রাণ 


১৫১ 


হয় ॥ অনাদি ও নিবি'শেবন্কর্দপ ত্রহ্মই জে, 
তিনি সংও নন, অসৎ নন । ১৩। 
সর্বতঃ পাশিপাদং তত সর্বতোহ্ক্ষশরোমুখ+। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪॥ 
সর্বত্রই তাহার কর, চরণ, চক্ষু, মত্তক ও. 
মুখ বিরাজিত আছে ; তিনি সকলকে আবৃত 
করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৪ । 
সর্বেন্দ্িয়গুণাভাসং সর্বেন্দছ্িয়বিবর্জিতম্‌। 
অস্ত সর্বভূচ্চৈব নিপু ণং গুণভোজচ্‌ চ ॥১৫। 
তিনি হীন্ত্রয়বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্ত্রির় ও 
রূপ, বস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকাশ 
করেন; 1তাঁন আসক্তিশুন্ত ও সবঞ্জা বন্তর 
আধার; [তনি নিগুণ, কিন্ত সর্বগুণ- 
পালক । ৯৫। 
বহিরস্তশ্চ ভূতানাম5রং চরমেব চ। 
সুক্মত্বাত্ণ। বজ্ডেয়ং দুরস্থং ঢাস্তিকে চ তত ॥১৬। 
তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তর ও 
বহির্ভাগে অবস্থান কারতেছেন। তিনি সুক্ত্ব 
প্রযুক্ত অবিজ্ঞে্; তান জ্ঞানিদিগের অতি 
সন্িকুষ্ট ও অজ্ঞানদিগের দূরবন্তাঁ । ১৬ 


অবিভক্তং চ ভূতেষু বিতক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
ভূতভর্তু চ তজ.জ্ঞেয়ং গ্রসিষু প্রভা বিষুঃ চ ॥১৭॥ 


তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়। বিভক্তের 
স্যার এবস্থান করিতেছেন। তিনি ভূতগণের 
পোষক $ তিনি প্রলয়কালে সমুদয় গ্রাস করেন 
ও সৃষ্টিকালে নানারূপ পরিগ্রহ কিয়া উদ্দপঙ্জ 
হইয়া থাকেন । ১৭। 
ভজ্যাতিষামপি দজ্জ্যোতিত্তমসঃ পরমুচ্যতে | 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ববস্ 

বিষ্টিতম্‌ ॥১৮॥ 

তিনি প্যোতিফমগ্ডলীর দ্যোতিঃ ও অন্ধ- 
কারের অতীত; তান জ্ঞান, 1তনি জ্ঞেয়। 
তিনি জ্ঞানগম্য । তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান 
করিতেছেন | ১৮ , 


১৫২ 


ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং ভ্ঞের়ঞ্চোজং সমাসতঃ। 
মন্তক্ত এতছিজ্ঞার মদ্তাবার়োপপদ্তে ॥ ১৯ ॥ 
আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও ভ্তের 
এই তিনটী সংক্ষেপে কীর্ভন করিলাম, আমার 
ভক্তগণ ইহ! অবগত হুইয়৷ আমার ভাঁব হৃদয়ে 
বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হুয়। ১৯। 
প্লককৃতিং পুরুষং চৈব রিন্ধ্যনাদী উভাবপি । 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রক্কাত- 
ঘন্তবান্‌ ॥ ২০ ॥ 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; দেহ ও 
ইন্দিয়াদিবিকার এবং স্থছুঃখাদি গুণ-সমুদয় 
প্রন্কতি ছইতে সমুভূত হইযাণে । ২*। 
কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেত্ঃ প্রকতিরুচ্যতে । 
পুরুষঃ জুথহুঃথানাং ভোতৃত্বে হেতৃরুচাতে ॥২১॥ 
পুরুষঃ প্রকুতিস্থে৷ হি ভূঙ-ক্তে প্রকৃতিজান্‌ 
গুণান্‌। 
কারণং গুণসলো হস্ত সদৃস্দযোনিজন্মস্থ ॥ ২২ ॥ 
শরীর ও ইন্দ্রিযগণের কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি 
এবং ন্ুথ-ছুঃখ ভোগ-বিষয়ে পুরুষই কারণ 
বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে ; পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান 
করিয়া তজ্জনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। 
টন্ত্রিয়গণের সহিত তাহার সম্পর্কই সৎ ও অসৎ 
যোনিতে জন্মগ্রহণের এক মাঞ্জ কারণ ।২১-২২। 
উপদ্রষ্টান্ুমস্তা চ ভর্ী। ভোক্ত। মহেশ্বরং ৷ 
পরমাস্ম্েতি চাপ্যুক্তে। দেছেহশ্মিন্‌ পুরুষঃ 
পরঃ ॥ ২৩ ॥ 
তিনি এই দেহে বর্তমান থাকিয়াও দেহ 
হইতে ভিন্ন; কারণ, তিনি সাক্ষিত্থপ্ূপ, অস্ধু- 
গ্রাহক, বিধানকর্তী, প্রতিপাপক মহেস্বর ও 
অন্তর্যামী। ২৩। রঃ 
য এবং বেত পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ। 
সর্বথা বর্তমানোহপি ন স তৃয়োহভি- 
| জায়তে ॥২৪॥ 
যে ব্যক্তি এইরূপে পুরুষ ও সমগ্র গুণের 
সহিত প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি শান্্রসম্মত 


পথ অতিক্রম করিলেও মুক্তিলাভ করিয়া 
থাকেন 1২৪1 
ধ্যানেসাস্মনি পন্তাস্তি কেচিদাত্মান মাত্মন। ৷ 
অন্তে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম যোগেন চাপনে ॥২৫॥ 
কফেছ কেহ ধ্যান ও মনন দ্বার দেহমধ্যে 
আত্মাকে সন্দর্শন করে ; কেহ কেছ প্রক্কতি- 
পুরুষের ঠহলক্ষপ্যন্তপ যোগ দ্বারা, কেহ বা 
কর্্মযোগ দ্বারা তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে 
সমর্থ হয়। ২৫। 
অন্তে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রত্বান্তেভ্য উপাসতে । 
তেহপি চাতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রতি- 
এ পরাদ্ণাঃ ॥ ২৬ ॥ 
কেছ কেছ বা আত্মাকে বিদিত না হ্ইয়! 
অন্তের নিকট উপদেশবাক্য শ্রবণপুর্ব্বক তাহার 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত শ্রুতিপরায়ণ 
ব্যক্তির! মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে ।২৬। 
যাবৎ সংজায়তে কিঞিঃৎ সত্বং স্থংবরজঙ্গমম্। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্থিগ্ধ ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥ 
হে ভরতর্ষভ ! ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের সংযোগে 
স্থাবরজঙ্গ মাত্মক সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হই- 
তেছে। ২৭। 
সমং সঙ্গে ভূতেষু তিষঠস্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্তৎন্ব বিনশ্যস্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি 1ি৮। 
স্থাবরজজমাত্মক পদার্থ সমুদয় বিনাশ- 
প্রান্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিন হুন না, 
তিনি সকল ভূতে নির্ব্ধশেষদূপে অবস্থান 
করিতেছেন, যিনি মেই পরমেশ্বরকে দেখি- 
তেছেন, ভি'নই যথার্থ দেখিদ্েছেন। ২৮। 
সমং পশ্ুল্‌ হি সর্ধন্্ সমবস্থিতমীস্বরষ্‌। 
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং কতো বাতি পরাং 
রি গ্রতিম্॥ ২৯ ॥ 
লোক-সকল সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত 
ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ: করিলে অবিস্তার দ্বারা 
আতম্মাক্ষে বিনষ্ট করে লা, এই গিমিত মোক্ষপদ 
প্রা হয় । ২৯। 


জ্রীমস্তগবদগীতা 


প্রক্কত্যৈব চ কর্ষাপি ক্রিয়মাণানি সর্ধশ: | 

ষঃ পশ্ততি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্তুতি ॥৩০ ॥ 
প্রক্কৃতি সর্বপ্রকার কর্-সমুদয় সম্পাদন 

করেন, কিন্তু আত্ম। স্বয়ং কোন কন্খ করেন 

না) যিনি ইহা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি 

সম্যগ্রশা। ৩০। 


১ 
যদ] ভূতপৃথগ ভাবমে কস্থমন্ুপশ্তুতি । 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তা ॥ ৩১ ॥ 


যখন লোকে একমাত্র প্রকুতিতে অবস্থিত 
ভূত-সকলের ভিন্নভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন 
সেই প্রকৃতি হইতেই পুর্ণবরহ্ধ প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে । ৩১। 


অনা দিত্বান্নিগু ণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়; | 
শরীরস্ত্বোহপি কৌস্তেয় ন করোতি ন 
লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥ 


হে কৌন্তেয়! এই অব্যয় পরমা তমা দেহে 
অবস্থান করিলেও অনাদিত্ব ও নিগুণত্ব প্রযুক্ত 
কোন কর্থান্ুষ্ঠান করেন না এবং কোন 
প্রকার কর্মফল দ্বারাও কদাচ লিগু হন 
না ৩২। 


১৫৩ 


যথা সর্কাগতঃ সৌন্ষ্যাদা কাশ২ নোপলিপ্যতে। 
সব্বত্রাবস্থিভো দেহে তথাত্মা মোপ- 
লিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 

যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান 
করিলেও কোন পদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, 
তন্রপ আয্ম। সকল দেছে অবস্থান করিলেও 
দোছক গুণ-দোধ দ্বারা কখনই লিপ্ত হন 
না। ৩৩। 
যথ। প্রকাশয়ত্যেকঃ কত্নং লোকমিমং রূবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ! কৎন্নং প্রকাশয়তি 

ভারত ॥ ৩৪ ॥ 

হে ভারত ! যেমন সূর্য্য একমাত্র কুইলেও 
সমস্ত বিশ্বকে স্থু প্রকী(শত করেন, তন্জপ এক- 
মাত্র আত্ম। সমস্ত দেহ প্রকাশিত করিয়া 
থাকেন । ৩৪। 
ক্ষেত্রক্ষেএজধয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা। 
ভূতপ্রক্কৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যাস্তি তে 

পরম্‌ ॥ ৩৫ ॥ 

ধাহার। জ।নচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের 
অস্তর এবং ভৌতিক প্ররুতি হইতে মোক্ষো- 
পায় বিদিত হন, তীহারা গ্বরমপদ প্রাপ্ত হইয়া 
থাফেন। ৩৫। 


ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগে নাম ব্রয়োদশোহধ্যায়ঃ। 


চতুর্দশোহধ্যায় 


শভগবান্থবাচ। 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্বমম্‌। 
যজ-জ্ঞাত্ব। সুনসঃ সব্ধে পরাং সিদ্ধিমিতো। 
গতাঃ ॥ ১ ॥ 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,_আমি পুনরায় 
উৎকৃষ্ট জান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
মহর্ষিগণ ইছা। অবগত হইয়া দেহাস্তে মোক্ষ- 
লাভ করিয়া থাকেন। ১। 


ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্খ্যমাগতাঃ। 

সর্গেহপি নোপজা য়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥২। 
ইহা আশ্রয় করিলে আমার সারূপ্য 

প্রাপ্ত হইয়া স্ষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না 

এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন ন1। ২। 

মম যোনির্মছদ্বরহ্ধ তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহুম্‌। 

সম্ভবঃ সর্ধভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩॥ 
ছেভারত! মহৎ প্রকৃতি গর্ভাধানস্থান ; 


৯৫৪ 


আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ 
করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূত-সকল উৎপন্ন 
হয়। ৩। 
সর্বযোনিন্থ কৌস্তের সূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি বাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥ 
হে কৌস্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক মু'্ত সম্ভৃত হয়, মহত প্রকৃতি 
সেই মুস্তি সমুদায্জের যোনি ( মাতৃম্থানীয়) এবং 
আমি বাঁজপ্রদ পিতা । ৪। 
সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ গ্রকতিসম্ভবাঃ। 
নিব্স্তি মহাবাহো। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫ ॥ 
হে মহাবাহে!! প্রকৃতিসস্তব সত্ব, রজ ও 
তম এই তিনটা গুণ দেহের অভ্যস্তরে অব্যয় 
দেহীকে আশ্রয় করিয়া! আছে । ৫ 
তত্র সত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
স্থখসঙ্গেন বঞ্জাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬॥ 
হে নিষ্পাপ! তন্মধ্যে সব্বগুণ নির্মলত্ব 
প্রযুক্ত নিতান্ত ভাস্বর ও নিরুপদ্রব; এই 
নিমিত্ত উহ দেহীকে সগুণী ও জ্ঞানসম্পন্ন 
করে। ৬। 
রজে! রাগাত্মকং বিদ্ধি ভৃষ্ণাসঙ্গ দমুস্তবম্‌ । 
ঙঙ্সিবপ্জাতি কৌস্তেয় কম্মসঙ্গেন দোহনস্‌ ॥ ৭ ॥ 
রজোগুণ অগ্ররাগাত্মক এবং আভলাষ ও 
আসক্তি হইতে সমুডভূত, উহ। দেহীকে কে 
নিবদ্ধ কিয় রাখে । ৭। 
তমন্জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ববদেছিনাম্‌। 
প্রমাদাণন্তিদ্রাভিস্তন্লিবপ্পাতি ভারত ॥ ৮ ॥ 
ছে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান-সমুৎপন্ন ও 
সকল দেহীর মোহজনক ; উহ প্রাণিগণকে 
প্রষাদ, আলগ্ত ও নিজ্রা দ্বার! অভিভূত্ত করিয়। 
রাখে । ৮। ও 
সন্বং সুখে সঞ্জয়তি বজঃ কর্ধাণি ভারত । 
জানমাবৃত্য তু তমঃ 'প্রমাদে সঞ্জমত্যুত ॥ ৯॥ 
. হেভারত! সন্বগুণ প্রাণিগণকে সুখে 
মন, রঞোগুণ কর্দে সংসক্ত এবং তমোগুণ 


বঙ্িমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


জ্ঞানকে তিরোছিত কির! প্রমাদের বশীভূত 
করে। ৯।. 
রজস্তমশ্চাভিতূয় সত্বং ভবতি ভারত। 
রঙজ্গঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সন্বং রজত্তথা ॥ ১৭ | 
হে ভারত ! সন্বগুণ রজ ও তমকে, রজো- 
গুণ সত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজ ও সন্বকে 
অভিস্তৃত করিয়া উদ্ভৃত হয়। ১০। 
সর্বদ্বারেষু দেহেহন্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদ। তদ! বিগ্যান্ছিরদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥ 
যখন সন্বগুণ পরিবদ্ধিত হয়, তখন এহ 
দেহে সমুদয় ইন্দ্িয়্ধারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ 
জন্মে। ১১। 
লোভঃ প্রবুত্ভিরারস্তঃ কর্্দণামশমঃ স্পৃহ1। 
রজস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥ 
হে ভরতর্যত ! বজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে 
লোত, প্রবৃত্তি, কর্ারস্ত, স্পৃহ! ও অশাস্ত 
সঞ্জাত হইয়া থাকে । ১২। 
অপ্রকাশোহ্প্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদে! মোহ এব চ। 
তমস্তে তানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুঞনন্দন ॥ ১৬॥ 
হে কুরুনন্দন ! তমোগুণ পরিবর্ধিত হইলে 
বিবেকত্রংশ, অগ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ সঞ্জাত 
হয়। ১৩। 
ষদ। পত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং ষাতি দেহভৃৎ। 
তদ্দোত্তমবিদ।ং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্ভতে ॥১৪॥ 
রজসি প্রলয়ং গন্বা কর্ধ্সন্গিবু জারতে। 
তথ প্রলীনস্তম(স মুঢ়যোনযু জায়তে ॥ ১৫ ॥ 
সত্বগুণ পারবদ্ধিত হইলে যদি কেহ কলে- 
বর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসক- 
দ্বিগের প্রকাশময় লোক-সকল প্রাপ্ত হুর, 
রজোগুণ পাঁরৰদ্ধিত হইলে যাঁদ কাহার মৃত্যু 
হয়, তাহা হইলে কর্ঘ্াসক্ত মন্্য্যযোঁনতে 
তাহার জন্ম হুইয়া থাকে, আর যদি কেহ 
তমোগুণ পরিবদ্ধিত হইলে দেহত্যাগ করে, 
তাহা হইলে তাহার পঙ্থাদিযোনিতে জন্ম 
হয়। ১৪-১৫। 


্রীযস্তগবদগীতা 


কর্মণঃ সুকৃতস্তাছঃ সাস্বিকং নিশ্মীলং ফলম্‌। 
রজসম্ভ ফলং ছুঃখজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
সান্বিক কর্মের ফল সুনি্দূল সাত্বিক সখ, 
রাজস কর্মের ফল ছ:খ এবং তামস কর্মের ফল 
অজ্ঞান । ১৬। 
সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসেো। লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ ৬মসো। ভবতোইজ্ঞানমেব 
চ।১॥ 
সত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ ও 


তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুখিত. 


হইয়া থাকে । ১৭। 
উদ্ধাং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তি্ঠস্তি রাজসাঃ | 
জঘন্তগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮ ॥ 
সাত্বিকলোক উদ্দে ও রাজসিক লোক 
মধ্যে অবস্থান করেন এবং জঘষ্ঠগুণসঞ্জাত 
এমাদমোহাদ্দির বশীভূত তাঁমসিক লোকেরা 
অধোগতি লাভ করিয়া! থাকে । ১৮। 
নান্তং গুণেভ্যঃ কর্তীরং যদ দ্রষ্টান্নপশ্ঠতি। 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোইধি- 
গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ 
মানব বিবেকী হুইয়! গুণ-সকলকে সমস্ত 
কার্ষ্যের কর্তা বলিয়া! নিরীক্ষণ করিলে এবং 
গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে 
্র্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে | ১৯1 
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাছুঃখৈবিমুক্তোহমৃতমন্্তে ॥ ২০ ॥ 
দেহী দেহসভ্ভূত এই তিনটা গু অতিক্রম 
করিয়া জন্মনৃত্যুজরাজনিত ছুঃখপরষ্পর! হইতে 
পরিজ্ঞাণ লাগ্ত করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ২০। 
অজ্ছুন উবাচ। 
কৈলিনৈস্্রীন্‌ গুণানেতানতীতো৷ ভবতি 
প্রত 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতি- 
বর্ততে ॥২১॥ 
অঞ্জন কহিলেন, হে বান্থদেব । মনুষ্য 


১৫৫ 


কোন্‌ চিহ্ন ও কিরূপ আঁচারসম্পন্ন হইলে 
এই তিনটা গুণ অতিক্রম করিতে সম্্থ 
হন?। ২১। 
1চ। 
'প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ 
পাগুব । 
নছেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্বানি 
কাজ্ষতি ॥২২॥ 
শ্রীতগবান্‌ কহিলেন,-ছে অঞ্জুন ! ধিনি 
'ধকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলে 
দ্বেষ করেন না এন শ্রী সকল নিরত্ত হইলেও 
অভিলাষ করেন না, (তিনিই গুণাতীত 
পুরুষ )। ২২। 
উদ্দাসীনবদালীনো গুনৈর্ষা ন বিচাপ্যতে । 
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোইবতিষ্ঠতি 
নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥ 
ধিনি উদাসীনের সায় আসান হইয়া! স্থুখ- 
দ্ুঃখাদি গুণকার্ধ্য দ্বারা বিচালিত হন ন|, 
প্রত্যুত গুণসকল শ্বকার্য্যেই ব্যাপৃত আছে, 
তথদমুদায়ের সছিত আমার কোন সংশ্রব 
নাই-_.এইন্ধপ বিবেচনা! করিয়া! ধৈর্য্য অব- 
লম্বন করিয়। থাকেন, (তিনিই গুণাতীত 
পুরুষ )। ২৩। 


সমহ্ঃখনুথঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টীশ্মকাঞ্চনঃ। 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ে। ধীরস্তল্যনিন্দ!আ্বসংস্ততিঃ ॥২৪॥ 


ধিনি সমদুঃখস্ুখ, আখ্মনিষ্ঠ ও ধীমান, 
বিনি লোষ্টর, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতে দর্শন 
করেন, ধাহার প্রি ও অপ্রিয় উভয়ই একরপ, 
যিনি আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংস1 তুলারূপই 
বিবেচনা করিয়া থাকেন, (তিনিই খুণাতীত 


পুরুষ )। ২৪। 

মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিশ্রার়িপক্ষার়োঃ 

সর্ধারস্তপরিভ্যাগী গুণাভীতঃ স উচ্াযতে 1২৫1 
যিনি মান ও অপমান এবং শক্রু ও মত 


১৫৬ 
ভুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং ধিনি 
সর্বকর্মত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ । ২৫। 


মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযৌগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্ত্য়ায় কল্পতে ॥২৬। 


যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তিযোগ সহকারে 
আমাকে সেবা করেন, তিনি উক্ত সমক্ত 


বঙ্কিমচন্দ্র গ্রস্থাবলী ৷ 


গুণ অতিক্রম করিয়! 

হন। ২৬। 

ব্রহ্মণে! ছি প্রতিষ্ঠাহমমৃতন্তাব্যয়ন্ত চ। 

শাশ্বতন্ত চ ধর্খন্ত সুখস্যেকাস্তকসা চ॥ ২৭ 
আমি, নিত্য ও অক্ষয় ব্রন্গের প্রতিষ্ঠা) 

এবং" আমিই প্রকাস্তিক স্থথের একমাত্র 

আস্পদ | ২৭। 


মোক্ষলাভে সমথ 


ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ। 


পর্চকদশোইধ্যায়ঃ | 


শ্রীভগবাগ্রবাচ। 


উদ্ধমুলমধঃশাখমশখখখং প্রাহুরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥ 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,_-দংসাররূগ এক 
অব্যয় অশ্ব বৃক্ষ আছে, উহার মুল উদ্দে, 


। উবার শাখা অধোতে, বেদে সমুদয় উহার পত্র; 


যিনি এই অঙ্গ বুক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি 
ব্দেবে্তী। ।॥ ১। 


অধশ্চোত্বং প্র্তাস্তসা শীখা 
গুণগ্রীবৃদ্ধা বিষয় প্রবালাঃ । 

অধশ্চ মুলান্তন্ুসস্ততানি 
কর্ম্ান্থবন্ধীনি মন্থষ্যলোকে ॥ ২ ॥ 


এ বৃক্ষের শাখ। অধ ও উদ্ধদেশে বিস্তীণ 
হইয়াছে; উহা! সত্বাদি গুণ দ্বারা পরিবর্দিত 
হইতেছে এবং ন্ধূপ রূস প্রভৃতি বিষয়. সকল 
উহ্বার পঞ্রে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বৃক্ষের 
ধর্্দাধর্রূপ-কর্প-প্রন্থতি মূল-সকল অধঃ- 
প্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে । ২। 


ন রূপমসোহ তথখোপলভ্যতে 

নাস্তো ন চাদ্দির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা । 

অশ্বথথমেনং স্থুবিরূটমূল- 

মসঙ্গশস্ত্রেণ দুঢ়েন ছিত্ব! ॥ ৩ ॥ 

ততঃ পদং তৎপরিমার্সিতৰাং 

যস্মিন গত। ন নিবর্তৃত্তি ভূয়ঃ। 

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপস্তে 

যতঃ প্রবৃতিঃ প্রস্থত| পুরাণী ॥ ৪ ॥ 

এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত হয় না, ইহার 

আদি নাই, অস্ত নাই এবং ইহা কিরূপে অব- 
স্থান করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়! যায় 
না। এই বদ্ধমূল অশ্বথ বৃক্ষ সুদৃঢ় নির্শমত্বরূপ 
শঙ্গ দ্বারা ছেদ করিয়া উহার মুলভূত ব্ত 
অহুসন্ধান করিবে, উহ্থা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় 
প্রত্া' বৃত্ত হইতে হয় না। ৩-৪ । 

নিশ্ীণমোহ1! জিতসঙ্গদোষ। 

. অধ্যাত্বনিত্যা বিনিবৃত্তকামা;। 
দবন্দৈবিমুক্তাঃ স্থখছঃখনংজ্ৈ- 
গচ্ছস্তামুড়াঃ পদমব্যয়ং তত ॥ ৫ ॥ 

বাঁহা হইতে 'এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি 


শ্রীমপ্তগবদ্গীতা । 


বিস্তৃত হইয়াছে; আমি সেই আদিপুরুষের 


শরণাপন্ন হই, এই বলিয়। তাহার অনুসন্ধান 
করিতে হুইবে। বাহার অভিমান, মোহ, 
ও পুক্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ 
করিয়াছেন এবং স্থুথ ও ছুঃখ হইতে বিমুক্ত 
হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরারণ 
নিষ্ষাম অবিদ্যাশূন্ঠ মহাত্মার! অবায় পদ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন । ৫। 
ন তস্তাসয়তে কুর্যো! ন শশাঙ্কো ন পাবক:ঃ। 
যদগত্বা ন নিবর্তস্তে তন্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 
যাহা প্রাপ্ত হইলে পুর্বধার প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে হয় না; চন্দ্র স্র্য্য ও সৃতাশন ষাহাকে 
প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন না, তাহাই 
আমার পরম পদ | ৬। 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন: । 
মনঃষষ্ঠানীন্দরিয়াণি প্রৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥ 
এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই 
অংশ। ইনি প্ররুতিবিলীন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও 
মনকে আকর্ষণ করেন । ৭। 
শরীরং ষদবাপ্রোতি ষচ্চাপুযুৎক্রা*তীশ্বরঃ ৷ 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বাবুর্ন্ধানিবাঁশয়াৎ্।॥ ৮॥ 
যেমম, বাযু কুন্থমাদি হইতে গঞ্ধ গ্রহণ 
পূর্ধক গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন জীব 
শরীর লাভ ও শরীর পরিত্যাগ করে, তখন 
পূর্বদেহ হইতে ইঞ্জিয়-সমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক 
গমন করিয়া থাকে । ৮। 
শোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং স্বাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়াল্ুপসেবতে ॥ ৯ ॥ 
এই জীব শ্রোত্র, চক্ষু, তক্‌, রসনা, ঘ্বাণ ও 
মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দাদি বিষয়-সমুদর 
উপভোগ করে। ৯। 
উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপি ভূঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌। 
বিষ! নানুপন্থাস্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥ 
বিষুঢ় ব্যক্তিরা দেহাস্তরগামী দেহাবস্থিত 
বা বিষয়য়ৌপভোগলিগ্ত ইন্জরিয়যুক্ত গ্ীবকে 


১৫৭ 


কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্ধ হয় না, জ্ঞান- 
চক্ষুসম্পন্ন মহাত্মারাই উহা! অবলোকন করিয়া 
পাকেন। ১০। 
যতন্তে! যোগিনশ্চৈনং পশ্যস্ত্যাত্মগবস্থি তম্‌। 
যতস্তোহপাকৃতাত্বানো নৈনং পশ্যস্ত্য- 
চেতসঃ ॥ ১১ ॥ 
যোগী ব্যক্তির! যত্ববান্‌ হউয়া দেখে অব- 
স্থিত জীবকে দর্শন করেন, কিন্তু অবিশুদ্ধ- 
চিত্ত বিমুঢ ব্যক্তিরা যত্ব করিলেও তাঞ্ধাকে 
মন্দর্শন করিতে পারে না। ১১। 
যদাদিত্যশতং তেজে। জগস্তাসয়তেইখিলম্‌। . 
মঙ্চন্ত্রমসি ষচ্চাঞ্পো তত্ডেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥১২॥ 
চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী হৃর্য্য 
আমারই তেজে তেজস্বী। ১২। , 
গামাবিশ্ত চ ভূতানি ধাবয়াম্যহমোঞসা । 
পুষামি চৌষধী; সর্বাঃ সোমো! ভৃগ্বা 
রসাত্মকঃ ॥ ১৩ 
আমি ওজহপ্রভাবে পুথিবীতে প্রবেশ 
কিয়! ভূতসকলকে ধারণ এবং রপাস্মক 
চন্দ্র হইয়া ওষধি সমুদয়ের পুষ্টিপাধন 
করিতেছি । ১৩1 
অহং বৈশ্বানরো তূত্বা প্রণিনাং দেহমা শ্রিতঃ | 
প্রাণাপানসমাধুক্ত; পচাম্যনং চতুর্বধম্‌ ॥১৪। 
আমি জঠরাগ্নি হইয়! প্রাণ ও আপন বায়ু 
সমভিব্যাহারে দেহুমধ্যে প্রবেশ করত চতুর্বিধ 
ক্ষ্য পাক করিতেছি । ১৪। 


সর্বস্ চাহং হৃদি সঙ্গিবিষ্টে 
মত্তঃ স্বৃতিজ্ঞানমপোহনং চ। 
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেগ্ছো 
বেদাস্তরুদেদবিদেব চাছম্‌ ॥ ১৫ 


আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করির়াছি, 
আম! হইতেই স্থৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব 
জন্মিয়। থাকে, আমি চারি বেদ ভ্বার!। বিদিত 
হই এবং আমি বেদাস্তকর্তা ও বেছা বস্তা 1১৫। 


১৫৮ 


দ্বাবিমৌ পুক্ষষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কৃটস্থে।হক্ষর উচ্যতে ॥১৬% 
ক্ষর ও অক্ষর এই ছুইটী পুরুষ লোকে 

প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও 

কুটস্থ পুরুষ অক্ষর । ১৬। 

উত্তমঃ পুরুষন্তন্তঃ পরমাত্্েত্যুদাহৃতঃ ৷ 

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭। 
ইছা ভিন অন্ত একটী উত্তম পুরুষ আছেন, 

তাহার নাম পরমাত্মা , সেই অব্যয় পরমাত্মা 

এই ব্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতি- 

পালন করিতেছেন । ১৭। 

যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাপি চোত্তমঃ | 

অতোহম্মি লোকে বেছে চ প্রথিত? পুরুষো- 

ত্বমঃ ॥১৮॥ 

আমি ক্ষর ও অক্ষর এই দুই প্রকার 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 


পুরুষ অপেক্ষা উত্তষ, এই নিমিত্ত বেদ ও 
লোকমধ্যে. পুক্ুষোত্তম বলিয়া! কীর্ভিত হইয়া 
থাকি । ১৮। 


যো মামেবমসংখটো জানাতি পুরুষোভ্মম্‌। 
স সর্ধবিস্তজতি মাং সর্কভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥ 


হে ভারত! যে ব্যক্তি মোহশুন্ত হইয় 
আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া! বিদিত হয়, সেই 
সর্ববেতী। সর্বপ্রকারে আমাকে আরাধন। 
করে। ১৯। 
ইতি গুহ্থতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এতত্বদ্ধ! বুদ্ধিষান্‌ স্তাৎ কৃতকুৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥ 
হে অনঘ ভারত! মামি এই পরম গুহা- 
শাস্ত্র কীর্ভন করিগাম, ইহা! বিদিত হইলে 
লোক বুদ্ধিমান ও রুতকা্য্য হয়। ২০। 


ইতি পুরুযোভভমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্য।য়ঃ ৷ 


যোড়শোইধ্যায়ঃ ৷ 


শ্রীভগবানুবাচ। 

অভম়্ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞনযোগব্যবস্থিতিঃ 
দানং দমশ্চ যক্জশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥১। 
অহিংস! সত্যমক্রোধজ্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌। 
দয় ভূতেঘলোলুপ্ত,ং মার্দবং হীরচাপলম্‌ ॥২॥ 
'তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শোঁচমদ্রোছো৷ নাতিমানিতা। 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাততম্ত ভারত ॥৩। 

অভয়, চিত্তগুদ্ধি, আত্মজ্ঞান উপায়ে পরি- 
নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্থাধ্যায়, তপ, খভুত্তা, 
অহ্থিংসা, সত্য, অক্রৌধ, ত্যাগ, শাস্তি, পর- 
নিন্দা-বর্জন, প্রাণীর প্রতি দয়া, অলোলুপতা, 
মৃদুতা, হ্রী (কুকর্ম করিতে লোকলঙ্জা), অচপ- 
লতা, তেজ, ক্ষমা) ধুতি, শৌচ, আত্রোহ ও 


ও অনভিমানিতা] হে অজ্জুন! যাহারা 

দৈব সম্পদ লক্ষ্য করিয়। জন্মগ্রহণ করে, 

তাহার! উক্ত বড় বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া 

থাকে । ১-৩। 

দণ্তো দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। 

অজ্ঞানং চাভিজাতন্ত পার্থ সম্পদমাস্থরীম্‌ ॥8॥ 
হে পার্থ! যাহার! আস্থর সম্পদ্‌ লক্ষ্য 

করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাছারা দস্ত, দর্প, 

অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে অভি- 

ভূত হয়। ৪) ৃ 

দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষা় নিবন্ধাকান্রী মতা। 

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমতিজাতোহসি পাওব ॥৫॥ 
দৈব সম্পদ মোক্ষের ও আম্ৃর সম্পদ 


আমন্ভগবদগাতা । 


“বন্ধের হেই) হেপাগুব! তুমি দৈব সম্পদ্‌ 
লক্ষ্য করিয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোক 
করিও ন1। ৫। 
স্ব ভূতসগো লৌকেহন্মিন্দেৰ আনার এব চ। 
দৈবে বিস্তরশঃ প্রোক্ত আন্মরং পার্থ মে 

শৃু ॥৬॥ 
হে পার্থ! ইহলোকে দৈব ও আলুর এই 
ছুই প্রকার ভূত স্থষ্ট হইয়াছে ) দৈব লোকের 
বিষয় বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি, এক্ষণে অস্থুর- 
দিগের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
প্রবাত্তং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিছরাস্থরাঃ | 
ন শৌচং না(প চাচীরো ন সত্যং তেষু 
বিদ্যাতে ॥৭॥ 
আন্রম্বভাব লৌক সকল ধর্শে প্রবৃত্তি ও 
অধর্থ হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নয়; 
(একারণ ) তাহাদ্দিগের শৌচ নাই, আচার 
নাই ও সত্য নাই। ৭। 
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্। 
অপরস্পরসম্ভৃতং কিমন্তৎ কামহৈতুকম্‌ ॥৮॥ 
তাহার! জগৎকে অসত্য,শ্বাভাবিক, ঈশ্বর- 
শৃনত, স্ত্রীপুরুষসভূত ও কামজনিত কহে। ৮। 


এতাং দৃষ্টিমবভ্য নষ্টাত্বানো হস্বুদ্ধম়ঃ । 
প্রভবস্থ্যগ্রকর্্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোইছিতাঃ ॥৯॥ 


সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান 
আশ্রয় করত মলিন-চিত্ব, উগ্রকর্ম্া ও অহিত- 
কারা হইয়! জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত সমূড়ূষ্দ 
হয়।৯। 
কামমাশ্রিত্য ছুম্পরং দস্তমানমদা ন্বিতাঃ। 
মোহাদ্গৃহীত্বাৎসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্ততেখগুচি- 
ব্রতাঃ ॥১৭| 
দস্ক, অভিমান, মদ, অশ্চি ব্রত ও ছুম্প,র- 
মীয় কামনা অবলম্বন এবং মোহ বশতঃ অসং 
প্রতিগ্রহ (এই মন্ত্রের দ্বারা এই দেবতাকে 
'আরাধন। করিরা প্রচুর ধনাদি প্রাপ্ত হইব, 


কামোপভোগপরম! এতাবদি তি 


৫৯ 


এবন্ভূত ছুরাগ্রহ ) করিয়া ক্ষুদ্রদেবতাঁর আর! 
ধনায় প্রবৃত্ত হয়। ১০। 
চিন্তামপরিমেয়াং চ গ্রলয়াস্তামুপা শ্রিতাঃ। 


নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥ 
আশাপ।শশতৈর্বন্ধীঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্ায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥১২॥ 
আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রক্ 
করিয়া থাকে, কামোপাভাগেই পরম পুরুষার্থ 
বলিয়া নিশ্চয় করে। শত শত আশাপাশে 
বন্ধ ও কাম-ক্রোধের বশীভূত হুইয়! কাম- 
ভোগার্থ অন্তায় পূর্বক অথসঞ্চয়ের চেষ্টা 
করে। ১১-১২। 
ইদমপ্য ময়! লন্ধমিদং প্রাপ স্তে মনোরথম্‌। 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
অসৌ ময়! হতঃ শক্রহ্নিষ্যে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহহমংং ভোগী সিগ্ধোহ্হং বলবান্‌ 
সুখী ॥১৪। 
আঢ্যোহংভিজনবানদ্মি কোহন্যোহত্তি সদৃশে! 
ময়া। 
যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিষ্য ইত্)জ্ঞান- 
ূ বিমোহিতাঃ ॥১৫॥ 
অনেকচিত্তবিভ্রাস্তা মোহজালসমাবৃতাঃ । 
গ্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকে- 
ইস্তচৌ ॥ ১৬ ॥ 
আজি আমার এই মনোরথ পরিপূর্ণ 
হইল ও এই মনোরথ পরিপূর্ণ, হইবে, 
আমার এই ধন আছে, পুনরায় এই অর্থ 
হইবে । আমি এই শক্রকে বিনাশ করি- 
য়াছি, অন্ত শক্রকেও বিনাশ করিব; আমি 
ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ” আমি বল- 
বান, আমি সুথী। আম ধনবান, আমি 
কুলীন,আমার সমান আর কে আছে? আমি 
যাগ করিব, দান করিব ও আমোদ করিব,এই 
প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত অনেকবিধ চিত্ব- 


১৬০ 


বিভ্রম ও মোহজালে শাচ্ছ্ন এবং কামভোগে 
আদক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত 
হয়। ১৩-১৬। 
আবত্মসস্ত।বিতাঃ স্তব্ধ ধনমানমদান্বিতাঃ । 
হস্তে নামযজ্ঞৈত্তে দন্ভেনা বিধিপুর্ব্বকম্‌ ॥১৭॥ 
আপনা! আপনি সন্মানিত, অহঙ্কৃত ও ধন- 
মান-মদে প্রমত্ত হইয্বা দস্তলহকারে অবিধি- 
পূর্বক, নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। ১৭। 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সং- 
শ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্িষস্তোহভ্যাহ্থয়কাঃ ॥১৮॥ 
অহঙ্কার, বল, দপ, কাম, ক্রোধ ও অন্ুয়া 
আশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেছে 
আমার দ্বেষ করে।১৮। 
তানহং ছ্িষসঃ ক্র,রান্‌ লংসার্যু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপামাজন্রমশুভেনান্রবীঘেব যোনিযু ॥ ১৯ ॥ 
আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরনশ, ক্র,রশ্বভাব, 
অগুভকারী নরাধমকে নিরস্তর সংসারে 
আন্ুরযোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি । ১৯। 
আন্গুরীং যোনিমাপন্না মুঢ। ন্মনি জন্মনি । 
মাম প্রাপ্যৈৰ কৌন্তেয় ততো থাস্ত্যধমাং 
গতিম্‌ ॥ ২০॥ 
হে কৌন্তেক়্! তাহারা আন্গুর যোনি 
প্রাপ্ত হইয়া! আমাকে লাভ করিতে পারে না, 
স্থতরাং অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২*। 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 


ব্রিবিধং নরকন্তেদং ভ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভভ্তশ্রাদেতৎ ত্রয়ং 
তাজেৎ ॥ ২১ ॥ 
কাম, ক্রোধ ও লোত নরকের এই 
ত্রিবিধ স্বার, অতএব এই তিনটী পরিত্যাগ 
করিবে । ২১ 
এতৈবিষুক্তঃ কৌস্তেয় তমোদ্ারৈস্ত্িভিরেরঃ | 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততে। য'তি পরাং 
গতিম্ত।২২॥ 
হেকৌস্তেয়্। যে ব্যক্তি নরকের এই 
ত্রিবিধ দ্বার হুইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি 
আপনার কল্যাণ আচরণ করেন এবং তৎপরে 
মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ২২। 
মঃ শাস্ত্রবিধিষুৎস্থজ্য বর্ততে কামচারতঃ | 
নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন স্ত্খং ন পরাং 
গতিম্‌ ॥ ২৩ ॥ 
যে ব্যক্তি শান্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া 
স্েচ্ছাচারে ( কার্যে) প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না, পরমগতিও 
প্রাপ্ত হয় না ।২৩। 
তন্মাচ্ছান্্ং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবঞ্থিতৌ। 
ভ্াত্বা শান্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত,মিহাহসি ॥২৪॥ 
অতএব কার্ধ্যাকার্যয বাবস্থা-বিষয়ে শান্ধই 
তোমার প্রমাণ ; তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম অবগত 
হইয়। তাহার অনুষ্ঠান কর। ২৪। 


ইতি দৈবান্ুরসম্পান্বভাগযোগে। নাম যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ | 


সণ্ডদশোহধ্যায়ও। 


অর্জ,ন উবাচ। 
বে শান্ত্রবিধিষুংস্থজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠ। ভু কা কৃষ্ণ সত্বমাছে। 
রজন্তমঃ ॥ ১ ॥ 


অঞ্জুন কহিলেন, ছে ক্ুষ্ণ! যাহারা 
শান্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠ। কীদৃশী ? সত্ব? 
কি রজঃ ? অথবা তমঃ? ১) 


হীমন্তগবদগীতা 


শ্রী গগবানুবাচ। 
ভ্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধ!৷ দেহিনাং সা স্বভাবজা। 
সাস্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি ভাং 
৬ শৃনু॥। ২ | 
শ্ীভগবান্‌ কহিলেন,-_হে অর্জুন | দেতি- 
গণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার ;-_সাত্তিক, 
রাজসিক ও তামসিক, তাহা শ্রবণ কর'। ২। 
সত্বান্ুরূপ। সর্কন্ত শ্রন্ধ। ভবতি ভারত । 
শ্রন্ধাময়োহয়ং পুরুষো। যে যচ্ছদ্ধঃ স এব 
সঃ ॥৩॥ 
হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সন্বগুণের 
অনুযায়িনী, পুরুষও শ্রদ্ধাময়, তন্ধ্যে পূর্বে 
বিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবান্‌ ছিণেন, পরেও সেইরূপ 
শ্রন্ধাবান্‌ হইবেন ।৩। 
যজস্তে সাত্বিক। দেবান্‌ ষক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্তে যজস্তে তামস! 
- জনাঃ ॥ ৪ ॥ 
সাত্বক লোক দেবগণের, রাজসিকেরা 
বক্ষ ও ঝাক্ষসগণের, এবং তামসিকগণ ভূত ও 
প্রেতসমূহের যাগ করিয়া থাকে । ৪। 
অশান্্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো! জনা: । 
দণ্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্বিতাঃ ৷ 
করশরস্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রাীমমচেতসঃ | 
মাং চৈবাস্তঃশরীরস্থং তাখিদ্ধ্যানরনিশ্চয়ান্‌ ॥৬। 
যে সকল ভীনচেত! ব্যক্তি দত্ত, অহঙ্কার, 
কাম, রাগ ও বলসম্পর্ হইয়া শরীরস্থ ভূত- 
গণকে ক্লেশিত করিয়া অশান্ত্রবিছিত ঘোরতর 
তপন্তা করে, তাহার আমাকেই ক্রেশিত 
করির়! থাকে, তাহাদিগকে অতি ক্রুরন্বভাব 
বলির! জানিবে । ৫-৬। 
' বআছারত্্রপি সর্বান্ত ব্রিবিধেো! ভবতি প্রিচঃ। 
বজ্ঞস্তপত্তণা দানং তেষাং ভেদযিমং শৃণু? ৭ ॥ 
সকলের প্রীতিকর আহার তিন প্রকার, 
সেইরূপ ষল্ঞ, তপ এবং দানও তিন গ্রকার ? 
: হাদের এই ভেদ শ্রবণ কর। ৭ 
| 


১৬১ 


আয়ুঃসত্ববলারোগ্যস্থথপ্রীতিবিবদ্ধনাঃ । 
রন্তাঃ সিগ্ধাঃ স্থিরা সবস্থা আহায়াঃ সান্বিক-. 
শ্রিক়্াঃ ৮৪ 
জীবন, উৎ সাহ, বল, আন্বোগ্য, সখ ও 
রুচি-বর্ধন, রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী 
মনোষর আহার সান্বিকদিগের প্রীতিকর (৮ 
কট ম্লবণাত্যুঞ্চতীক্ষরক্ষাবদাছিনঃ। 
হারা রাজসস্তেষ্টো দুখশোকা ময় প্রদাঠর ৯ 
অতি কটু, অতি অন্ন, অতি লবণ, অতি 
তীক্ষ, অতি রূক্ষ, অতি বিদাহী এবং ছঃখ, 
শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসগণে় অভি- 
লবিত। ৯। 
যাতযামং গতরসং পৃতিপবুযধিতং চ যৎ।. .. 
উচ্ছিমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্প্িয়ম্‌ ॥১০ 
বহুক্ষণের পন্কঃ গতরল, হর্সন্ধ, পধুষিত 
(বাসি ), উচ্ছি্, অপবিত্র ভোজ্য বিন 
দিগের গ্রীতিকর । ১০। 
অফলাকাজ্ছিতির্যক্ো! বিধিদিষ্টৌ। ষ ইজ্যতে । * 
যষ্টবযমেবেতি মনঃ সমাধার স সাস্বিকঃ ॥১১॥ 
ফলাকাজ্ছা শুঙ্গ ব্যক্তিরা একা গ্রমনে কেবল 
কর্তব্য জ্ঞানে যে অবশ্য কর্তব্য যজ্ঞের অস্ুষ্ঠান 
করেন. তাহাই সাংত্বক। ১১। 
অভিসন্ধায় তু ফলং দভ্ভার্থমপি চৈব যৎ।. 
ইজ্যতে ভরতগ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ৪১২৫ . 
ফললাস্ত বা মহত্ব-প্রকাশের নিমিত্ত মে 
যজ্ঞ অন্থঠিত হয়, তাহাই রাজসিক। ১২। 
বিধিহীনমন্থষ্টাক্সং মন্ত্রহীনমদ ক্ষিণম্‌। 
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পন্সিচক্ষতে ॥ ১৩ 4 
(শাক্স্োক্ত) বিধি, অননদান, মন্ত্র, দক্ষিণা ও. 
শ্র্ধাশূন্য বঙ্ঞ তামসিক বলিয়। কীর্তি হয়।১৩। 
দেবদ্ধিজ গুরু-প্রাভ্তপুজনং শৌচমার্জকম । 
্রহ্মচর্য্যমহিংস! চ শারীরং তপ উচ্যন্ডে 1.8 ॥ 
দেব, ছিজ, গুরু ও প্রাজ্ত ব্যক্তির পুঁজ1, 
শুচিত।, খজুতা, অঙ্চধ্য ও অহিংস সানি 


তপ বলিয়। উক্ত হ্র। ১৪। 


১৬ 


অন্থন্থেগক্রং বাক্যং' সত্যং প্রিয়াহুতং চ যত । 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাচ্মায়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥ 
অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং 
বেদাভ্যাস বাহ্ার় তপ। ১৫। 
ঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাস্ববিনি গ্রহ্ঃ | 
ভাৰসংগ্ুদ্িরিত্যেতত্বপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬৪ 
চিততশুদ্ধি, অক্র,রতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও 
ভাবস্তদ্ধি মানসিক তপ। ১৬। 
্রন্ধয়া পরয়া তথ্তং তপস্তৎ জ্রিবিধং নরৈঃ। 
আফলাকা জ্ভি্যুক্তেঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ।১৭। 
ফলকামন]। পরিত্যগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা 
সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 
সাত্বিক। ১৭। 
মৎকারমানপুজার্থং তপে। দস্তেন চৈব ষৎ। 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমফবম্‌॥১৮॥ 
সৎকার, মান, পুজালাভ ও দস্ত প্রকাশের 
নিমিত্ত অন্ুঠিত তপ রাজসিক, এই তপস্যা 
' অনিয়ত ও ক্ষণিক। ১৮ রঃ 
মুড়গ্রাহেণাত্মনে। ঘৎ পীড়গ়! ক্রি়তে তপঃ। 
পরন্তো ৎসাদনার্থং ব! তত্বীমসমুদাহৃতম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
যে তপস্তা ছুরাগ্রহ ও আত্মপীড়া দ্বার! 
অথব! অন্কের উৎসাদার্থ ( বিনাশার্থ) অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহা তামসিক। ১৯। 
দাতব্যমিতি বন্ধানং দীয়তেহম্থপকানিণে। 
দ্বেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সান্বিকং 
স্মৃতম্‌ ॥ ২০ ॥ 
কেবল. দাতব্যক্ঞানে দেশ-কাল-পাত্র-বিবে- 
চন! করিরা যে দান, তাহাই সাস্বিক। ২০। 
হস্ত, প্রত্থ্যপক্ষারার্থং ফলমুদ্ধি ্ বা পুঅঃ। 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তন্দানং রাজসং স্ৃভম্‌ ॥২১॥ 
 প্রস্যুপকার ঝ স্বর্থাদির উদ্দেশে ক্লেশ সহ- 
কারে যে দান অন্থ্তিত হয়,তাহাই রাজসিক।২১। 
অদেশকাঁলে যন্ধানমপাত্রেস্যশ্চ দীয়তে। 
: ক্মাসংকক তমবন্াতং ততাঅসমুদান্্তম্‌ ॥ ২২॥ 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থা বল ; 


অন্থপঘুক্ত কালে ও অন্গপযুক্ত পাত্রে সৎ 
কারবর্জিত, তিরঙ্কাঁরসহ্কৃত যে দান, তাহাই' 
তামদিক। ২২। | 
ও তৎসদিতি নির্দেশে! ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্থৃতঃ। 
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুর! ॥২৩॥ 
ব্রত্মের নাম তিন প্রকার ;_-ও,তৎ ও সৎ, 
পূর্ব ই ক্রিবিধ নাম দ্বারা ক্রাক্ষণ, বেদ ও 
যত স্ষ্ট হইয়াছিল । ২৩। এ. :. 
তন্মাদোমিত্যুদাহৃত্য বজ্তদানতপপক্রিয্বাঃ। 
প্রবর্তস্তে বিধানোক্তাঃ সতত ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥২৪॥ 
এই নিমিত্ত ব্রহ্ষবাদীদিগের বিধানোক্ত 
যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকার উচ্চারণ পুর্ব্বক অন্ধু- 
চিত হইয়! থাকে | ২৪। 
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ততপ-ক্রিয়াঃ | 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্ফিভিঃ ॥ 
মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল “তৎ» এই শব উচ্চারণ পূর্বক 
নানাবিধ যজ্ঞ) তপ ও দানক্রিয়৷ অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন । ২৫। 
সন্ভাবে সাধুভাবে চ সদ্দিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্খঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬। 
হে পার্থ! অস্তিত্ব, সাধুত্ব ও মঙ্গলকর্মে 
সশব্দ প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে | ২৬। 
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ দদিতি চোচ্যতে। 
কর্ন চৈব তদর্থীয়ং স্গিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥ 
যজ্ঞ, তপ ও দানে এবং ঈশ্বরোনদেশে অস্থু- 
চিত কর্মে সৎশব্দ প্রযুক্ত হুইয়! থাকে | ২৭। 
অশ্রদ্ধয়া তং দততং তপস্তপ্তং কতং চ যতৎ। 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তড প্রেত্য নে৷ 
ইহ ॥২৮॥ 
হে পার্থ! অশ্রদ্ধা সহরূত হোম, দান, 
তগন্তা ও অন্তান্ত কর্ম অসৎ বলিয়া নির্দিষ্ট 
হয়, কেন না, তৎসযুদয় কি ইহছলোকে বা কি 
পরুলোকে কুভ্রাপি সফল হয় না। ২৮। 


ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপুদশোহ্ধ্যায়ঃ। 


অফ্টাদশোইধ্যায়ঃ 


অজ্জুন উবাঁচ। , 
সঙ্ন্যাসম্ত মহাবাহে! তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগন্ত চ হৃযীকেশ পৃথকেশিনিস্দন ॥ ১ ॥ 
অঞ্জুন কহিলেন,_হে হৃষীকেশ! হে 
মহাবাছো! ! হে কেশিনিহ্দন ! আমি সন্ন্যাস 
ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ব পৃথকৃবূপে শ্রবণ করিতে 
অভিলাষ করি, তুমি তাহা কীর্তন কর। ১। 
. ভ্রীভগবান্থবাচ । 
কাম্যানাং কর্ধণাং স্ঠাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিছঃ। 
সর্বকর্্মফলত্যাগং প্রাহজ্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২॥ 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, হে অজ্জুন! পত্ডি- 
তেরা কাম্যকর্মের ত্যাগকেই সন্ধ্যা এবং 
সকল প্রকার কর্ত্মফলত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া 
থাকেন। ২। 
ত্যাজ্যং দৌষবদিত্যেকে কর্ম প্রানুর্মানীধিণঃ। 
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩॥ 
কেহ কেহ (সাংখ্য-মনীষীরা কছেন, 
ক্রিয়াকলাপ দোষের স্তাঁয় পরিত্যাগ কর। 
বিধেয়। অন্তের! কহিয়! থাকেন, যজ্ত, দান ও 
তপন্তা এই কয়েকটী কার্ধ্য কোনরূপেই 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে । ৩। 
নিশ্চক্ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম | 
ত্যাগ হি পুকুষব্যান্র জিবিধঃ সম্প্রকীত্তিতঃ181 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষগ্রধান ! এক্ষণে তুমি 
প্রকৃত ত্যাগ কিন্ধপ, তাহা শ্র কর?) তাম- 
সাদিভেদে ত্যাগ তিন প্রকার ।৪। 
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। 
বজ্ঞো দানং তপন্চৈষ পাবনানি মনীষিণীম্‌ ॥৫ 
'. যজ্জ, দান ও তগন্তা কদাচ ত্যাগ করা 
কর্তব্য নহে ) ইহার অগঠান করাই শ্রে়ঙ্কর। 
এই করেকটা কার্য নিবেকীদিগের চিতুদ্ধির 
কারণ। ৫। হা 


এতান্তপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত।1 ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্বমম্‌ ॥১ 
হে পার্থ! আমার নিশ্চয় মত এই যে, 
আসক্তি ও কর্মফল পরিত্যাগ করিয়া, এই 
সমস্ত কার্ধ্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। ও। 
নিয়তন্ত তু সন্ন্যাসঃ কর্্মণো নোপপদ্ততে। 
মোহাত্তন্ত পরিত্যাগন্তামদঃ পারবীত্তিতঃ ॥ ৭| 
নিত্যকম্ম পরিত্যাগ কর কর্তব্য নহে, 
কিন্তু মোহবশতঃ যে নিত্যকর্্ত্যাগ, তাহা 
তামস বলিয়া পারকীর্তিত হয়। ৭। 
দুঃখামত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্্যজেৎ। 
স কৃত্ব। রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং 
লভেৎ।৮॥ 
নিতান্ত দুঃখজনক বলয়! কাঁয়রেশ ও ভন 
প্রযুক্ত যে কর্ম পরিত্যাগ করা, তাহা! ক্বাজস 
ত্যাগ বলিয়া অভিহিত হইয়! থাকে, ক্মাজস- 
ত্যগী পুরুষ ত্যাগফললাভে সমর্থ হয় না। ৮। 


কাধ্যমিত্যেব যৎকম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহঞ্জুন 
ত্যক্ত। সঙ্গং ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাস্বিকে! 
মৃতঃ 1৯ 


হে অঞ্জুন | আসক্তি ও কর্মফল পরিত্যাগ 
করিয়া! কর্তব্য বোধে যে কারধ্যানুষ্ঠান, তা 
সাত্তিক ত্যাগ বলিয়! উক্ত হুইর। থাকে 2। 
ন দেষ্্যকুশলং কর্ম কুশলে নাঙ্্যজ্জতে। 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্লনংশক়ঃ 1 ১৯ ॥ 
সত্বগুণমম্পন্ন, মেধাবী ও সংশয়বিক্বহিত 
ত্যাগী ব্যক্তি ছুঃখাবহ বিষয়ে দ্বে ও নুখাবহ 
বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাঁ। ১০। 
নহি দেহভৃতা৷ শক্যং ত্যক্ত ং কর্্মাগ্যশেষতঃ । 
বন্ত কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥ 
দেহী নিঃশেষে সমস্ত কাধ্য পরিত্যাগ 


১৬৪ 


করিতে সমর্থ হক্জ না; কিন্ত যিনি কর্ম্দমফলত্যা গী, 
তাকেই ত্যাগী বলা যাইতে পারে। ১১। 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ব্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিন।ং প্রেত্য ন তু সন্নাসিনাং 
ক্চিৎ ॥ ১২ ॥ 
কর্মের ই, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট এই জ্রিবিধ 
ফল অভিহিত হুইয়। থাকে; ধাছার। ত্যাগী নন, 
তাহারা পরগোক প্রান্ত হইলে এ সমস্ত ফল 
লাভ করেন; কিন্ত সন্গাধীরা উহ! লাভ 
করিতে কদা5 সমর্থ হন না! । ১২। 
পঞ্চেতানি মহাবাহে!। কারণা ন নিবোধ মে। 
সাঙ্ঘো কৃঙাত্তে প্রোক্ত।নি সিদ্ধয়ে সর্বব- 
| কর্দণাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
হে মহাবাছে!! সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত 
বেদাস্তের অন্থুলীরে যে পঞ্চবিধ কারণ নিব- 
পিত আছে,তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।৩। 
অধিষঠনং তথ! কর্তা! করণং চ পৃবস্থিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবং্‌ চৈবাত্র 
পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
টাকি অহস্কার, চগ্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, 
নানাবিধ চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচ প্রকার কারণ 
নির্দিষ্ট আছে। ১৪। 


শরীরবাত্মনোভিরৎ কর্ম প্রারততে নরঃ। 
স্কাষ্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চেতে তন্ত 
রী ছেতবঃ ॥ ১৫ ॥ 


ভাষ্য বা অন্তাধ্যই হউক, মনুষ্য কার, 
মন ও বাক্য স্বায়া ধে-কার্ধ্য অনুষ্ঠান করে, 
সেই পাচটাই তাহায় কারণ । ১৫। 
ভটন্রবং সি কর্তা রমাত্মানং কেবলং তু যঃ। 
পশ্ৃত্যকতবুদ্ধিত্ান্ স পশ্ততি ছুর্দভিঃ ॥ ১৬ ॥ 

এইরূপ কারণ জঅবধাক্ষিত হইলে যে অসং 
স্কত বুদ্ধ বশত; নিরুপাধি- আত্মার কর্তৃত্ব 
নিরীক্ষণ করে, সেই বি কখন সাধুদশী 


অয় 1১৬। 


বন্ধিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী ৷ 


বস্ত নাহন্কৃতো ভাবো! বুদ্ধিরযস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি সইমালেো কাস হস্তি ন নিবধ্যতে ১৭ 
ধিনি আপনাকে কর্ত। বলিয়া মনে কয়েন 
না, ধাছার বুদ্ধি কার্য্যে আসক্ত হয় না, তিনি 
লোক-সমুদন্তকে বিনষ্ট করিয়া ও বিনাশ করেন 
না ও তাহাকে বিনাশজনিত ফলভোগও 
করিতে,হয় না । ১৭। 
জানং জয়ং পরিজ্ঞাত! ত্রিবিধা কর্মচোদন!। 
করণং কর্ম্ম কর্তেতি ঝ্িবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ১৮ 
জ্ঞান, জেয ও পরিজ্ঞাতা কর্মে 'প্রবৃত্তি- 
সম্পাদনের হেতু । আর কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত! 
ক্রিয়ার আশ্রয় । ১৮। 
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্তা চ ভ্রিধৈব গুণভেদতঃ | 
প্রোচ্যতে গুণসঙ্ঘযানে ধণা বচ্ছ.ণু তান্তপি ॥ ৯1 
সাঙ্যশান্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা সত্বাদি- 
গুণভেদে ত্রিবিধ কথিত আছে, তাহা কী্তন 
করতেছি, শ্রবণ কর। ১৯। 
সর্বভৃতেষু যেনৈকং ভাবমব্যন্মীক্ষ্যতে । 
অবিস্তক্তং বিভক্কেযু তজ.জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্তি- 
কম্‌॥ ২০ ॥ 
লোকে যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের 


মধ্যে অভিন্নরূপে অবস্থিত ও ব্যয় পর- 


মাত্মতত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্বিক 
জ্ান। ২*। 
পৃথক্রে'ন তু যজজ্ঞানং নানাভাবান্‌ পধসিধান্‌ 
বেতি র্কেযু ভূত্েযু তজ.ভ্ঞানং বিদ্ধি 
 রাজসম্‌ ॥ ২১ ॥ 
যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্‌ পৃথক পদার্থ পৃথকৃ- 
রূপে জ্ঞাত হওয়। যার, তাহা রাজসিক.। ২১। 
বস্ত, ক্কৎক্গবদেকশ্মিন্‌ কাঁধ্যে সক্তমহৈতুকম্‌। 
অতস্বার্থবদরং চ তত্তামসমুদবান্তম্‌ ॥ ২২॥ 
কিন্তু বাহ! একমাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর 
পূর্ণরূপে বিস্তমান 'মাছেন, ' এইক্প অবান্ত- 
বিক অধৌক্কিক তুচ্ছ আন, তা! তামসিক 
বলিয়া অভিহিত হুইয়! থাকে । ২২। 


শ্রীমস্তগবদণীতা |. 


নিয়তং সঙ্গরছিতমক়্াগছ্েষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপ সন কর্ম বত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥২৩1 
ক শৰিরহিত নিষ্াম ব্যক্তি 
কর্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্ণক 
অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ণমই দাত্বিক। ২৩। 
যত্ত, কাঁষেপ,স্থুন। কণ্ত্ সাহংকারেণ বা পুনঃ । 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদা ন্ৃতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
সকাম ও. অহন্কারপরতন্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত বন্ুল 'আসয়াসকর কর্ম্মই রাজনিক ।২৪। 
অন্বন্ধং ক্ষয়ং ছিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ্ তত্তামসমুচ্যতে ॥২৫॥ 
ভাবী শুতাগুভ, বিতরক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ 
পর্য্যালোচন। না করিয়! মোহবশতঃ যে কার্য 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক 1 ৭৫। 
মুক্তলঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুতৎসাহসমন্বিতঃ। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোনির্বিকারঃ কর্ত। সাস্িক 
উচ্যতে ॥ ২৬॥ 
অনাসক্ত, নিরহস্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহ- 
সম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও অনিদ্ধি বিষয়ে বিকার- 
বিরহিত কর্তাই সাত্বিক | ২৬। 


রাগী কর্খ্বফলপ্রেপ স্থুলু্ধো হিংসাত্মকোইসুচিঃ। 
হর্যশোকান্বিতঃ কর্ত। রাজসঃ পরিকীন্তিতঃ ॥২৭| 


অনুরাগপরায়ণ, কর্ম্ফপপ্রার্থী, লুনপ্রক্কতি, 
হিংত্রক, অগ্ডচি ও হর্ষশোকসমস্থিত কর্তাই 
রাঞ্সিক | ২৭) 
অধুক্তঃ প্রাক্কতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈক্কৃতিকোহলসঃ । 
বিষার্দী দীর্ঘনত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥২৮। 
অনবহিত, বিবেক হীন, উদ্ধত, শঠ, পরা- 
পমানী, অলস, বিবাদযুক্ত ও দীর্ঘনথত্রী কর্তাই 
ভামসিক | ২৮। | 
বুদ্ধেডেনং ধুতেশ্চৈব গুণতস্ত্িবিখং শৃগু।- 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥ 
হে ধনঞ্জর !. গুণান্ুসারে বৃদ্ধ ও ধৈধ্যের 
হিবিধ তেদ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আম উহা 


৪৬৫ 


সম্যক্রূপে পৃথক পৃথক্‌ কন 
তুমি তাহ! শ্রবণ কর। ২৯। 


প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্িং চ কার্ধ্যকার্ষ্য জয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ হা বেততি বুদ্ধিঃ সা পাচ 


সান্তিকী ॥ ৩০1 


হে পার্থ! যে বুদ্ধি বার! ( ধর্মে) প্রবৃত্তি, 
(অধন্মে ) নিবৃত্বি, কাধ্য, অকার্্য, ভয়, আসভষ 
বন্ধ ও মোক্ষ অব্গত হওয়া যায়, তাহা 
সাত্বিকী। ৩০। 
ষয়া ধর্মমমধর্ম্চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পা রাজসী ॥৩১। 

হে পার্থ! বে বুদ্ধি হারা ধর্ম, অধর্ধদ, কার্ধ্য 
ও অকার্ধ্য প্ররুতরূপে অবগত হওয়া যায় না, 
তাহা রাজসী। ৩১। 

অধর্মং ধর্ম্মমিতি ঘা মন্ততে তমসাবৃত1। 

সর্বার্থান্‌ বিপরীতাংসচ বুদ্ধিঃ স। পার্থ 

তামসা ॥ ৩২ ॥ 

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানাস্ধকারাচ্ছন্র 
হইয়া অধর্্মকে ধর্ম ও সমস্ত পদাথ বিপরীত- 
রূপে প্রতিপন্ন করে, তাহা তামসী। ৩২। 


বৃত্যা। য়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেজিয়ক্রিয়াঃ। 
যোগেনাব্য ভিচারিণা। ধৃতিঃ সা পাথ 
সাত্তিকী ॥ ৩২॥ 


হে পার্থ! যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রত1 নিব- 
ন্ধন অন্ত বিষয় পারণ না করিয়া! মন, প্রাণ ও 
ইত্রিয়ের কার্ধ্য, সমুদয় ধারণ করে, তাহা 
সান্বিকী। ৩৩। ৃ 
যয়! তু. র্মকামারথান্‌ তা চলে 1 
 প্রসঙ্েন ফলাকাজ্ষী ধৃতিঃ না পার্থ. 
. - সকাজিস) 0.৩৪:৪ 
হে পার্থ! হে অক্জুন ! যে ধৃতি প্রলঙ্গতঃ 
ফললাভের অভিসন্ধি করিয়! ধর্ম, অর্থ ও কাম 
ধারণ করির। থাকে, তাহা রাঁজসী 1 ০৪ । 


১৬৬ 


ষঙ়্া স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদং মদছ্গেব চ 
ন বিমুঞ্চতি ছর্শেধা ধৃতিঃ সা পার্থ 
তামসী ॥ ৩৫ ॥ 
হে পার্থ ! অবিবেচক পুরুষ যাহার প্রভাবে 
'স্বপ্র, ভয়) শোক, বিষাদ ও গর্ব পরিত্যাগ 
করিতে পারে না, তাশ্কাই তাঁমসিক ধৈর্য 1৩৫। 
স্থথং ত্বিদানীং ভ্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। 
অভ্যাসাদ্রমতে যন্ত্র ছুঃখাস্তং চ নিগ- 
চ্ছতি ॥৩৬॥ 
হে ভরতশ্রেন্ঠ ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার 
নিকট শ্রবণ কর । ৩৬। 
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃভোপমম্। 
তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবৃদ্ধিগ্রসাদ- 
জম্॥ ৩৭॥ 
যে স্থুথে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে 
হর এবং যাহা লাত করিলে ছুঃখের অবসান 
হুইয়! থাকে ও যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরি- 
বামে অমুতের স্তাক় প্রতীয়মান হয় এবং যদ্দার! 
আত্মবিষঙ্গিণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহ। 
স্াত্বিক বলিয়! অভিহিত হয় | ৩৭। 
বিষয়েন্দ্িয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহম্বতোপমম্‌ । 
পরিণামে বিষমিব তৎ স্থুখং রাজসং 
স্থৃতম্‌ ॥৩৮ 
বিষয়ে ও ইন্জরিয়াদির সংযোগ বশত: যাহ! 
অগ্রে অসৃততুল্য, পরিশেষে বিষতুল্য প্রতীয়- 
মান হন, তাহা রাজস সুখ ।৩৮। 
যদগ্রে চাক্ুবন্ধে চ স্কুখং মোহুনমাত্মনঃ | 
নিজ্রালম্কপ্রমাদোখং তত্বামসমুদাহ্ৃতম্‌ (৩৯॥ 
ষে স্থুথ অগ্রে এবং পশ্চাতে আত্মার মোৰ 
সম্পাদন করে, যাহা নিদ্রা, আলম্ক ও প্রমান 
হইতে সমুখিত হয়, তাহা তামসিক লুখ। ৩৯। 
ন জ্দক্ডি পৃথিব্যাং ব। দিবি দেবেবু বা! পুনঃ । 
সং প্র্কতিলৈ তং বদেভিঃ স্তাজিভি- 
7 গৈ 0৪০ ॥ 
পৃথিতী বা শ্বর্গে এই স্বাভাবিক পত্র 


বঙ্গি চন্দ্রের গ্রস্থাঝলা 


বিরহিত কোন প্রীনী কদাচ ইরা হয 
না। ৪০1. 
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুত্রাণাং চ পরস্তপ। 
কর্ম্াণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশ্ড গৈ ॥৪১। 
হে পরস্তপ! এই ন্বভাবপ্রভব গুণত্রয় 
দ্বার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুদ্রদিগের কন্ধ 
বিভক্ত হইয়াছে। ৪১। 
শঙ্গা! দমন্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমের চ। 
জ্ঞানং বিভ্ঞানমান্তিকাং ব্রচ্মকর্্ম শ্বভাব- 
কম ॥ ৪২ ॥ 
_ শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, মার্জব) জ্ঞান, 
বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই করেকটী ব্রাহ্মণের 
স্বাভার্বিক কন । ৪২। 
শৌরধ্যং তেজ! ধৃতিদক্ষ্যং যুদ্ধে চাপা- 
পলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্ ক্ষাত্রং কশ্ম শ্বভাবজম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
শোধ, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরা- 
আুখতা,দান ও ঈশ্বরভাব এই কয়েকটা ক্ষত্রিয়- 
দিগের শ্বাভাবিক কর্ম । ৪৩। 


কষিগোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্তকর্ধ স্বভাবজম্‌। 
পরিচর্ধ্যাত্মকং কর্ণ শুদ্রন্তাপি স্বভাবজম্‌ ॥ ৪ ৪ ॥ 


কুষি, গো-রক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটা 
বৈশ্তের স্বাভাবিক কার্য এবং একমাত্র পরি- 
চর্য্যাই শুদ্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম । ৪৪1 
শ্বে শ্থে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং বথ! বিন্বতি তচ্ছগু (9৫ 
মনুষ্য স্ব স্ব-কর্্মনিরত হইয়া সাদ্ধলাভ 
করিয়া থাকে, এক্ষণে স্বকর্মনিরত ব্যক্তিদিগের 
যেরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫| 
যতঃ প্রবৃতিতূ তানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
কর্শা তমজ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দুতি | 
মানবঃ 1৪৬। 
ধাহা হইতে সফলের প্রবৃত্তি প্রান্ত 
হইতেছে, ধিনি এই বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া 


শ্রীমদ্তগবঙদগাত 


রহিত্বাছেন। মছুষ ত্যকম্ম দ্বার তাহাকে অঙ্চন! 
করিয়! সিদ্ধিলাভ করিয়। থাকে । ৪৬। 
শ্রেককান্‌ স্বধর্থো বিগুণঃ পরধর্াৎ শ্বনুঠিতাৎ। 
স্বভাবনির়তং কর্ধ কুর্বন্নাপ্রোতি কিবিষম্‌ |৪৭॥ 
অম্যক্‌ অনুষ্ঠিত পরধন্্ম অপেক্ষ! অঙ্হীন 
সবধ্্মও শ্রেষ্ঠ ; কেন না'স্বভাববিহিত কা ধ্যান 
ষ্টান করিলে ছুঃখভোগ করিতে হয় না । ৪৭। 
সহজং কর্ধথ কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যেৎ। 
সর্ধারস্তা হি দৌষেণ ধুমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮| 
হে কৌন্তেয়! যেমন ধুমরাশি হ্বার হুতা 
শন্‌ সমাচ্ছন্প থাকে, তন্দ্রপ সমঘ্ত কর্মই দোষ 
দ্বার! সংস্প্‌ষ্ট আছে, অতএব স্থাঞ্ডাবিক কার্য্য 
দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে 
না। ৪৮। 
অসন্বুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্ম! বিগতম্পৃহঃ | 
নৈষষন্দ্যসিদ্ধিং পরমাং সঙ্ন্যাসেনাধি- 
গচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ 
আসক্তিবিবর্জিত, জিতেন্ত্রিয় ও স্পৃহাশূন্য 
মনুষ্য সন্্যাস দ্বারা সর্ধকর্মনিবৃত্বিপ সত্- 
শুদ্ধি কর্্মনিবৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪৯। 
সিদ্ধিং প্রাপ্ডতে। বথ। ব্রহ্ম তথাপোতি নিবৌধ মে। 
লমাসেনৈব কৌস্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য য! 
পর1॥ ৫৯ ॥ 
ছে কৌস্তেয়্। সিদ্ধ পুরুষ যাহাতে ব্রদ্ধ 
প্রাপ্ত হন, এক্ষণে সেই ক্তাননিষ্ঠার বিষয় 
সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫০। 
বৃদ্ধা বি- দ্বয়! যুক্তো| ধৃত্যাত্মানং নিযম্য চ। 
শবাধদীন্বিবয়াংস্তযক্ত,। রাগছেযো বুাদস্য চ॥৫১। 
বিবিক্তসেবা লঘাশী যতবাকৃকাপ্মানসঃ ৷ 
ধ্যানযোগপরো! নিত্যং বৈরাগ্যং 
রি সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥ 
অহস্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিষুচ্য নির্মঃ শান্কে। ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥ 
.. মন্থয্য বিশ্ুদ্ববদ্ধিসংঘুক্ত হইয়। ধৈর্য্য ঘারা 
বুদ্ধি সংঘত করিবে শব্যাদি বিষয়-ভোগ পরি- 


১৬৭ 


ত্যাগ করিয়। রাগ ও ছ্বেব-বিরছিত হুইবে। 
বাক্য,কায় ও মনোবৃত্তি সংযত করিম বৈরাগ 
আশ্রয়,ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্বক লধু আঙার 
ও নিজ্জনে বাস করিবে, এবং অহচ্কার, বল, 
দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক 
মমতাশুন্ত হই শাস্ত ভাব অবলম্বন কর্রিবে, 
এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রদ্দে অবস্থান 
করিতে সমর্থ হইবেন । ৫১-৫৩। 
্রন্মভৃতঃ প্রসঙ্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্তি। 
সমঃ সর্কোধু ভূতেষু মন্তক্িং লভতে 
| পর।ম্‌ ॥৫৪1 
তিনি ব্রন্গে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হহঁ়। 
শোক ও লোভের বশীভূত হন না, সকল 
প্রাণিগণের প্রতি সমঘৃষ্টিসম্প্ন হন এবং 
আমার প্রতিও তাহার দৃঢ়ভক্তি জন্মে। ৫৪। 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ ষশ্চান্সি 
তত্বতঃ। 
ততে! মাং তত্বতে। জ্ঞাত্বা বিশতে তদ- 
নস্তরম্‌ ॥৫৫ 
তিনি ভক্তিপ্রভাবে আমার স্বক্ূপ ও আমার 
সর্বব্যাপিত্ব সম্যক অবগত হুইঞ্জ। পরিণামে 
আমাতেই প্রবেশ করেন | ৫৫। 
সর্বকণ্মাণ্যপি সদ। কুর্বাণে! মন্থযপাশ্রয়ঃ। 
মত্প্রসাদাদবাপ্পোতি শাস্বতং 
| পদমব্যন্ম্‌ ॥৫৬॥ 
লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম সমু: 
দয় অনুষ্ঠান করত আমারই অন্রকম্পায় অব্যয় 
শাখত পদ প্রাপ্ত হইয়াথাকে ৫৬. 
চেওস। সর্ধবকর্ম্াণি মায় সংন্তস্য মৎপরঃ। ও 
বুদ্ধিযোগমুপাঁশ্রিত্য মচ্চিত্বঃ সততং ' 
” ভব ॥ ৫৭ 
তুমি মনোবৃতি ছার! সম্ত কর্্ঘ আমাতে 
সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ ₹ুও এবং বুদ্ধিযোগ 
বলগ্বন করিঘ্বা সতত আমাতে চিত সমর্পণ 
কর। ৫৭ 


১৬৯ বন্কিমচক্দ্রের 


মচ্চিত্ঃ নর্বদর্গণি মতগ্রসাদাতরিষযসি। 
কথ চেত্বমহ্কারান্ন শ্রোষ্যলি বিনজ্ষ্যসি ॥৫৮॥ 
মচ্চিত্ত হইলে ভূমি আমার অনুগ্রহে ছুজ্তর 
দুঃখসকণ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে, কিন্তু 
যদি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়! আমার বাক্য শ্রবণ 
না কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত 
হুইবে। ৫৮। 
যস্তহস্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্তসে। 
মিথ্যেব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিত্বাং নিয়ো 
ক্ষ্যাতি ॥৫৯॥ 
যদি তুমি অহস্কার প্রযুক্ত যুদ্ধ করিব না, 
এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া থাক, তাহা হইলে 
উহ! নিতান্ত নিক্ষণ হইতেছে, কারণ, গ্রক্াতিই 
তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে । ৫৯। 
স্বভাবজেন কৌস্তেয় নিবন্ধ: শ্যেন কর্পাণ!। 
কর্ত ংনেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি 
| তৎ ॥৬*॥ 
হে কৌন্তেয়! তুমি মোহবশতঃ এক্ষণে 
যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে 
ক্ষত্রিয়হুলভ শৃরতার বশীভূত হইয়া, তাহা অব- 
শ্বই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ৬*। 


ঈশ্বরঃ সর্ধভূতানাং হৃদেশেহজ্ুন তিষ্ঠতি। 
্ামকনন্‌ সরবভূতানি ঘগ্্ারডানি মায়য়|॥৬১। 


হে অর্জুন! যেমন সুত্রধর দারুযন্ত্রে আরঢ় 
ক্ুত্রিম তৃত. সকলকে ভ্রমণ করাইয়৷ থাকে, 
তন্্রপ ঈশ্বর ভূতসকলের বয়ে অবস্থান 
করিস্বা তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। ৬১ 
$ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ধভাবেন ভারত। 
 ততগ্রসান্গাৎ পরাং শাস্তিং-স্থানং প্রাপস্তসি 

| শাস্বতম্‌ ॥ ৬২ ॥ 

হে তারত। এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে 
াহারই শরণাপন্ন হও, তীহার আন্থু- 
কষম্পায় পরম শান্ত ও শাঙত সান, প্রা 
হইবে। *২। 


গ্রস্থাবলা 


ইাত তে জানমাধ্যাতং ' গস্থাদৃখহতরং ময়া। 
বিমৃদ্তৈ তদশেষেণ বথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩ ॥ 

আমি এই পরষ খুহজানেয় বিষয় কীর্তন 
করিলাম, এক্ষণে ইহা সম্যক্‌ আলোচনা 
করিয়া, যেরূপ অভিল্লাধ হয়, ষ্তাথার অনুষ্ঠান 
কর। ৬৩। 


সর্বাগুহাতমং রঃ শৃপুমে পরমং ৰচঃ। 
ইঞ্টোহসি মে দৃড়মিতি ততে| বক্ষ্যামি তে 
হিতম্‌ ॥ ৬৪ | 


তুমি আমার একান্ত প্রিক্তর,এই নিমিত্ত 
তোমাকে পুনরায় পরম গুহা হিতকর বাক্য 
কছিতেছি, শবণ কর। ৬৪৭ 
মন্মনা! ভব মন্তক্তে। মদ্যাঁজী মাং নমদ্ুরু। 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয্োহসি 
মে ॥৬৫॥ 
তুমি আমতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার 
প্রতি ভক্কিপরায়ণ হুইয়! আমার উদ্দেশে যক্তা- 
সুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার. কর, তুমি আমার 
অ[তিশয় প্রিযপাত্র, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার 
করিতেছি, তুমি আমাকেই অবশ্ত প্রাপ্ত 
হইবে। ৬৫। 
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্ায মামেকং শরণং ব্রজ । 
অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা 
গুচঃ ॥ ৬৬ ॥ 
ভুমি সমস্ত বর্খানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়! 
একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি 
তোমাকে সকল পাপহইতে বিমুক্ত করিব, 
এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। ৬৬। 
ইদস্তে নাতপক্কায় দাতক্কায় কদাচন। 
ন চাণুত্রযবে বাচ্যং ন চ মাং ঞ 
.. বোহত্যনুযতি ॥ ৬৭॥ 
. আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রধান 


করিলাম, ভুমি ইহা ধর্দানুষ্ঠানশূক্ঠ,তক্তিবিহীন 
ক. গুতাকাবিরহিত' খ্যক্ফিকে বিশেষতঃ যে 


শ্ীমপ্তগবদগীত। 


লোক আমার প্রতি অন্য়াপরবশ হইয়া থাকে, 


তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইবে না। ৬৭। 
হ ইদং পরমং গুহাং মদ্তক্রেঘভিধাস্ততি। 
ভক্তিং মদ্দি পরাং কৃত্বা মামেবৈধ্যত্যসংশর়ম্‌ ॥৮৮॥ 
যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার 
ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ বিষয় কীর্তন 
করিদুবন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে প্রাপ্ত 
হইবেন । ৬৮। 
ন চ তশ্যান্মন্ষ্যেযু কশচন্ে প্রিয়কত্তমঃ | 
তবিতা ন চ মে তশ্মাদন্তঃ প্রয়তরো! তুবি ॥৬৯। 
এই নরলোত - তাহা" অপেক্ষা আমার 
প্রিয়্কাঁরী ও প্রিক্সম (আর কেহই ) হইবে 
না। ৬৯। ঢু 
অধ্যেষ্যন্ডে চ ঘ ইমং ধন্ম্যং সংবাদমাবয়ো: | 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্তামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥ 
ষে বাক্তি আমাদিগের এই ধর্্ানুগত 
সংবাদ অধ্যয়ন করিবে, তাহার জ্ঞানমজ্ঞ দ্বারা 
আমাবই অর্চনা করা হইবে। ৭*। 
শ্রদ্ধাবাননসুয়স্চ শরণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্‌ প্রাপ্র যাৎ পুণা- 
কর্্বণাম্‌॥ ৭১ ॥ 
যেমন্ুষ্য অন্য়াপরবশ না হইয়া পরম 
্রদ্ধাসহকারে এট সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে 
সর্ব-পাঁপবিমুক্ত হইয়! পুণ্যকর্ম্মাদিগের শুভ 
লোক সকল প্রাপ্ত হইবে। ৭১। 
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্য়ৈকাগ্রেণ চেতসা । 
কচ্চিঙ্গজ্ঞানসংমোহঃ প্রাণস্টন্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥ 
. হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিন্তে ই! শ্রবণ 
করিয়াছ ত.? কে ধনপ্রয়! তোমার অজ্ঞান- 
জনিত মোহ গ্রণষ্ট হইল ত?1৭২। 
| অঞ্জন উবাচ। 
নষ্ট মোহ: স্মৃতিলব্ধ! ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যু । 
হিকোহনি গতসান্দেঃ করিয়ে বচনং তব ॥৭৩| 


১৬৯ 


অঞ্ছুন কহিলেন,--হে” অচ্যুত ! তোমার 
অন্থথহে মোহান্ধকার নিরাক্কৃত হওয়াতে 
আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি, আমার সকল 
সন্দেহই দুর হইয়া ছে,এক্ষণে তুমি যাহ! কছিলে, 
আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব ৭৩। 

সঞ্জয় উবাচ। 

ইত্যহং বান্থদেবস্ত পার্থন্য চ মহাত্মনঃ | 
সংবাদমিমশ্রৌষমদ্ভূতং লোমহধণম্‌ ॥ ৭৪ ॥ 

সপ্তয় কহিলেন,_( মহারাজ ! ) আমি 
বান্ছদেব ও অঞ্জুনের এইরূপ অদ্ভুত এ লোম- 
হর্ণ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম । ৭৪ । 
ব্যাসপ্রপাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহামহং পরম্‌ । 
যোগং যোগেস্বরাৎ কৃষ্ণা সাক্ষাৎ কথয়তঃ 

স্বয়ম্‌ ॥ ৭৫ | 

ব্যাসের অনুগ্রহে আমি যোগেশর শ্রীকফের 
মুখে এই পরম গুহা যোগ শ্রবণ করিয়াছি ।৭৫। 
রাজন্‌ সংস্কৃত্য সংস্মত্য সংবাদ মিমমদুতম্‌। 
কেশবাজ্ছনয়োঃ পুণাং হয্যামি চ মুহন্ুছঃ ॥৭৬| 

হে রাজন্! কৃষ্ণাজ্ছুনের এই পবিত্র ও 
অদ্ভূত সংবাদ স্মরণ করিয়৷ বারংবার হৃষ্ট ও 
সন্তষ্ট হইতেছি । ৭৬। 
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্ৃত্য রূপমত্যতূতং হুরেঃ। 
বিস্ময়ে! মে মহান্‌ রাজন্‌ হৃধ্যামি চ পুনঃ 

পুনঃ ॥ ৭৭ ॥ 

হে রাজন! আমি শ্রীহরির সেই আঅলৌ- 
কিক রূপ ম্মরণ পূর্বক বারংবার বিশ্ব ও 
হর্ষসাগরে ভাসমান হইতেছি। শ৭। 
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ! যত্র পার্থে। হস্ধদ্ধরঃ | 
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিঞ্রবা নীতি্মতির্্ম ॥৭৮॥ 

এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে 


.যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও অর্জুন অবস্থান. করিতেছেন, 


তাহাদিগেরই বাজ্যল্জী, অভায ও নীতি 
লাভ হইবে । ৭৮। 


- ইনি মোক্ষপোগো নাম অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


গ্রন্থ সমাগত । 


ঈতামাহাত্ত্যম্‌ 


খাধিরূবাচ॥ 
গীতায্জাশ্চৈৰ মাহাস্থ্যং যথা বৎ হত মে বদ। 
পুর নারায়ণক্ষেত্রে বাসেন মুনিনোদিতম্‌ ॥১৪ 
সত উবাচ। 
ভদ্্রং ভগবত। পৃষ্টং যন্ধি সপ্ততমং পরম্‌। 
শক্যতে কেন তন্বক্ত.ং গীতা মাহাত্মযুত্তমম্‌ ॥২। 
কষে জানাতি বৈ সমাকু কিকিৎ কুত্তিম্থতঃ 
ফলম্‌। 
ব্যাসো বা ব্যাসপুুজা। বা যাঁজ্ঞবন্ক্যোহথ 
মৈথিলঃ ॥ ৩ | 
অন্তে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্তয়স্তি চ। 
তক্মাৎ কিকিনদ যর ব্যান সতানমযা 
শ্রুতম্॥ ৪ ॥ 
সর্বোপনিষদে! গাবে। দোগ্ধা গোপালননানঃ | 
পার্থো বংসঃ সুখীর্ভোক্ত। ছুগ্ধং গভামুতং 
মহত ॥ ৫ ॥ 
সায়থামঞ্জনন্তাদে কুর্বন গীতামুতং দদে।। 
লোকত্রয়োপকারায় ভষ্মৈ কুষগাত্মনে নমঃ ॥ ৬। 
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত মিচ্ছতি ঘো নরঃ। 
গীতা-নাবং সামসাপ্ত পরং যাতি সুখেন 
সঃ॥ ৭॥ 
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ | 
মোক্ষমিচ্ছন্তি সুঢ়াত্মব! যাঁতি বালক- 
ছাস্কতাম্‌ ॥ ৮ ॥ 
যে শৃষ্সতি পঠস্ত্েব নীতাশাস্তরমহ্নিশম্‌। 
ন তে বৈ মানুষ! জেন! দেবনধপ! ন 
া | সংশয়; ॥ ৯॥ 
গীতাক্ঞানেন সংলোধং রুষ্ণঃ 'প্রাহার্জ নায় বৈ। 
ভক্তিতত্বং পরং ত্ সপ্তণং বাঁখ নিপ্পম্‌ ১৯ 
সোপানাষ্টাদশৈরেবং তক্িমুক্কিসমুদ্ষিতৈঃ । 
ক্রমশশ্চিতকদ্ধিঃ হ্যাৎ প্গেম-তক্ত্যাদি- 
কর্ণি ॥ ১১ ॥ 


সাধোগীত।স্তনি গানং সংসারমলনাশনম্‌। 
শ্রন্ধাহীনন্ত তৎ কার্ধ্যং হন্তি্নানং বৃৈব 
ভৎ॥ ১২ 
শীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্‌। 
স এব মান্থুষে লোকে মোঘকর্্রকরে। 
তবে ॥ ১৩] 
যন্মাদগীভাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরে! জনঃ। 
ধিক্‌ তন্ত মানুয়ং দেহং বিজ্ঞানং কুল- 
শীলতাম্‌ ॥১৪। | 
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরে জনঃ। 
ধিক শরীরং শু ভং শীলং বিভবস্তদ্গৃহা শ্রমম্‌ ॥১৫। | 
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো! জনঃ। 
ধিক্‌ প্রারন্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পুর্জাং মানং মহত্ত- 
মষ্‌॥ ১৩।| 
শীত'শাস্ত্রে মতির্নান্তি সর্ধং তন্নিত্ষণং জণ্ডঃ 


' ধিক তস্য জ্ঞানদাতা রং ব্রতং নিষ্ঠ। তপো! 


যশঃ ॥ ১৭ 
গীতার্থপঠনং নান্তি নাধষস্তৎপরে। জনঃ। 
গীতাগীতং ন বক্ষ জঞানং তদ্বিদ্ধ্যা স্বরসম্মতস্। 
তন্মোঘং ধর্ষ্মরহিতং বেদবেদ্ধাস্তগহি তম্‌ ॥ ১৮ | 
তশ্ান্ম্্মময়ী গীত। সর্কজ্ঞানপ্রযেজিক]। 
সর্কশান্ত্রলারভূত! বিশুদ্ধ স। বিশিষ্যতে ॥১৯। 
যোহ্ধীতে বিস্ুপর্বাহে গীতাং প্রীহরিবাসরে। 
স্থপ্ন্‌ জাগ্রন্‌ চণংক্িষ্ঠন্‌ শক্রভিন স 

হীয্তে ॥২ ৭ 
শালগ্রামশিলারাং বা দেবাগারে শিবাল 
তীর্থে নদ্যাং পঠেদগীতাং সৌভাগ্যং লভতে 

[ও ঞরবম্‌॥ ২১ 
দেবকীননগনঃ ক্চে! গীতাপাঠেন তুষ্যতি। 
বথ! ন বেদৈদণানেন বজঞতীর্ঘবিতাদিভি: ॥২২॥ 
শ্বীতাধীতা৷ চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতস!। 
বেদশাস্কপুরাণানি তেলাধীতানি সর্জশঃ ও 


গীতামাহাত্মাম্‌। 


ধাগস্থানে সি্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভান্গু চ। 
'জ্ঞে চ বিষুভক্কাত্রো পঠন্‌ সিদ্ধিং পরাং 
লে 1২51 
ীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং বং করোতি দিনে দিনে । 
ক্লতবে। বাজিমেধাগ্য।ঃ কৃতান্তেন 
সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥ 
; শৃণোতি চ শীতাথং কীর্য়ত্যেব যঃ পরম্‌। 
পাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রধাতি পরং পদম্‌ 1২৩ 
ীতায়াঃ পুস্তরং শুদ্ধং যোহপরয়ত্যেব সাদরাৎ। 
বধিন! ভক্তিভাবেন তম্ত ভার্ধায প্রিয়া 
ভবে ॥২৭॥ 
[শ: সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ 
য়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং লুখমন্ত্রতে ॥২৮। 
মভিচারোপ্তবং ছুঃখং বন্সশাপাগতঞ্চ যৎ। 
নোপসর্পতি তত্তৈব ধর গীতাচ্চনং গৃহে ॥২৯। 
হাপত্রয়োস্ভবা পীড়! নৈব ব্যাধির্বেৎ কচিৎ। 
ন শাপো নৈধ পাপঞ্চ হুর্গতির্নরকং ন চ॥৩০| 
বস্ফোটকাদয়ে! দেছে ন খাধস্তে কদাচন। 
গভেৎ কৃষ্ণপদে দান্তং তক্তিঞ্চাব্যভি- 
চারিণীম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
জায়তে সততং সধ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ ।" 
প্রারন্ধং ভূতে! বাপি গীতাভ্যাসরতন্ত 
চ ৩২ 
দ যুঝ্রুঃ স স্থুখী লোকে কর্ন নোপলিপ্যতে । 
মহাপীপাতিপাপাঁনি গীতাধ্যাী করোতি চেৎ। 
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্ঠতে তস্য নলিনীদলমন্তসা ॥৩৩। 
অনাচারোতবং পাপমবাচ্যাঙ্গিরুতঞ্চ যৎ। 
মভক্ষাতক্ষজৎ দোৌষমস্পর্শস্পর্শজং তপা ॥ ৩৪ ॥ 
নাজ্ঞানরুতং নিত্যযিক্রি়ৈর্ভনিতঞ্চ ধং। 
তৎ সর্বং নাশঙায়াঁতি গীতাঁপাঠেন 
তৎক্ষণাৎ ॥৩৫। 
র্বজ গ্রতিভোস্কা চ প্রহিগৃ্ধ চ সর্ব: । 
গীতাপাঠং প্রকুর্বাণো। ন লিপ্যতে কদাচন ॥৩৬। 
পূর্ণাং বহীৎ সর্ধাং প্রতিগৃহ্াবিধানতঃ ৷ 
বী্তাপাঠেন চৈফেন প্ুদ্ধস্টিকরৎ সদ) 0৩৭) 


১৯১ 


যস্যাস্তঃকরণং নিভ।ং গীতায্বাং রমতে সদা । 
স সাগ্রিকঃ সদ! জাপী ক্রিয়াবান্‌ সচ 

পণ্তিতঃ ॥৩৮॥ 
দর্শনীয়: স ধনবান্‌ স যোগী জ্ঞানবানপি। 
স এব যাজ্জিকো যাজী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ৩৯ 
গীতায়াঃ পুস্তকং ঘত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে । 
তত্র সর্বাণি ীর্ঘানি প্র্াগাদীনি ভূতলে ॥8০1 
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেহপি সর্বদা । 
সর্বে দেবাশ্চ খষয়ো! যোগিনো দেছ- 

ক্ষ কাঠ 18১। 
গোপাল বালক্কষ্গোংপি নারদগ্রবপান্থনৈঃ | 
সহায়ো জায়তে বীদ্্ং যন্ত্র গীতা! পরবর্তীতে ॥৪২॥ 
যন্ত্র গীতাঁবিচারশ্চ পাঠনং পঠনং তথা। 
মোদতে তত্র শ্রীকুষেণ ভগবান্‌ রাধয়া সহ ॥৪৩। 


শ্ীভগবাহ্ছবাচ। 


গীতা মে ছৃদয়ং পার্থ | গীত! মে সায়মুস্তমম্‌। 
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্।8৪। 
গীতা মে চোতমং স্থানং গীতা মে পরমং পদ্দম্‌। 
গীতা মে পরষং গুহযং গীত! মে পরমো 
খর | 8৫ ॥ 
গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীত মে পরমং গৃছম্‌। 
শীতাজ্ঞানং সমাশরিশ্চ ব্রিলোকং পালয়া- 
| মাহুম্‌ ॥৪৬। 
গীতা মে পরম। বিস্তা ব্রহ্ধরূপা ন সংশয়ঃ। 
অদ্ধীষাত্র। হর নিত্যষনির্বাচাপদাত্মিকা ॥৪৭॥ 
শীতানামানি কক্ষ্যামি গুহ্যানি শু পাগুব। 
কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলম্বং যাক্তি 
তৎক্ষণাৎ ॥৪৮। 
গঙ্গ। গাত) চ সাবিশ্্রী সীতা সত্য পতিভ্রত1। 
রঙ্গ! বলিব্রন্ধবিদ্ঞা ত্রিসন্ধ্যা দুক্ষিগেছিনী.1৪৯| 
অর্ধমান্ত্রা চিঙ্ষানন্দ! ভবস্ী শ্রান্থিদাশিনী। 
বেদত্ররী পরানন্থ। তত্বা্ধজ্ঞান মঞ্জরী 8৫০ 
ইত্যেতানি জপেক্সিত্যং নবে। নিশ্চলমাদসঃ | 
জ্ঞানপিদ্ধিং লভেনিত্যং তথাস্তে পরমং পদম ॥৫১। 


১৭২ 
পাঠেহসমর্থঃ সম্পৃণে তদগ্ধং পাঠমাচরেৎ। 


তদ। গোদ্ানজং পুণ/ং লভতে নাত্র সংশয় ঃ ॥৫২॥. 


ব্রিভাগং পঠমানস্ত সেঁমযাগফলং লভেৎ। 
ষড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গাক্নানফলং লভেৎ ॥৫৩।॥ 
তথাধ্যায়ন্ব়ং নিত্যং পঠমানে নিরস্তরম্‌। . 
ইন্্রলোকমবাগ্রোতি কল্পমেকং বসেৎ দ্রুবম্‌॥৫৪। 
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ | 
রুদ্রলোকমবাগ্রোতি গণো। তৃত্বা বসেচ্চিরম্*॥৫ ৫॥ 
অধ্যারার্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ। 
প্রাপ্জোতি রবিলোকং স মন্বস্তরসমাঃ শতম্‌ ॥৫৬| 
শীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তুপঞ্চচতুষ্ট়ম্‌। 
ত্রিদ্বেকমেকমর্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেম্সরঃ | 
চক্রলোকমবাপ্োতি বর্ষাণামযুতস্তথা ॥৫৭। 
গ্ীতাথষেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যয়মেব চ। 
স্মরংস্ত্যস্ত | জনে দেহং প্রয়াতি পরমং 

পদম্‌ ॥৫৮॥ 
গীতাথ মপি পাঠং বা শৃণুয়াদস্তকালতঃ | 
মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ। ৫৯॥ 
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত। প্রয়াতি যঃ। 
স বৈকু্ঠমবাপ্োতি বিষ্চুন। সহ মোদতে 1৬০। 
শীভাধ্যায়সমাধুক্তে। মুতো। মানুষতাং ব্রজেৎ। 
শীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তি মুত্তমাম্‌|৬১॥ 
গীতেতুাচ্চারসংযুক্ধে। হ্রিষ্কমাণো গতিং লভেৎ। 
হদ্যৎ কম্ধ চ সর্ধত্র গীতাপাঠগ্রকীন্তিমৎ। 
তত্তৎ কর্ণ চ নির্দদোষং তৃত্া পুর্ণ 

মাপুয়াৎ ।৬২। 

পিতন্ুদিস্ত যঃ শ্রান্ধে গীতাপাঠং করোতি হি। 
সন্ধষ্টাঃ পিতরম্তম্ত নিরয়াদ্যাস্তি স্বর্থতিম্‌ ॥৬৩। 
গীতাপাঠেন সন্তষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাঙ্ধতপিতাঃ। 
পিভলোক প্রযান্ত্যেব পুক্রাশীর্বাদতৎপ রা: ॥৬৪। 
গীতাপুক্তকদানঞ্চ ধেুপুচ্ছসমন্িতঃ ও 
কৃত্বা চ তঙ্গিনে সম্যক্‌ কৃতার্থে! জাতে 

জনঃ (৬৫॥ 
পুস্তকং হেমস্ংযুক্তং গীতায়াং প্রকরোতি বঃ। 
দত্থা বিপ্রায় বিষে জায়ত ন পুঅর্ভবম্‌ ॥৬৬ 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রশ্থাবলী ৷ 


শতপুন্ত ক্দানঞ্ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। 
সধাতি ব্রহ্মসদনং পুরা বৃত্তিদুর্লভম্‌ ॥৬৭॥ 
গীতাদানপ্রভাবেন নপ্তক্নমিতাঃ সমাঃ। 
বিষুলো কমবাপ্যান্তে বিষুনা সহ মোদতে ।৬৮| 
সম্যক্‌ শ্রত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদী পয়েখ। 
তে শ্রীতঃ শ্রীতগবান্‌ দদাতি 
মানসেগ্সিতম্‌ ॥ ৬৯ ॥ 
দেহং মাহুষমখশ্রিত্য চাতুর্বপণ্যেু ভারত। 
ন শৃণেতি ন পঠতি গীতামমৃশ্র পিণীম্‌ ১ 
হল্তাত্্যক্তা মৃতং প্রাপ্ত, স নরে 
বিষমন্ত্রতে ॥৭৯॥ 
জন: সংসারদুঃার্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। 
পীত্ধ! শীতামৃতং লোকে লব্ধ ভক্কিং সুখী 
ভবে ॥৭১॥ 
গীতামাশ্রিত্য বহবে। ভূভুজে। জনকাদদরঃ। 
নিধুতকন্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্‌ ॥৭২॥ 
গীতান্গ ন বিশেষোহস্তি জনেষুচ্চারকেধু চ। 
জ্ঞানেঘেব সমগ্রেষু সমা৷ ব্রন্স্বরূপিণী ॥৭৩॥ 
যোহভিমানেন গর্কেণ' গীতানন্দাং করোতি "| 
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহত- 


, সংল্লবম ॥৭৪ 1: 
অহসঙ্কারেণ মুঢ়াত্মা। গীতার্থং নেব মন্ততে | 
ঝুম্তীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ লক্ষয়ো 

| ভবেৎ ॥৭৫॥ 


গীতার্থং বাচ্যমানং যো! ন শুণোতি সমীপতঃ | 
স শুকগভবাং যোনিমনেকা মধিগচ্ছতি ॥৭৬॥ 
চৌর্য্যং কৃত্ব! চ গীতায়াঃ পুস্তকং ষঃ সমানযনেৎ। 
ন তশ্ত সফলং কিঞিৎ পঠনঞ বৃথা ভবেৎ ॥৭৭ 
যঃ শ্রত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ। 
নৈব তন্ত ফলং লোকে শ্রমত্তন্ত যথা শ্রম; ॥৭৮| 
গীতাং শ্রত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পষ্টাম্বরং তথা। 
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং গ্রীতয়ে পরমাত্বনঃ ॥৭৯॥ 
বাচকং পুজয়েদ্ভক্ত্যা ত্রব্যবস্াছ্যপন্করৈঃ ৷ 
অনেকৈ ব্ভধা প্রীত্য। তুষ্যতাং ভগবান্‌ 

হরিঃ ॥৮০। 


গীামাহাত্ম্যম্‌। ১৭৩ 


স্থত উবাচ। এতস্থাহাত্মযসংহুক্তং সীতাপাঠং'ককোতি যঃ। 
মাহাস্থ্যমেতদগীতায়াঃ কষ্ণপ্রোজং পুরাতনম্। শ্রদ্ধা হঃ শৃণোত্যেব পর়মং গতি- 
গীতান্তে পঠতে যস্ত বথোক্তফলভাগ্‌- মাগ্ুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥ 


ভবে ॥৮১॥ শ্রত্বা গীতা মর্থযুক্তাং মাহাত্ঝ্যং যঃ শৃপোর্তি চ। 
গীতায়্াঃ পঠনং কৃত্ব। মাহী স্থ্যং নৈব ষং পঠেৎ। তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেত সর্বস্থখাব- 
বৃথাপাঠফলং তত্ত শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২ ॥ হুম্‌ 0৮৪ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তগবদগীতামাহা ্্যং সুমাপ্তম্‌ ॥ 





মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত 


শ্রথম পরিচ্ছেদ । 


* মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র 
করিবার জন্ত, কোন্‌ শকে জন্মএহণ করিয়া- 
ছিলেন, ইতিহাসে তাহা লেখে না। ইতিহাস 
এরূপ অনেক প্রকার বদ মাইসি করিয়া থাকে। 
এ গ্বেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, 
নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত। 

যশোদ। দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের 
রসে তাহার জন্ম । ইহা। ছঃখের বিষয় সন্দেহ 
নাই; কেন ন1,উচ্চবংশের কথ! কিছুই বলিতে 
পারা গেল না । তবে ইহা! বল যাইতে পারে 


যে, তিনি ব্রাঙ্গণকুলোভ্ভব। গুড় শুনিয়। কেহ 
মনে না করেন যে, তিনি মিষ্টবিশেষ হইতে 
জন্মিয়াছিলেন। 


সাফলরাম গুড় কৈবর্থের ব্রাহ্মণ ছিবেন। 
তাহার নিবাস সাধুভাষায় মোহনপল্লী, অপর 
ভাষায় মোনাপাড়া। দোহুনপল্লী ওরফে 
মোনাপাড়ায় কেবল ঘরকতক কৈবর্তের বাস। 
গুড়মহাশয় এক ব্রাহ্মণ-_যেম্ন এক চন্দ্র রজনী 
আলোকরী ক্রেন, যেমন এক. বিষুই পুরুযো- 
তম, যেমন, এক. বার্তারুদদ্ধ গুড় মহাশয়ের 
| অররাশির উপর শোভা করিন্চেন, তেমনি 
| সাফলরাম একা মোহনপল্জী উজ্জল করিতেন । 
শ্রীন্ষশান্তিতে কাচা কদলী, আতপ তওুল এবং 
দক্ষিণা মাকালের পৃজায়--অনপ্রাশনাদিতে 
নারিকেল নাড় ছোলা, কলা, আদি তাহার 





লাঁভ হইত। : দুতরাং যাজনক্রিয়ায় তাঁহার 


দি যনোযোগ ছিল াহারই ধশ্বর্য্ের 


২৩" 


উত্তরাধিকারী হইয়! মুচিরাম শুভক্ষণে ' জগা- 
গ্রহণ করিলেন। | ও 
জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে 
বাড়িতে লাগিলেন । দেখিয়া যশোদা, স্টো 
বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা 
করিয়, অতিশয় গর্বান্বিতা হইলেন। বথা- 
কালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নাম- 
করণ হুইল মুচিরাম। ' এত নথখেজ। গজেজ, 
ন্রভৃষণ, বিধুভূষণ থাকিতে তীহার মুচিরাম 
নাম হুইল কেন, তাহা আরম সবিশেষ জানি 
না, তবে ছষ্টলোকে বলিত বে, হশোদ। দেবীর, 
যৌবনকালে কোন কালো কালে! কৌফড়া 
চল নধরশরীর মুচি দাস্নামা, কৈর্পু 
তাহার নয়নপথের, পথিক হইয়াছিল, সেই 
অবধি সুচিরাম. নামূটী বশোদার কাণে. মি 


লাঁগত। | 


যাহাই হউক, ধশোদ1 নাম রাগে চি 
রাম। নাম পাইয়া মুচিরামশর্দা দিনে দিনে 
বড়িতে লাগলেন । ক্রমে “মা,” “বাবা” “হু” 
“দে” ইত্যাদি শব্ধ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। 
তাহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় 
এক বৎসর পার হইতে না হইতেই লুপঞ্জিদ্ধ 
হইলেন। তিন বৎসর বইিতে না বাইন্ধে 
গুরুভোজন-দোষ উপস্থিত হুইল এবং গাছ. 
বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি চি 
রাম মাঞ্ুপিত উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে 
শালা ১ শিখিলেন। বশোদ! কীদি় 
বলিভেন, এমন গুণের ছেলে াচলে হয 
পাঁচ বংসরে সাফলরাম গুড়মহাশয় 








১৭৮ 


কিছু গোলে পড়িলেন। হশোদ! ঠাকুরাণীর 
সাধ, পাঁচ বংসরে পুত্রের হাতে খড়ি হয় 
সর্বনাশ! সাফলরামের তিনপুক্কবের মধ্যে 
যে কাজ হয় নাই। 
কথা পড়িল, সেদিন 
হুইল ন1। 

যমুনার জল উজান বছিতে পারে, তবু 
গৃহিশীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং 
সাফলরাম হাতে খড়ির উদ্যোগ দেখিতে লাগি- 
লেন; কিন্তু হর্ভাগ্যবশতঃ তিনক্রো-শর মধো 
পাঠশাল! বা গুরুমহাশয় নাই। কে লেখা- 
পড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষঞ্রবদনে 
বিনীতভাবে যশোঁদ1] দেবীর প্রপাদপন্মে এই 
সংবাদ স্ছনিবেদিত করিলেন । যশোদ! বলি- 
লেন, "ভাল, তুমি কেন আপনিই হাতে খড়ি. 
দিযা ক, খ, শিখাও ন1।” সাঁফলরাম একটু 
মান হই! বলিলেন,পইা, তা আমি পারি, তবে 


সাফলরামের নিদ্র। 


কি জান,শিষ্যসেবক ঘজমানের জালায়-_আজি 


কি রান্না হইল?» গুনিবামাত্র বশোদ! দেবীর 
মনে পড়িল, আজি কৈবর্তের! পাতিলেবু দিয়া 
গিল্বাছে। বলিলেন, “অধঃংপেতে মিন্দে-_» 
এই বলিয়া পতিপুক্ প্রাণ” যশোদ। দেবী" বিষ 
মনে সঙ্জলনয়নে পাতিলেবু: দিয়? পাস্তা ভাত 
খ্বাইতৈ বসিলেন। 

অগত্যা মুচিরাম অন্তান্ বিস্তা উ্সভ্যাসে 
সান্থ্রাগ হইলেন । অস্তান্ বিস্তার মধ্যে__ 
শপ অপরা। ৮ গাছে উঠা, জলে ভোবা, 
এবং সন্দেশ চুরি। কৈবর্ত ধজমানদিগের 
ক্ষজ্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব 
নাই): নারিকেলসন্দেশ এংং আস্ঠান্ত যে 
সফল জাতীর সন্দেশের সজে ছানার সাক্ষাৎ 







4 খর হে ছেলেদের সঙ্গে যুচিরামের পাই 


মাগী বলে কি? যেদিন 


গালাগালি, মারামারি বা চুন্ধি। 


ৰা নাক্ষাৎ কোন প্রকার টা রর ০. যাহা 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 





একটা নুতন কোনদল হইছ-_গুনা 
কৈবর্তৃদিগের ঘরেও খাবার চুরি বাইত। 
নবম রতমরে ভুচিরামের উপনরন, হুইল। 
তাঁর পর সাফলরাম এক বৎদর প্রিনবতম পুত্রকে 
সন্ধ্যা আহ্কিক শিখাইলেন। এক বৎসরে মুচি- 
রাম আহ্ক্ষ শিখিয়াছিলেন ট্রি না, আমর! 
জানি ন7া। কেন না, প্রমাণাভাব। তার পর 
মুচিরাম কখন সন্ধা! আহ্মিক করেন নাই। 
তার পর একদিন সাফলকাম গুড় অকম্থ্বুৎ 
ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করিল। : 


য পরিচ্ছেদ । 


যশোঁদার আর দন যায় না। যজমান-' 
দ্রিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্ডের! 
আর এক ঘর বামন আনিল। হশোদ। 
অন্নকষ্টে__ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন। 

যথন মুচিরামের বয়স দশ বৎসর, কৈব- 
তেরা টাদা করিয়া! একটা বারোইয়ারি পুজা 
করিল। যাত্রা দিবার জন্ত বারোইয়ারির 
কৈবর্তের! শস্ত! দরে হারাণ অধিকারীকে তিন 
দিনের জন্ত বায়না করিয়া আনিয়া, কলা- 
গাছের উপর সর! জালিয়া, তিনরান্ি যারা 
শুনিল। .মুচিবাম এই প্রথম যাত। শুনিল। 
যাতআ্ার গান, যার গর অনেক. গুনিয়াছিল 
_ কিন্ত একটা আত্তঘাত্রা। এই প্রথম গুনিঝ, 
চূড়া ধড়া ঠেজ। লাঠি সহিত সাক্ষাৎ কৃ এই 
প্রথম দেখির। আহ্লাদ উছলিয়। উঠিল। 
'নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, পরদিন সুরা, 





প্রহার, এ সকলের কিছুই করে লাস. . রি 

মুচিরামের . একটা! সপ ছিল, যু সি, 
সক প্রথমদিন যারা গনি ব্য 
একটা গানের মোহাড়াটা। পিশিয়ছিঃ গর 






জিন প্রভাত হইতে মাঠে সাঠে নেই গন রা 





এ লীরিল। - গৈবাৎ হারাণ অধিকারী 
ঘোটা হাতে, গুকরিণীতে হসতমুখপরক্ষালনাদির 
অছরোধে বাইতেছিলেন প্রভাত-বামু*প?র- 
চালিত হইয়া: মুচিরামের স্ুম্বর 'অধিকর্সী 
মহাশয়ের কাঁণের ভিতর গেল। কাণে 'যুইতে 
যাইতে মনের ভিতর গেল-_মনের ভিতর 
গিয়া, কর্নার সাহায্যে, টাকার ! দ্ধুকের 
তিতরও প্রবেশ করিল। অধিকারী মহা- 
শঞ্নে় নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আও- 
রাজে পরিণত হয়। 
মহাশয় এক দোষী নহেন - রিজ্ঞাসা করিলে 
অনেক উকীল মহাশয়ের! ইহার কিছু নিগুঢ় 
তড়ু বলিয়া দিতে পাঁক্ষিবেন। তাহাদের 
কাছেও গলার আওয়াজ প্টাকার মাওয়াজে 
পরিণত হয়। উকীল বাঁবুদেরই বা দোষ কি 
21011905 1371051 00105650918 1 হায়! 
গলাবাজ্ি সার । 

অধিক।রী মহাশয় _মান্ষের সঙ্গে প্রেম 
করেন ন।-ত্রিটিশ পালিমেণ্টের মত. এবঞচ 
কুরজিণীদদৃশ, মন্ধুষ্যকণ্ঠেই সুগ্ধ _ অতএব 
তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ভাকিলেন। 


সুচিরাম আগিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা 


করিয়া বলিলের, "তুমি আমার যাক্জার দলে 
থাকিবে?” 

সুচিরাম আহল।দে আট্খানা। মাকে 
জিজ্ঞাসার অপেক্ষা! রাখিল না-তখনই সঙ্গে 
বাক্জ। কিন্ত অধিকারী মনে করিল যে, পরের 
ছেলৈ না বলিয়া লইয়া যাওয়। কিছু নয়। 
অগ্তএব মুক্টিরামকে সঙ্গে করিয়া! তাহার মার 
নিকটে গেল 

নিক যশোদ! বড় কীদ। কাটা আর্ত 
করিল-_-সবে একটী ছেলে- আর 





: মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। 
বিধাতা কি আর এমন জুযোগ করিয়া বিবেনা 


সে দোষে অধিকারী ্ 


আর কেছ নাই 
ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার 
অব জট: সা_খদি একটা খাবার উপ হই. 
ভে ককিগগাই বা, না বলেন 1 .. 


১৭৯ 


আমি ন! দেখিতে পাই, তবু ত. মুচিরাম ভাল 
খাইবে, ভাল পরিবে ! হশোদা যাঞ্জাওয়ালার 
ছুঃখ জানিত না, অগত্য| পাঁচ টাক। মাসিক 
বেতন রফা করিয়া! যশোদ! মুচিরামফে হারাগ 
অধিকারার হস্তে সমর্পণ করিল। ভার পর. 
আছাড়িয়! পড়িয়া স্বামীর জন্ত কাদিতে 
লাগিল ॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


মুচিরাম অর্নদিনেই দেখিল যে, যাত্রাওয়া” 
লার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল 
কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ভালে. 
মুক্ুলতোজন করিয়া বেড়ায় না। অননদিল 
মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল । এ গ্রাম ও প্রা 
ছুটাছুটী করিতে করিতে সকল দিন আহার. 
হয় না রাত্রি জাগি প্রাণ ওাগত ) চুলের 
ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল) গায়ে খড়ি 
উড়িতে লাগিল; অধিকারী কাণমলায় হই 
কাঁণে ধা হইল। শুধু তাই নয়) অধিকারী 
মহাশয়ের পা টিপিড়ে হয়, তাঁকে বাতাঁধ, 
করিতে হব, তামাক সাঁজিতে হয় আরও. 
অনেক রকুম দাসত্ব করিত হয়। অয়দিনেই 
চার সোগার মেখ বাশ্পরাশিতে পরিণত | 
হইল। 077 নর 
মুচিরামের আরও ছুর্ভাগ্য এই যে, মি 
বড় তীক্ষ নছে। গীতের তাল যে পুকরিনী- ৰ 
তীর্থ দীর্ঘবৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাঁহার 
বৃকাল গেল। ফলে, তালিমের সময়ে 
তালের কথা পড়িলে? মুচিল্লাম অনয 





দি জল বহি! বাইত। | 
আবার গ্ৰান মুখস্থ কী, আরও ঘা 


2. 


১৮৪ 
কিছুতেই মুখস্থ হইত নাঁ_কাঁণমলায় কাণ- 
_ মলায় কাণ রাঙ্গা হইয়া! গেল। সতরাং আসরে 
গায্লিবার সময়ে পিছন হুইণ্চে তাহাকে বলিয়! 
দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল 
বাধিত--সঞ্ল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে 
পারিত না। একদিন পিছন হইতে বপিয়! 
দিতেছে__ 
"নীরদকুত্তলা-_লোচনচঞ্চল! দধতি স্বন্দ্ররূপং” 
মুচিরাম গায়িল--“নীরদ-কুস্তল! স্থামিল 
--আবার পিছন হইতে বলিল;”লোচনচঞ্চল”, 
. মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিরা গাক্সিল, প্লুচি চিনি 


ছোলা ।” পিছন হইতে বলিয়! দিল-_প্দধতি 


হুন্মররূপং* মুচিরাম না বুঝিয়। গায়িল, “দরধিতে 
সন্দেশরপং।” ঘে দিন আর গায়িতে পাইল 
না। 

মুচিরামকে রুষ্ণ সাজিতে হইত--কিস্ত 
কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে 
বলিয়৷ দিতে হইত--কেবল “আ--বা_-আ! 
-_বা ধবলী” টা মুখস্থ ছিল। একদিন মান- 
ভঞ্জন যাত্র! হইতেছে_-পিছন হইতে যুচি- 
রামফে বক্তৃতা শিখাইয়! দিতেছে। কৃষ্ণকে 
ভাকিতে হইবে,“মাঁনমর়ি রাধে ৷ একবার বদন 
তুলে কথা কও।” মুচিরাম সবটা শুনিতে 
না পাইয়৷ কতকদুর বলিল, “মানময়ি রাখে, 
একবা'র বদন তুলে--”সেই সময়ে বেহালা- 
ওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কন্কে 
দিয়া বলিতেছিল, “গুড়ক থাও---»শুনিয়া 
মুচিরাষ বলিল, “রাধে একবার বদন তুলে - 
গুড়ক থাও।” হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া 
গেল। 

মুচিরাম গ্রথমে বুঝিতে পারিল না 
হাসি কিসের,-যাত্রা ভাঙ্িয়। গেল 
কেন? কিন্তু যখন দেখিল, উ্ীধিকা রী 
সাজঘরে আসিকা এক গাছ বাক লাপটিয়া 
ধরিয়া, তাহার দিকে. ধাবমান হইলেন, 






খন মুচিরাম ভঠাঁৎ বুঝিল যে, এই বাঁক 
তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরু- 
তর সম্ভীবনা-_-অতএব কথিত পুষ্ঠদেশ. স্থানা- 
স্তরে লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই 
ভাবিয়া মুচিরাম অকন্মাৎ নিজ্জাস্ত হইয়! নৈশ 
অন্ধকারে অস্তহিত হইল। 

অধিকারী মহাশয় বাকহস্তে তৎপশ্চাৎ 
নিক্ধান্ত হইয়া, মুচিরামকে ন] দেখিতে পাইয়া 
তাহার ও শাহ।র পিতামহ, মাতা ও ভগিনীর 
নানাবিধ অযশ কীর্ভন করিতে লাগিলেন। 
মুচিরামও এক বুক্ষান্তরালে থাকিয়া নানাবিধ 
অস্ফটম্বরে অধিকারী মহাশয়ের ।পতৃমাতৃ- 
সম্বন্ধে তদ্রুপ অপবাদ করিতে লাগিল।, 
অধিকারী মুচিরামের সন্ধান না পাইয়া সাজ" 
থরে গিয়া, বেশ ত্যাগ প্রিয়া, ছার কুদ্ধ করিয়। 
শয়ন করিয়া বাঁহলেন। দেখিয়া মুচিরাম 
বৃক্ষচ্ছায় ত্যাগ করিয়া, কুদ্ধদ্বারূসমীপে দাড়া 
ইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবজ্তব্য কদর্য্য 
ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল; 
এবং উভয় হস্তের অঙ্ুষ্ঠ উদিত করিয়া 
তাহাকে কদলী-ভোজনের অনুমতি করিল। 
তৎপরে রুদ্ধকবাটকে বা কবাটের অন্তরা'ল- 
স্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটী লাথি 
দেখাইয়া, মুচিরাম ঠাকুরবাড়ীর রোজ্কাকে গিয়া 
শয়ন করিয়া রহিল। | 

প্রভাতে উঠিয়া .অধিকারীমহাশয় গ্রামা- 
স্তরে যাইবার উদেবাগ করিতে লাগিলেন । 
শুনিলেন, মুচিরাম আইসে নাই-- কেহ কেহু 
বলিল,“তাহাকে খুঁজিয়া আনিব ?” অধিকারী 
মহাশয় গদি দিয়া বলিলেন, “জুটুতে হয়, 
আপনি জুটবে, এখন আমি খু'জে বেড়াতে 
পারি না।+ দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা৷ বলিল, 
“ছেলেমান্য-__যদি নাই জুউ তে পারে--জামি 
খুজে আনিব।” অধিকারী ধমকাইলেনন- 
মনে মনে ইচ্ছা, সুচিরামের হাত হইন্তে উদ্ধার, 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত | 


পাঁন, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকা. 
গুলি ফাকি দেন। বেহালা ওয়াল! ভাবিল-_ 
মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছু 
বলিল না!। 

যাত্রার দল চলিয়া গেল-__মুচিরাম জটিল 
না। . রাত্রিজাগরণ_-দেবালয়বরণ্ডে সে 
অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল: উঠিয়া দল 
চলিয়া গিয়াছে শুনিয়। কীদিতে আরম্ভ করিল। 
এমন বুদ্ধি নাই যে, অধিকারী কোন্‌ পথে 
গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়; 
কেবল কাঁদিতে লাগিল। পুক্তার বামন 
অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিন প্রচ্রে ছুইটা ঠাকু- 
রের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া, মুচিরাম 
কামনার দ্বিতীষ্ অধ্যায় আরম্ভ করিল। যত 
রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাঁবিতে 
লাগিল-_মামি কেন পলাইলাম! আমি 
কেন দীড়াইয়া মার খাইলাম না! 

ভিজ দর্পনারায়ণ বলে, এবার ঘখন বীক 
উঠিবে দেখিবে, পিঠ দিও । তোমার গোীর 
বাপচৌদ্দপুরুষ, বুড়া সেনরাজার আমল হইতে 
কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি 
পলাইবে কোথায় ? এ সুসভ্যঙজাতের অধি- 
কারীরা মুচিরাম দেখিলে বাক পেটাই করিয়া 
থাকে-_মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ 
পলায় না রাখাল ছাঁড়া কি গরু থাকিতে 
পারে বাপু? ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, 
তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন 
পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃগ্রণাম করিয়া গোজন্ম 
সার্থক কর। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ঈশানবাবু একজন সংকুলোডূত কাযস্থ। 
তি ক্ষুত্র লোক-_কেন না, বেতন এক শত 
উফ জান্র- কোন জেলার ফৌজদারী আপি- 


১৮১ 
সেবু হেড কেবাণী! বাজালা দেশে মন্ত্ষ্যত্ব 
বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়-কে কত বড় 
বাদর, সার ল্যাজ মাপিয়া ঠিক কদ্ষিতে হয়। 
এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের তয় 
নাই । বন্দী, চরণশৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া 
বড়াই করে। 

ঈশানবাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি-_ল্যাজ খাটো, 
বানরত্বে খাটে।--কিন্তু মনুষ্যত্ধে নহে। যে 
গ্রামে ভারাণ আধকারী এই অপূর্ব মানভঞ্জন 
শস্রা কবিয়াছেলেন, ঈশীনবাবুর পেই গ্রামে 
বাস। যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিস, সে সময়ে 
তিনি ছুটী লইয়! বাড়ীতে ছিলেন। যাঝ্সার 
ব্যাপার চিনি কিছু জানিতেন কি ন! বলিতে 
পারি না, যাত্রার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিমি 
পথে রেড়াঈতেছিলেন, দেখিলেন,একটা ছেলে 
_শুফ শরীর, দীর্ঘকেশ__অন্থভবে যাঝআ্র 
দলের ছেলে--পথে দীড়াইয়া কাদিতেছে। 

ঈশানবাবু ছেলেটার হাত ধরিয়! জিজ্ঞাস 
করিলেন, “কীদ্ছিস কেন বাঝ?” 

ছেলে কথা কয় না। ঈশানবাবু ধাবু 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে ?” 

ছেলে বলিল, “আমি মুচিরীম 1” 


ঈশা । তুমি কাদের ছেলে? 
 মুচি। বামনদের। 

ঈশ!। কোন্‌ বামনদের ? 

মুচি। আমি গুড়েদের ছেলে। 

ঈশা। তোমার বাড়ী কোথায়? 

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া। 

ঈশা। সেকোথা? 


তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে । ষাই 
হোক, জশানবাবু অগ্পসময়ে মুচিরামের 


দুর্ঘটনা বুঝিক্সা লইলেন। “তোমাকে বাড়ী 
পাঠাইক্াচিদিব” এই বলিক্পা মুচিরামকে 
আপর্নার বাঁড়ী লইয়া গেলেন; মুচি- 


রাম ভাত বাড়াইয়। স্বর্গ পাইল । ঈশানবাব 


১৮২ 


তাহার আহারাদি ও অনস্থিতর উত্তম ব্যবস্থা 
করিয়া দিলেন । 
কিন্তু মোনাঁপাড়ার ত কোন ঠিকান! 
হইল না। ন্ৃতরাং মুচিরাম ঈশা-বাবুর গৃহে 
বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার-পত্রি- 
চ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম? এবং কাণমলা'র অত্যন্তা- 


ভাব, দেখিয়া মুচিরামণ বাড়ীর জন্য বিশ্ষে 


ব্যব্ধ হইল না। 
এদিকে ঈশালবাবুক্র ছুটী ফুরাইল_সপ- 
রিবারে কর্স্থানে আসিবেন। অগত্যা মুচি- 


রামও সঙ্গে চলিল। কর্খস্থানে গিয্লাও ঈশান 
মোনাপাড়ার সন্ুসন্ধান করিলেন, কিন্ত কোন 
সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাহার 
গলায় পড়িল। যুচিরামও যেখানে আহারের 
ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ 
নহে-_-তবে ঈশানবাবুর একটা ব্যবস্থা মুচি- 
রামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশানবাবু 
বলিলেন, “বাপু, যদি গলায় পড়িবে, একটু 
লেখা-পড়। শিখতে হইবে।” ঈশানবাবু 
তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন । 

এদিকে মুচিরামের ম। অনেক দিন 
হইতে ছেলের কোন সংবাদ না পাইয়! পাড়ায় 
পাড়ায় বিস্তার কীদীকাঁটি করিয়৷ বেড়াইয়! 
শেষে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার- 
নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া 
মরিয়। গেল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


এদিকে যশোদানন্দন শ্রীশ্র/মুচিরাম শর্মা 
ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান-_ সম্পূর্ণরূপে মাতৃ 
বিশ্ব । যদি কন মাকে মনে 87 তবে 
সে আহারের সময়-_ঈশানবাবুর ঘরের 
মল্লিকাসঙ্লিভ সিদ্ধ, দানাদার গবাস্বত, সুগন্ধি 





ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমত্ভ্ত, পৃথিবীর ন্তাক়্. 


হুইয়। উঠিল! 


বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী 


নিটোল গোলাকার সপ্তভর্জিত লুচির রাশি-_ 
এই সকল পাতে প্লে সুচিরাঁম মনে করি 
তেন, “মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাও 
যাইত 1” সে সময়ে মাকে মনে পড়িত-_ 
অন্ত সময়ে নহে । 

মুচিরামের পাঠশালায় লেখাপড়া সমাপ্ত 
হইল-_অর্থাৎ গুমরুহণশয় বলিল, সমাপ্ত হই- 
য়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না, এমত 
বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে 
প্ররত্ত হইতাম না। মুচিরামের কস্বর ভাল 
ছিল বলিয়াছি-_গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর 
ছুই, তাহার হস্তাক্ষর মতি সুন্দর হইল। 
আর কিছু হইল ন1। ইঈশানবাবু মুচিরামকে 
ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন। 

মুচিরাম ধেড়ে ছেলে,স্কুলে ঢুকিয়। বড় বিপদ্‌ 
গ্রস্ত হইল। মাষ্টারেরা তামাসা করে, ছোঁট 
ছোট ছেলেরা খিল্খিল্‌ কৰিয়! হাসে। মুচিরাম 
রাগ করে, কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টারের! 
হারণ অধিকারীর পথে গেলেন! আবার 
কাণমজার় কাণমলায় মুচিরামের কাণ রাঙ্গা 
প্রথমে কাণমলা, তার পর 
বেত্রাঘাত, মুষ্ট্যাঘা হ, চপেটাঘাত, কীলাঘাত, 
এবং ঘুস্তাতাত। ঈশানবাবুর ঘরের তণুলুচির 
জোরে মুচিরাম নির্কিষাদে সব হজম করিল। 

এইন্ধপে মুচিরাম তগ্তলুচি ও বেত খাইয়া 
স্কুলে পাঁচ সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল 
না। ঈশানবাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া 
লইলেন; ঈশানবাবুর দয়ার শেষ নাই। 
ম্যাজিষ্রেট সাহেবের কাছে তাহার বিশেষ 
প্রতিপত্ধি_-মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল-__ 


. ঈশানবাবু মুচিরামের একটী দশ টাঁকার 


মুহরিগিরি করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন,্বুস- 


- ঘাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া। দিব।” 


সুচিরাম শর্মা প্রথম দিমেই একটা হুকুমের 
চোরাও নকল দিয়া আট গণ্ডা পরসা: হাত: 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচক্সিত 


করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্নকাল পরেই, তাহা 
প্রতিবাসিনী কুলটাবিশেষের পাঈপস্মে উৎসর্গ 
করিলেন। 

এদিকে ঈপানবাবুও প্রাতীন হইয়া 
আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেব্দন 
লইয়া স্বকর্্ম হইতে অবসর লইলেন এবং 
মুচিরামকে পৃথক্‌ বাদ করিয়। দিয়া সপরি- 
বারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন । মুচিরাম 
ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত-_ এক্ষণে 
তাহার পোয়া বারো পড়িয়া গেল। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 


পোয়া বারো-_সুচিরাম জেলা লুঠিতে 
লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া 
চিস্তিয্ন দুই চারি আনা লইত। তার পর 
দ1ও শিখিল। ফেলু সেখের ধানগুলি জমীদার 
জোর করিয়া কাটিয়। লইতে উদ্যত সাহেব 
দয়] করিয়! পুলিসকে হুকুম দিলেন, ফেলুর 
সম্পত্তি রক্ষা করিবে । সাহেব হুকুম দিলেন, 
কিন্তু পরওয়ানাথানি লেখা আর হয় ন|। 
পরওগানা লেখা মুচিরামের হাত । পরওয়ান! 
ফাইতে যাইতে ধান থাকে না) ফেলু মুচি 
রামকে এক টাকা, ছুই টাকা, তিন টাকা, 
ক্রমে পাঁচ টাক। স্বীকার করিল-_তৎক্ষণ।ৎ 
পরওয়ান! বাহির হুইল । তখন ম্যাজিস্ট্রেটের! 
শ্বহস্থে জোবনিবন্দী লইতেন না--এক এক 
কোণে বসিয়া এক এক জন মুন্থরি 
ফিসফিস. করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 
আর যাৎ! ইচ্ছা তাহ! লিখিত। সাক্ষীর! 
একরকম বলিত, মুচিরাম আর একরকম 
জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা ঝুঝয়। 
ফি সাক্ষী প্রত চারি আনা» আট আনা, এক 
টাকা পাইতেন। মোকদ্দম। বুঝির! মুচি দাও 
+ অধিক টাকা পাইলে সব উল! 
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লিখিভেন। এইরূপে নান, প্রকার ফিকির- 
ফন্দিতে মুচিরাম অনেক টাকা উপাঞ্জন 
করিতে লাগিলেন--তিনি এক! নকে, সকলেই 
করিত-- তবে মুচি কিছু অধিক নিলজ্জ-- 
কখন কখন লোকের টেক হইতে টাক! 
কাঁড়িয়া লইত। রর 

বাই হৌক, মুচি লীত্রই বড়মান্গয হইয়! 
উঠ্নিল- কোন্‌ মুচি না হয়? চিরাৎ সেই 
অরুতনামী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্ষারে ভূষিত 
হইল। মদ, গাজা, গুলি, চরস+ আফিঙ্গ__ 
যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম 
করিতে নাই--সকলই মুচবাবুর গৃহকে অহু- 
নিশি আলোক ও ধুমময় করিতে লাগিল। 
মুচিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল- গালে 
মাস লাগিল-হাড়, ঢাকনা আসিল-_ 
বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় 
পৌছিল। পরিচ্ছদ্দের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল 
--শাদা, কালো, নীল, জদা, রাঙ্গা, গোলাপী 
প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচরাম সর্বদা 
রঞ্জিত । রান্রিদিন মাথায় তেড়িকাটা, 
অধরে তালের রাগ-_-এবং কণ্ঠে নিধুর টগ্ল1। 


সুতরাং মুচিরামের পোয়া বারো। 


দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিটথিট করে। 
মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কর্ম 
ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে 
আবার ছর্জয় লোভ--সকলতাতে সুচিরাম 
গালি খাইত! সাহেবটাও ঝড় ব্দরাগী-- 
আনেক সময়ে সুচিরামকে কাগজপত্র ছুড়িয়! 
মারিত। কখন খাইতে খাইতে সাহেব 
রিপোর্ট শুনিতেছে--সে সময়ে মুচিরামকে 
রুট বিসকুট ছুড়িয়া মারিত। সাহেবের 
ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়! ছিল।-- নচেৎ 
মুচিরাঙ্ের চাকরী অধিক ক্ষাল টিকিত ন!। 

সৌভাগ্ক্রমে সে সাহেব বদলী হইয় 
গেল তার একজন আিল। . ঈংলও হইতে 
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আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্ত যে সকল রাঁজ- 
পুরুষ প্ররিত হন, অনেকেই স্থবুদ্ধি ও 
সুপশ্ডিত বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একজন 
অতি নির্বোধ ব্যক্তি উচ্চবেতন পাইবার জন্ত 
প্রেরিত হইয়। থাকেন । এই সাহ্েবটী তাহা- 
রই একজন। 

এই নৃতন সাক্কেবটার নাম 21010911207 
_লিখিবার সময়ে শোকে গঙ্গারহাম- বলি- 
বার সময়ে বলিত গঙ্জারাম সাছেব। গঙ্গারাম 
সাহেব মোকদ্দম! করিতে গিয়া! কেবল ডিসমিশ 
করিতেন। ইহাতে দুইটা সুবিধা ছিল-_-এক, 
এক চন্র রায় লিখিলেই হইত, দ্বিতীয়, আপীল 
নাই। অন্তান্ত সকল কর্মের ভার সেরেন্তা- 
"দার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যত 
দিন সাহেব ত্র জেলায় ছিলেন, একাদিনের 
অন্ত একথানি চিঠি শ্বহস্তে মুশীবিদা করেন 
নাই--হেড কেরাণী সব করিত। 

সাহেব প্রথম আসিয়া, মুচিরামের 
কালোকালো নধর ন্থচিক্ধণ শরীরী দেখিয়া, 
এবং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দেখিয়। 
একেবারে সিদ্ধাস্ত করিলেন যে, আপিসের 
মধ্যে এই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে 
বিশ্বাস তাহার কিছুতেই গেল না। যাইবারও 
কোন কারণ ছিল না_ কেন ন১কাজ-কর্মের 
তিনি খবর রাখিতেন ন।। একদিন আপিসের 

মীর সুন্সী,মিরজা গোলাম, সফদর খ' সাহেব, 

ছুনিক়্াদারি নামাফিক মনে করিয়া! ফৌত 
করিলেন। সাছেব পরদিনেই মুচিরামকে 
ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর 
মুনসীর বেতন কুড়ি টাকা-_কিস্তু বেতনে কি 
করে? পদটা ধিরে পরিপ্লত। 'অজরামর- 
বৎ্প্রাজ্ঞ মুচিরাম শন্ম। রুধির সঞ্চয় হি 
লাগিলেন । &. 

দোষ কি? অজর!মরবৎ প্রাজ্ঞ বি 
চিন্তয়েৎ। দুইটা একজনে পারে না--দিও- 


গ্রঞ্চিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী 


জিনিস্‌ হইতে দর্পনারার়ণ পৃতিতুপ্ড পর্য্যন্ত কেহ 
পারিল না। মুচিরাম বিদ্যাচিস্তা করিতে 
সক্ষম নহেন, কোষ্ঠীতে লেখে নাই-_-অতএব 
বিক্ুশন্দার উপদেশান্থশারে মৃত্যুতয়রহিত 
হইয়া অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত । যদি সেই হিতো- 
পদেশগুলি অক হইবার ঘোগ্য হয়-বদি 
সে গ্রন্থ এই উনবিংশ শতাবীতেও পুজার 
যোগ্য হয়__ভবে মুচিরামও প্রাজ্জ। আর এ 
দেশের সকল মুচিই প্রীজ্ঞ। 

বিষুতশন্্া ভাঁরতবর্ষের মাকিয়াবেন্সি-_ 
চাণক্য ভারতের রোশ-ফুকেল। যাহারা 
এইরূপ গ্রস্থ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পড়াই- 
বার নিয়ম করিয়াছে, দর্পনারায়ণ তাহাদিগকে 
পাইলে বেত্রাঘাত কছিতে ইচ্ছুক আছেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


মুচিরাম ছুই তিন বৎসর মীর মুন্সীগিরি 
করিল-_তার পর কালেক্টরীর পেস্কারি খালি 
হুইল। পেস্কারীতে বেতন পঞ্চাশ টাকা-_ 
আর উপার্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম 
ভাবিল, কপাল ঠুঁফিয়া একখানা দরখাস্ত 
করিব! 

তখন কালেক্টর ও মাজিষ্টেট পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নাম। 
এক সাহেব কাল্্টের ছিলেন। হোম 
সাহেবের মেজাজ মরঙ্গি কিছু বেতর। মুচি- 
রামের আর কোন বুদ্ধি ছিল নাঁ_কিন্ত 
সাহেবের মেজাজ বুঝা বুদ্ধিটা ছিল; প্রায় 
বানরগোতীর সে বুদ্ধি থাকে । 

দর্পনারায়ণ ভণে, কে বানর ? যে মেজাজ 
বুঝে, না যাহার মেজাজ বুদ্ধিতে হয়? যে 
কল! খায়, না যে ক্লী প্রলোভন দেখায়? 

মুচিরাম একখানি ইংরেজি দরখাস্ত 
লিখাইয়া লইল-.মুচিয়ামের নিজ বিজ্ঞ দরখাতয 


যুচিরাম গুড়ের জীবনচরিন্ত 


পর্যস্ত কুলায় না। খে দরখাস্ত লিখিল; মুচি- 
রাম তাহাকে বলিয়। দিলেন,”দেখিও যেন ভাল 
ইংবেজি না হয়। আর যা হৌক, দরখান্তের 
ভিতর যেন গোটঃ-ক্লুডি “মাই লর্ড আর 
“ইওর লার্ভশিপ, থাঁকে। লিপিকার সেই 
রকম দরখাস্ত লিখিক়! দিল. (খন শ্ীমুচিরাম 
বেশডষাস : প্রবৃত্ত হইলেন $: আপনার চার- 
খানির টিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া, 
থাঁনের ধুতি শ্রীমঙ্গে পরিধান করিলেন, চুড়ি- 
দার শ্মান্তীন আল্লাকার চাপকান পরিত্যাগ 
পূর্বক বুক্াক বন্ধক ওয়ালা টিলে আন্তীন 
লাংক্রথের চাপকান গ্রহণ করিলেন । লাটুদার 
পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া শবহৃস্তে মাথায় বিড় 
জড়াইলেন ; এবং টাদনির আম্দানি নূতন 
ঢচক্চকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারুচরণছয় 
মণ্ডন করিলেন | ইতিপূর্বে গঙ্সারম সাহেবকে 
হরিয়েক রকম পেলাম করিয়া, কাদে কাদো 
মুখ করিয়া একখান স্সপারিস চিঠি বাহির 
করিয়। লইরাছিলেন। এইব্সপ চিঠি, দরথান্থ 
ও বিহিত সম্দাসহিত সেউ শ্রীমুচিরাম চক্র, 
বথায় হোঁমলাহেব এজলাসে বসিয়। দুনিয়া 
জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দশন 
দিলেন । 

উচ্চটঙ্গে, রেল দেওয়া গিজরের ভিতর, 
স্বোমসাছেব এজলাস করিতেছেন । চারিদিকে 
অনেক মাথায় পাগড়ি ও বসিয়াছে- লোকে 
কথ। কহিলেই : চাপরাশী বাবাজিউরা দাড়ি 
ঘূরাইয়। গালি দিতেছেন-_সাহেব নথ কাম- 
ডাইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে পার্বস্থ কুকুরটিকে 
কোলে টানিয়া! লইতেছেন। এক ফোটা 
গুড় পড়িলে যেমন সহম্্র সহশ্র পিপীলিক। 
তাহা বেধ্টন করে, খালি চাঁকরীটির মালিক 
হোষসাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া 
ধাড়াইয়াছে । সাছেব উ্ষেদ ওয়ারদিগের দর- 
খান্ত-ভনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরেজি- 

৪ 
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নবীশ জাসিরাছেন--সেকেজে কেঁদে! কেঁদে 
স্কলার্শিপ হোল্ডর ৷ সাহেব তাহাদিগকে এক 
এক কথায় বিদায় করিলেন । ,“[ 0210 52) 
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অনেকে শামলা 
স্ংগায় দিয়া চেন ঝুলাইয়া পরিপাটী বেশ 
করিয়] আসিয়াছিলেন ; সাহেব দৃষ্টিমান্রে কাহা- 
দিশকে বিদায় দিজেন। 
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মুচিরাম যোড়াতে ভিন্দীতে বলিল,“বান্দা 
কে? মালুম থা কি হুজুর লাট ঘরান! হেয় ।” 

এখন হোমসাহেবের সঙ্গে একট! লার্ড 
হোমের দূরসম্বদ্ধ ছিল) সেই জন্য তীহার 
মনে বংশমর্ধ্যাদা সর্বদ। জাগরূক ছিল। মুচি- 
রামের উত্তর শুনিধ! আবার হাসিয়া বশিলেন, 
“হো সাকত1 ; লার্ড ঘরানা হো সাকৃতা ; 
লার্ড ঘরনা হোনে সে হি লার্ড হোতা: 
নেহি।” 

সকলেই বুঝিল যে, মুচিরাম কার্ধ্য সিদ্ধ 
করিয়াছে । মুচিরাম যোড়হাতে . প্রত্যুত্তর 
করিল, বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হুর লার্ড 
হেয়!” | 

সাহেৰে সুচিরামকে আর ছুই চারিটা কথা, 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী 


জিন্তাসাবাদ করিনা ভাহাকেই পেস্ক।রিতে 
বাহাল করিলেন। 
5৮া82]6 001 5৯1809100 1 50৮1৪] 
০ ৮৯৩17866950! মুচির দলই এ পৃথিবীতে 
চরজয়া। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


মুচিরাম বাবু-_এখন তিনি -একট1 ভারি 
রকম বাবু, এখন তাহাকে শুধু মুচিরাম বল! 
যাইতে পারে ন।-_মুচিরাম বাবু পেস্কারি লইয়া 
বড় ফাফরে পড়িলেন। বিগ্যাবুদ্ধিতে পেস্কার 
পধ্যন্ত কুলায় না--কাঁজ চলে কি প্রকারে? 
“ভাগ্যবানের বোঝ। ভগবানে বয়”__ মুচিরাম- 
বাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ 
চক্রবস্তী নামে একজন তাইদনবীশ সেই কালে- 
ক্টরী মাফিসে থাকে । ভজগোবিন্দ বারবৎসর 
তাইদনবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান, কর্মঠ, 
কালেক্টরীর সকল কর্খ-কাজ বার বৎসর ধরিয়! 
শিিকাছে। কিন্ত মুকারব নাই_-ভাগ্য নাই 
--এ পর্য্যস্ত কিছু হয় নাই। তাহার বাসা 
খরচ চলে না। মুচিবাঁম তাহাকে অবলম্বন 
করিলেন। আপনার বাপায় লই গিয়া 
বাখিলেন। ভঙ্জগোবিন্দ মুচিরামের বাসায় 
_ থাকে, খায় পরে, গৃহকর্ম্ের সহায়তা করে, 
রাকঝ্সিকালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী 
করে, এবং আপিসের সমন্ত কাজকম্্ম করিয়া 
দেয়। যুচিরাম তাহাকে টাকাটা! দিকেট! 
দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে 
মুচিরামের কর্ম্মকাজ মাহেশের রথের মত 
গড়গড় করিয়। চলিল। ভোম সাহেব অনেক 
প্রশংসা করতেন । বিশেষ মুচিরাম বিশুদ্ধ 
প্রণালীতে সেহীম করিত, এবং “মাই লাভ” 
এবং “ইওর মানর" কিছুতেই ছাঁড়িত না। 
মুচির!য বাবুর উপার্জনের আর সীম! 


রহিল না। হাঁতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। 
ভজগোবিন্দ বলিল, “টাকা ফেলেয়া রাখিবার 
প্রয়োজন নাই ভালুক মুলুক করুন|” মুচি- 
রাম সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কমন 
করে, সে জেলায় বিষয় খরিদ নিষেধ । ভজ- 
গোবিন্দ বলিল যে বেনামীতে কিনুন । কাহার 
বেনামীতে ? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা ভজ- 
গোবিন্বের নামেই বিষর খরিদ হয়, কিন্ত 
সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। এদিকে 
মুচিরাম.কাঁহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আমি- 
লেন.ফে, স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই! 
কথাটায় তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি ন৷ 
জানি না--কিন্ত মনে মনে ভাবিলেন যে, স্ত্রীর 
নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই 
এখানকার দেবোত্তর । আগে লোকে বিষয় 
করিত ঠাকুরের নামে-- এখন বিষয় করিতে 
হয় ঠাকরুণের নামে । উভয় স্থলেই বিষয়- 
কর্তা “সেবাইৎ” মাত্র--পরম ভক্ত পাদ- 
পন্দে বিক্রীত। এইরূপ রাধাকাস্ত (জউর স্থানে 
বাঁধামণি, শ্ামন্ছুন্দরের স্থানে শ্তামাসন্দরা 
দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হ্টয়াছে 1ক মন্দ 
হইয়াছে জানি নাঁ_তবে একটা কথা বুঝা 
যায়। আগে মন্দিরে গেলেই সেবাইৎকে 
খাইতে হইত চরণতুলসী-_-এখন খাইতে হয় 
চরণ-_পাপযুখে কি বলিব? 

স্ত্রীর বেনামীতে বিষয় করা শ্ররেয়্ঃ, ইহা 
মুচিরাম বুঝিলেন ) কিস্ত এই সম্ধল্পে একটা 
সামান্ত রকম বিদ্ন উপস্থিত হুইল-_ মুচিরামের 
সত্রীনাই। এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ করা হয় 
নাই। অহ্থকল্পের অভাব ছিল না। কিন্ত 
এস্থলে অন্ুকল্প চলিবে কি না, তদ্ধিষয়ে পেস্কার 
মহাশয় কিছু সন্দিহান হইলেন। ভজগোবিন্দের 
সঙ্গে কিছু বিচার হুইল-_কিন্তু ভজগোবিন্দ 
এক প্রকার বুঝাইয়। দিল যে, এ স্থলে অন্গুকল্প 
চলিবে না। অতএব মুচিরাম দারগ্রহণে কৃত: 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। 


সন্কর হইলেন। কোন্‌ কুল পবিত্র করিবেন, 
তাহার অন্বেষণ 'কারতেছিলেন, এমত সময়ে 
ভজগোবিন্দ জানাইল যে, তাহার একটা অবি- 
বাহিতা ভগিনী আছে--ভজগোবিন্দের পিতৃ- 
কুল উজ্জ্বল করার ক্ষতি নাই। অতএব মুচি- 
রাম একদিন সন্ধ্যার পর শুভলগ্নে মাথায় 
টোপর দিয়া,ংহাতে স্তা বাঁধিয়া, এবং পষ্ট- 
বন্্ পরিধান করিয়৷ ভদ্রকালী নায়ী, ভজ- 
গোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগ্যশাণিনী 
করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালীর 
নামে অনেক জমীদারী পত্তনী খরিদ হইতে 
লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে এক- 
জন প্রধান! ভূমার্তিকারিণী হইয়।; দাড়াইলেন। 


নবম পরিচ্ছেদ । 


ভদ্রকালীগ দ্বাদশ.বংসর বয়সে বিবাহ হয় 
_-মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট--বিঝাহের পর 
ছুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দবংসরের 
হইল্স। চৌদ্দ বৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী 
ভজগোবিন্দের একটী চাকরির জন্য যুচিরামের 
উপর দৌরাস্থ্য আরম্ত করিল। সুতরাং মুচিরাম 
চেষ্টাচরিক্রে কধিয়। ভঙ্তগোবিন্দের একটা 
মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন । 

ইভাতে মুচিরাঁম 1কছু বিপন্ন হইপেন। 
এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হুইল- 
সে মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ ,করে, মুচি- 
রামের কাজ কিয়! দিবার তাহার তত অব- 
কাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র-_শীস্রই 
ছোম সাহেবের শ্রিয়পাত্র হইল। মুচিরামের 
কাজের ষে সকল ক্রটি হইতে লাগিল, হোম 
সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। 
আভতুমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির 
গুণে সে সকলের গ্রতি অন্ধ হইয়া রছিলেন। 
যচিকামের প্রতি তাহার দয়া অচল! রহিল 


১৮৭ 


ছর্ভাগ্যবশতঃ এই সমদ্গে ছোম সাহেব বদলি 
হইয়। গেলেন,তীহার স্থানে খড সাছেব আসি- 
লেন। খড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্প 
দিনেই বুঝিলেন-সুচিরাম একটা রচত্রষ্ 
বানর _অকন্মা অথচ ভাবি রকমের ঘুষখোর। 
মুচিরামকে আপিস হই-ত বহিষ্কৃত করা মনে 
স্থির করিলেশ। কিন্তু খড সাহেব যেমন 
বিচক্ষণ, তেমন "যাশীল ও স্াক্সবান্‌! মিছে 
ছুতাছলে কাহাকে ও অন্নহ্ীন করিতে নিতান্ত 
আনিচ্ছুক; কাহাকেও একেবারে অন্রহীন 
করিতে অনিচ্ছুক । মুচিক্নাম যে বিপুল সম্পত্তি 
করিয়াছে-খড সাহেব তাহ! জানিতে পারেন 
নাই। খড সাহেব মুচিরামকে ছুই একবার 
ইস্তফা দিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুচি- 
রাম চো'থে জল আনিয়! ছুই চাবিবার “গরিব * 
খানা বেগর মারা যাঁয়েগা” বলাতে নিরস্ত 
হইয্াছিলেন। ভার পর, তাহাকে পেফারির 
তুল্য বেতনে আবকারির দারোগাই দিতে 
চাহিয়াছিলেন--মন্তান্ত মফশ্বলি চাকার 
করিয়া দিতে চাহিয়াছলেন,__কিস্তু আবার 
মুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে যে, আমার 
শরীর ভাল নহে, মফস্লে গেলে মরিয়। যাইব 
-হজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। 
সুতরাং দয়ালুচিত্ত খড সাহেব নিরস্ত হুই- 
লেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর কাঙ্গও 
চলে না। অগত্যা খড সাহেব মুচিরামকে 
ডিপুটা কালেক্টর করিবার জন্ত গবর্ণমেন্টে 
রিপোর্ট করিলেন । সেই সময়ে হোষ সাহেব 
বাঙ্গালি আপিসে সেক্রটরি ছিলেন--্িপোউ? 
পৌছিবামাত্র মুচিরাম ডিপুটি বাহাছযিতে 
নিযুক্ত হইলেন । 


দশম পরিচ্ছেদ । 
মুচিরামের মাথার বজ্জাঘাত হইল। তিনি, 
পেফারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাক! য়োজগার 


৯৮৮ 


করেন-__ আড়াইশত টাকার ডিপুিগিরিতে 
তাহার ফি হইবে? মুচিরাম সিদ্ধান্ত করি- 
লেন-__ডিপুটিগিরি অস্বীকার করিলে খড 
সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে, মুচিরাম ঘুষের 
লোভে পেঞ্চারি ছাড়িতেছে না-_তাছা হইলে 
শীপ্রই ভাড়াইয়া দিবে । তথন দ্ুইদিকৃ যাইনে | 
অগত্য। মুচিরাম ভিপুটিগিরি স্বীকার করিলেন। 

মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রূবকারী 
দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন,লেখা। আছে, 
শ্রীযুক্ত বাবু যুচিরাম গুড় রায় বাহাদুর ডিপোটি 
কালেক্টর । প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল-_কিন্তু 
শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মুহুরি 
রূবকারী লিখিয়াছিল, তান্কাকে ডাকিয়া বলি- 
লেন, “ও হে -- “গুড় টা নাই লিখিলে ! শুধু 
মুচিগাম রাঁর বাহাদুর লেখায় ক্ষঠি কি? কি 
জান, আমর! গুড় বটে, আমাদের খেতাব 
রায়। তনে বখন অবস্থ! তেমন ছিল না, তখন 
রায়.খেতাব আদর লিখিতাঁম না । তা, এখন 
গুড়েও কাজ নাই__বায়েও কাজ নাই, শুধু 
মুচিরাম রায় বাহাদবব লিখিলেই হইবে 1” 
মুহুরি ইঙ্গিত বুঝিল, হাকিমের মন সবাই 
রাখিতে চায়। €স মুহুরি দ্বিতীয় রূবকারীতে 
লিখিল, «বাবু মুচিরাম রায়, রাঁ॥ বাহাদুব 1” 
মুচিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন না, দস্তখত 
করিয়! দিলেন। সেই অবধি মুচিরাম “রায়” 
বলিতে লাগিল; কেহ লিখিত “মুচিরাম রায়, 
ঝা বাছুর” কেহ লিখিত “বায় মুচিরাম 
রায় বাহাছুর।»মুচিরামের একটা! ন্ত্রণ। ঘুচিল - 
গুড় পদ্বীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন 
দে জাল! গেল । তবে লোকে অসাক্ষাতে 
বলিত এগুড়ের পো”--অথবা “গুড়ের 
ডিপুটি 1৮ আর স্কুলের ছেলেরা কবিত। করিয়। 
শুনাইয়৷ গুনাইয়া বলিত 

“গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত 
বুঝতে নারি সার কি মাত-?” 


বস্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী 


কেহ বলিত, 
“দরা.মালসায় খুসি নই। 
ও গুড় তোর নাগরী কই!” 

মুচিরাম তাহাদের তাঁড়াইয়া মালিতে 
গেলেন, তাহারা তাহাকে মুখ ভেঙ্গাঈয়া, 
উভয় হস্তের অন্গুষ্ঠ সম্দর্শন করাইয়া, উচ্চ- 
স্বরে কবিতা আগুড়াইতে আওড়াইতে পন 
ইল। লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্বা ঝৌচ। 
বাধিয়! আছাড় থাষ্টলেন- ছেলেদের আন- 
নের সীমা থাকিল না। শেষে মুচিরান স্কুলের 
ছেলেদের মাঁসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ 
করিয়া দিয়। সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাউগেন 
কিন্তু আর একটা নূতন গোল হইল । শীত- 
কালে থেজরে গুড়ের সন্দেশ উঠিল - ময়বা'রা 
তাহার নাম পিল ডিপুটি নপ্তা। 

বাজারে যাহা! হউক, সাহেখমহলে মুচি" 
রামের বড় সুখ্যাতি ভইল। বৎসর বৎ্শর 
রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরপ স্ুযোগা ডিপুটি 
আর নাই । এরপ স্থখ্যাতির কারণ-_ 

প্রথম । মুচিরাম গুড় মুর্খ, কাজে কাঁসেই 
সাহ্বদিগের প্রিয় । 

দ্বিতীয় । মুচিরাম অতি সাষান্ ইংপ্োজি 
জানিত, যাহারা ভাল ইংরেজি জানিত, ভাহা- 
দিগকে খাটো করিবার জন্ত সাঁহেবেরা বলি- 
তেন, মুচিরাম ইংরেজিতে সুশিক্ষিত; অথচ 
পাণ্ডিত্যাভিমানী নহে । তীহাত্া বলিজেন, 
সুচিরাম তাহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টাস্তস্থল। 

ভূতীয়। মুচিরাম নির্বিরোধী লোক 
ছিলেন ; লাহেবেরা অপমান করিলেও সন্মান 
বোধ করিতেন। একবার তিনি কাঙ্শনর 
সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 
সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিক়া 
গরমমেজাজ ছিলেন, এতেল! হইবামাত্র বুলি 
লেন,--“নেকাল দেও শালা কো।” কাঁছির 
হইতে সুটিরাম শুরিতে পাইন সেঁইথান সইতে 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত 


ছুই হাতে সেলান করিয়া বলিল, “বৃ খুব 
হজুর। হামার বহিনকে। খোদা জিতা রাখে |” 
চতুর্থ। তোষামোদে মচিরাম অদ্বিতীয়। 
তচ্চার পরিচয় অনেক পা পয়! 'গয়াছে । 
পঞ্চম । মুচিরাম ডিপুটির হাতে প্রায় 
হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল_অন্য কাঙ্গ 
বড় ছিলনা । হপ্তম পঞ্চমের মোকদ্দঘীয় একে 
সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত 
না, তাতে আবার মুিরাম বিচার আচারের 
বড় ধার ধারিতেন না__চোথ বুজিয়্া ডিক্রী 
দিতেন-_নণির কাগজও বড় পড়িতেন না। 
অতরাং মাসকাঁবারে দেখিয়া সা্োল্রা ধন ধন্য 
কৰিতে লাগিল । জনরব যে, ঘু'চরাযের একে- 
বারে হঠাৎ সর্বে।চ্চ শ্রেণীতে পদরৃদ্ধি হহকে। 
কতকগুলা ;চেঈড়া ছে শুনয়া বলিণ, 
“আরও পদবৃদ্ধি ? ছটা পাঁ হবে না কি?” 
দর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালে" 
ঈরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত উইল । 
গোল মিটাইঈবার জন্য সেখানকার কমিশন 
একজন ভাবি বিচক্ষণ ডিপুট কাছের পাউ- 
বার প্রার্থন। করিলেন । 
বিচক্ষণ ডিপুটি £ পেত মুচিগাম ভিন্ন আর 
কাহাকে দেখি না-স্ঝুগাকেহ চট্টগ্রাম পাঠান 
হ্বেক। গবর্ণমেন্ট সেই কণা সপ্তুর কিয়া 
মুচিরামকে চাটিগা বদলি করিলেন । 
বাদ পাইয়! মুচিরাম সলিলেন, এনন!র 
চাকরি ছাড়িতে হইল। তাহার শোন! ছিল, 
চাটিগ গেলেই লোকে জর-গ্লীহা হইয়া নিসা 
বায়। শারও শোনা ছিল যে, চাটিগা যাইতে 
সমুদ্রপার যাইতে .হ্য়-_-একাদন একরাহের 
পাড়ি। নুতরাং চাটি যাওয়া কি প্রকারে, 
হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী--ভদ্রকালী 
এখন পর্ণযৌবন।। দে বলিল, “আমি কোন 
তেই চাতিগী যাইব না কি. ভোমায় যাইতে 
পি না। ভভূদি বদি যাও, স্তাবে আ'ষ বিষ 


বোডা বদিপেন7 
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থাইব।” এই বলিয়া ভর্্রকালী একট! বড় 
খোড়া লয় তেতুল গুলিতে বসিলেন। ভর্র- 
কালী জেল ভালবাসিতেন--ঘুচিরাম বলি- 
চেন, “ওতে ভারি অন হয়, ও বিষ 1” ভাই 
ভদ্রকাশী স্ষেতুল গুলিতে বমিলেন । মুচিরাম 
হাহা কছিয়! নিষেধ করিতে লাগিলেন, 
ভদ্রকালী ভাঠা না শুনিয়া “'বষ খাইব” 
বপিা সেহ তেঁতুণগোলাক্জ লবণ ও শকনা 
সহযোগ পুর্বক আপসেক্ চালের অন্ন মাখিয়! 
হলেন। ুচিরাম অস্ররপুর্ণলোচনে শপথ 
করিলেন যে্ক্নি কখনই চ'টিগা যাইবেন ন।। 
ভদ্রঞ্কালী কিছুতেই সুনিল না, সমুদায় তেঁতুল- 
মাণ! ভাতগুগি খাইয়া বিষপানের কাধ্য 
সনাধা করিল। নু'চরাম তত্গণাতৎ চাকরিতে 
ইন্তেফা পাঠাইয়। দিতেন । 

স্কুল কথা, মুচিগামের জমীদারার আল 
এত বুদ্ধি হহয়াছিল যে, ডেপুটিগিরির সামান্ত 
বেশুন, তাহার ধর্তব্যের মধো ছিল, না। 
সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়। দিলেন । 


একাদশ পঃরচ্ছেদ। 


চ।ক্পা ছাড়িয়া দিয়। মুচরাম,তদ্রকাণীকে 
বাপলেন, গপ্রিষে 1? চান সকের যাত্রার 
বাছা বাছা সম্বোধনপদগুলি "ব্যবহার করি- 
তেন ) “পরিয়ে ! বিষয় যেমন আছে, তেমনি 
একটা বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত গ্ৰাড়ী 
করিলে হয় না?” 

ভদ্র। দাদ। বলে, এখানে বড় বাড়ী 
কারণে, লোকে বল্‌্বে ঘুষের টাকান়্ বড়- 
মান্িষ হয়েছে । 

মুচি। তা, এখানেই ব! বাড়ী করায় কাজ 
কি? এখানে বুক পুরে বড়মাস্থধী করা যাবে 
না। চল, আর কোথাও গিয়। বাস করি? 

ভজ্গকালী সন্দদু হইলেন, কিন্ত নিজ 
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পিক্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামে, বাস করাই 
বিধের বলিয়। পরামশ দিলেন । ফলে ভদ্রকালী 
আর কোন গ্রাষের নান বড় জানিতেন না। 

মুচিরাম 'বনীতগ্ভাবে ইহাতে কিছু 
আপত্তি করিলেন । তিনি শু।নর।ছিলেন, যত 
বড়মান্ুষের বাড়ী কলিকাতায়, তিনিও" বড়- 
মানুষ, সুতরাং কলকাতাই তাহার বাসযোগ্য, 
এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । এখন 
ভদ্রকালীর এক মাতুল 'একদ! কালীঘাটে 
পুজা দিতে আসিয়া, এককালে কণিকাত৷ 
বেড়াইয়। গিয়া ছিলেন, এবং বাটা গিয়া গঞ্জ 
করিয়াছিলেন যে, কালকাতার কুলকা মিনীগণ 
সঞ্জিভা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। 
ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাঁকে ভূতলস্থ 
স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাহার 'অনেকগুলি 
অলঙ্কার হইয়াছে, পন্বিয়া সর্বজননঘননপথ- 
বর্তিনী হইতে পারিণে অলঙ্কারের সার্থকতা 
হয়। ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতা॥ বাস 
করার প্রস্তাবে সন্মত। হইলেন । 

তখন ভজগোবিন্ ছুটি লহয়া, আগে কণি- 
কাভাক্ন বাড়ী কিনিতে আসিল । বাড়ীর দাম 
শুনিয়া, মুচিরামের” বাবুগিরিব সাধ কিছু 
কমিয়া আসিল। বাহ! হউক, টাকার অভাব 
ছিল না,_-অক্টালিকা ক্রীত হইল । যথাকালে 
মুচিরাম ও তদ্রকালী কণিকাতায় আসি 
উপস্থিত হইয়! নৃতন গৃহে খিরাঁঞমান হইলেন । 

ঈ 


দ্বাৎশ পরিচ্ছেদ । 


ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, 
তাহার মনস্কীমন! পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবন! 
নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ 
আলোকিত করা দূরে থাকুক, পলীগ্রাম 
অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবন্ধ । যাহারা 
রাজপথ কলুধিত করিয়া. দীড়াষ, তাহাদিগের 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী ৷ 


শ্রেণীভূত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না, 
সুতরাং তাহার কলিকাতায় আস বৃথা হইল। 
বিশেষ দেখিলেন, অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া 
কলিকাতা স্ত্রীলোক হাসে । ভদ্রকালীর অল-: 
স্কারের গর্ব ঘু'চয়া গেল। 
মুচিরামের কলিকাতায় আস! বৃথ! হইল 
ন।। তিনি প্রত্যহ গাড়ী কারয়! বাজার যাই 
তেন, এবং যাহা দেখিতেন, তাহাই কিনিতেন। 
বাবুটা নুতন 'আমদান দেখিয়া! বিক্রেতৃগণ পাচ 
টাকার জিনিপে দেড়শত টাক! ইাকিত, এবং 
নিতান্তপক্ষে পঞ্চযশ টাকা না পাইলে ছা।ড়ত 
না। হঠাৎ মুচরামের শাম বাজিয়া গেল যে, 
বাবুটি মধুচক্রবিশেষ | ১পাড়ার যত বানর মধু 
লুটিতে ছুঁটিল। ছুয়াচোর, মাতাল, নিষকম্মা, 
ভাল ধুতি চাদর জুতা লাঠিতে অঙ্গ পরিশো ভিত 
করিয়া, চুল ফিরাইমা, বাবুকে সম্ভাষণ করিতে 
আসিল। মুচিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার 
বড় বড় বাবু মনে কিয় তাহাদিগকে |বশেৰ 
আদর করতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও 
আত্মার়তা কারয়া তাহার বৈঠকথানা 
আড্ডা করিল। তামাক পোড়ার, খবরের 
কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজন। 
বাজাক্, গান করে, পোলাও ধ্বংসায়, এবং 
বাবুর প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসীমগ্রী কিনি! আনে। 
টাকাটার আপনার! বার আনা মুনাফা! রাখে ; 
বলে, দাওয়ে যোওয়ে সাক দামে কিনিয়াছি। 
উভয়পক্ষের সুখের সীম। রহিল ন।। 
ষে গাগতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, 

সেই গলিতে একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড় 
বাস করিতেন। তাহার নাম রামচন্দ্র দত্ব। 
রামচজ্ঞ বাধু প্রথমস্রেণীর বাটপাড়, একটু 
ব্রাণ্ড ব একখান। কাটলেটের লোভে কাহা- 
রও আন্গত্য করিবার লোক নহেন। 
তাহার ত্রিতল গৃই, প্রস্তরমুকুর কান্ট কাচ 
কার্পেটাদিতে সকুন্থম উদ্যানভুল্য রঞ্জিত, 


যুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত.। 


তাহার দরওয়াজার় মনেকগুলা দ্বারবান্‌ 
গালপাট্টা বাধিয়া সিদ্ধ ঘোটে; আস্তাবলে 
অনেকগুলি অশ্থের পদধ্বটি শুনা যায়, 
তিনখানা গাড়ী আছে, সোণাবাধ! হকা, 
হীরাবাধ। গৃহিণী, হ্াগুনোট বাধা ইংরেজ 
খাদক, এবং তাড়াবাধা “কাগজ” সকলই 
ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর, জুয়াচুরিতেই 
এ নকল হইয়াছিল। তিনি খন শুনিলেন, 
টাকার বোঝা লইয়া একটা গ্রাম্য গদ্দভ 
পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন 
ভাবিলেন যে, গর্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার 
বোঝাটা নামাইয়! লইয়া তাহার উপকার 
কারতে হইবে । আহা! অবোধ পণ্ড! এত 
ভার বোঝা বহিবে কি প্রকারে ? বোঝাটা 
নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি। 

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ- 
পরিচয়! রামচন্দ্র ধাবু বড় লোক --যুচি- 
রামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গত 
পাইয়া একজন অঞ্্চর মুর্চিরামের কাণে 
তুলিয়। দিল, রামচন্দ্র বাবু কপিকাতার অতি 
প্রধান লোক, আর মুচিরামের প্রতিবাসী-_ 
মুচিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জঙ্টঃ অতি 
ব্যস্ত। সুতরাং মুচিরাম গিয়া উপাস্থত। 

এইরূপে উভয়ে উয্ধের নিকট পরিচিত 
হইলেন । উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত 
হইতে লাগিল ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে 
সৌহার্দ-বৃদ্ধি। বামচন্দ্র' বাবুর সেই ইচ্ছ। ৷ 
তিনি চতুর, মু'চরাম নির্বোধ ; মুচি গ্রাম্য, 
তিনি নাগরিক । অন্নকালেই মুচিরামমত্হ্য 
ফাদে পড়িল ।;রামচন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল। 

রামচন্দ্র তাহার মুরুবিব হইলেন, মুচি- 
রামের নাগরিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষার 
হইলেন । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
রিবন 

তিনি নাগরিক জীবননির্ব!হে মুচিরামের 
শিক্ষান্তক-ক্লিকাভাক্প গোচারণভৃমে 
তাহার গাখাণ। কানীথাট হইতে চিৎপুর 
পর্যন্ত, যখন মু'চিরাম বলদ শুখের গাড়ী 
টানিয়া যায়,রামবাবু তখন তাঁহার গাড়োন্বানঃ 
সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া ট।টুটা জুড়য়া, 
রামচন্দ্র পাকা কোচনানের মত মিঠাকড়া। 
চাবুক লাগাইতেন । তুহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য 
বানর সহুরে খানরে পরিণত হছইল। ক 
গাতকের বানর? তাহা নিয়োধুত পত্থাংশ 
পড়িলে বুঝা ধাহাতে পারে । এই সময় তান 
ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়়াছিলেন, তাহ। 
হইতে উদ্ধ ত.কর] গেল। | 

“তোমার পুত্রের বিবাহ স্ছনিয়া আহশাদ 
ইইল। টাকার তেমন আহশ্কুল্য কারতে 
পারিলান না, মাপ করিও । ছুইথান। গাড়ী 
কিনিয়াছি, একখ।ন। বেঞষ, একখ।ন। ত্রোন- 
বেরি। একট! আরবের জুড়িতে ২২০০ টাকা 
পড়িয়াছে । ছবিতে, আদ্ননাতে, কারপেটে 
তানেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে । কলিকাতার 
এত খরচ,তাহ। জানিলে কখন আসিতাম ন।। 
সেখানে সাত সিকায়, কাপড় ও মজুরিসমেত 
আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত, এখানে 
একট। চাপকানে ৬৫২ টাক পড়িক্সাছে। 
একসেট রূপার বাসনে অনেক টাঁক। লাগি 
য়াছে। থাগ, বাটি, গেলাস, সে বাশনের কথ! 
ঝলিতেছি না, এ সেট টেবিলের জন্য । বর- 
কন্তাকে আমার ভইয়া আশীর্বাদ করিবে ।” 

এই হলো! বানরামী নম্বর এক । তার পর, 
মুচিরাঁম, কাণকাতাক় যে কেহ একটু খ্যাতি- 
যুক্ত,চতাহারই বাড়ীতে,রামচন্দ্র বাবুর পশ্চাতে 
পশ্চাতে ধাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন 
নামজাদ! বাবু তাহার বাটীতে আসিলে জন্ম 


১৯২ 


সার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে, সেই 
চেষ্টায় ফিরিতেন। এইরূপ আচরণে, রাম- 
বাবুর সাহায্যে, কলিকাত!র সকল বা্ধিঞু 
লোকের সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। টাকার 
মান সর্বত্র; মুচিরামের ট।ক1 আছে । সুতরাং 
সকলেরই কাছে তাহার মান হইল। 

তার পর মুচিরাম কলিকাতার উংরেজ- 
মহল আক্রমণ করিলেন । রামবাবুর পরিচয়ে 
যত ছোটি বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত 


করিলেন। অনেক য॥সগাতেই ঝাটা-লীখি 
খাঈলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্টকগ! 
পাইলেন। অনেক স্থানেই একজন মাহালে! 


জমীদার বলিয়। পরিচিত হইলেন । 

তার পর ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে 
ঢুকিলেন); নাম লেখাইয়্া বৎসর বৎসর 
টাক দিতে লাগিলেন । বামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে 
প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরস্ত করিলেন । 
রামবাবু কথিত মহামহিম সমাসভার “একটী 
বড় কামান।” তিনি বখনই বড় কামান 
দাগিতে যাইতেন, এই ছোট মুচিপিস্তলটা 
সঙ্গে লইয়। যাইতেন, সুতরাং পিস্তলটী ক্রমে 
মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। 
মুচিরামও ব্রিটিস ইত্ডয়ান সভার একজন 
বক্তা! হই দীড়াইলেন। তিনি বকিতেন 
মাথামুওড, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা 
বাহির হইত, সে আর একপ্রকার । মুচিরা 
নিজে তাহার কিছুই বুঝতে পারিতেন না । 
ষাহারা বুঝে, তাহারা পড়িয়া! নিন্দা করিত 
ন1। ম্ুতরাং মুচিরাম রুম একজন প্রসিদ্ধ 
বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাঁভ করিতে লাগিলেন। 
ষেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য' হয়, 
মুচিরাম ভাহার . কোন যারগায় যাইতেই 
ছাড়িত না । বেলবিড়ীরে গেলে বড় লোক 
বলিয়। গণ্য হর, জুতরাং সে বেশবিভীরে 
যাইত। যাইতে -বাইতে সে লেপ্টনাপ্ট গব- 


ণরের নিকট সুপরিচিত হইল । লেপ্টমান্ট 
গবর্ণর তাহাকে একজন নম্র, নিরহস্কা্গী, 
নিবীহ লোক বঙ্গিয়া জানিলেন। জমীদারী 
সভার একজন নায়ক বলিয়া পূর্বেই রাম- 
চন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়াছিলেন। | 

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটী পদ 
খালি হইল। একজন জমীদারী সভার অধি- 
নায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাও 
লেপটনাণ্ট গবর্ণর বাহাছুর স্থির করিলেন । 
বাছনি করিতে মনে মনে ভাঁবিলেন, *মুচি- 
রামের হ্যায় এ পদের যোগ) কে ? নিরহস্কারী 
নিরীহ,ইংরেজি কহিতে ভাল পারে না,অতএব 
তাহা হইতে কার্যের কোন গোলযোগ উপ- 
স্থিত হইবে না। অতএব ঘুচিরামকে বাঁহাল 
করিব।” 

অচিরাৎ অনরেধল বাবু মুচিরাম রায় 
বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন । 





চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


স্পটে 


বড় বাড়াবাড়িতে অনরেবল মুচিরাম 
রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ 
ফিকিরফন্দিতে অল্লদাঁমে অধিক লাভের বিষয়- 
গুলি কিনিয়! দিয়াছিলেন__-তাহার কার্ধ্য- 
দক্ষতার ক্রীতসম্পত্তির আয় বাঁচিয়াছিল-_ 


কিন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হহয়! আলিল। 


ছুই একখানি তালুক বাধা পড়িল-__রামচন্দ্র 
বাবুর কাছে। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্কল্প এত 
দিনে সিদ্ধ হইয়া আদিতেছিল-_এই জন্ত তিনি 
আত্মীয়তা! কারয়া মুচিরামকে এত বড় বাবু 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্ধেক মুল্যে 
তালুকগুলি বাধা রাখিলেন _জানেন ষে, মুচি- 
রাম কথনও গুধরাইতে পারিবেন না-_অদ্ধেক 
বূল্যে বিষয়গুলি তাহার হইবে! আরও 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত । 


ত্বানুক বাঁধা পড়ে,এমন গতিক হইয়া আসিল। 
এই সময়ে ভঙ্গোবিন্দ আসিয়! উপস্থিত 
হইল। সে শুধিয়াছিল যে, গবর্ণর প্রত্ৃতি 
বড় বড় সাছেব তাহার ভগ্মীপতির হাতধরা । 
এই স্থযৌগে একটা বড় চাকরি যোটাইয়া 
লইতে হইবে, এই ,ভরপায় ছুটি লইয়া 
কলিকাতায় আসিলেন। আমিয়! শুনিলেন, 
ুটিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার 
উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন ;__বলিলেন, 
“মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। 
গেলেই কিছু পাওয়া থাইঢো! তালুকে 
ঘান |” 

যুচিরান আনন্দিত হইল, ভাবিল, “তাই 
ত। এমন পোজ। কথাউ। আমার মনে আসিল 
না।৮ মুচিরাম খুসী হইগা ভঙ্জগগোবিন্দের 
কথায় স্বীকৃত হইল । 

চন্দনপুর নামে তানুক _পেইথানে বাবু 
গেলেন। প্রঞ্জী্দিগের অবস্থা বড় ভাল। সে 
বদর নিকটবর্তী স্থান সকলে ছুর্ভক্ উপাস্থত 
-সকিস্ত সে মহলে কিছু না। কথন মুচিরাম 
প্রঙ্গাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই । 
যুটিরাম নির্বিরোধী লোক-_তাহাদের উপর 
কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজ- 
গোবিন্দের পরামর্শে সশরীরে উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন,”আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত, বড় 
দায়গ্রস্ত হুইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।” গ্রজারা 
দয় করিল, প্রজা সুখে খাকিলে জমীদারকে 
সকল সময়ে দয়! করিতে প্রন্তত। জমীদার 
আসিয়াছে সংবাদ পাইয়। পালে পালে প্রজা, 
টেকে টাকা লইয়! মুচিরাম দর্শনে আসিতে 
আরম্ভ করিল। মুচিন্নামের টেষ্ট টাকার 
পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্ত ইহাতে আর 
'এফদিকে তাহার আর একপ্রকার সৌতা- 
রো উদয় কইল। 
সস প্রজায়া দলে দলে মুচিরাঁম দর্শনে আসে ) 


১৯৩ 


কোন দিন পঞ্চাশ, কোন 'দিন বাট, কোন 
দিন আশী, কোন দিন একশত, এইন্ধপ। 
বাহারের বাড়ী নিক১, তীহারা দর্শন করিয়া 
ফিরিয়া যাল্স, যাহাদের 'বাঁড়ী দুর, তাহার! 
দোকান হইতে থান্ভসামগ্রী 'ফিনিয়! একট! 
বাগানের ভিতর রাধিয়! বাড়িয়া খার। 
মহালটী একে খুব বড়__সুচিরামের এত বড় 
জমীদারী আর নাই,তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে 
বিল খাল অনেক থাকার, ছুই চারিজন 
প্রজাকে প্রায় রধিয়। খাইয়া বাইতে হইত। 
একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা 
আপিয়াছে। তাহাদের বাড়ী একট! ভারি 'জল। 
পার; নিকাশ প্রকাশে, তাহার্দের বেল! গেল, 
তাহার! বাড়ী ফিরিতে পাঞজিল না; বাগানে 
রাধাবাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিতে 
থাকিতে প্রাতে বাঞ্জা করিবে । তাহার! বখন 
খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ ধাঠ পার 
হইয়। অশ্বযানে,একটী সাহেব ধাইতেছিলেন। 

সাহেবটার নাম মীনওযেল। তিনি এ 
জেলার প্রধান বাজপুরুষ--যাজিষ্রে্ট ফালেউর। 
সাহ্থেবটা ভাল লোক-_স্তাগবান্‌_.ছিতৈথী, 
এবং পরিশ্রমী । দোষের মধ্যে বুদ্ধিটা একটু 
ভৌত! । পূর্বেই বলিয়াছি,সে বংসন্ব উ অঞ্চলে 
দুর্ভিক্ষ হইখাছিল; লাহেব হর্ডিক্ষ তনায়কে 
বাহির হইকীছিলেন। নিকটস্থ ফোন শ্রার্ম 
তাহার তান্ু পড়িয়াছিল। ভিনি এখন পন্থী 
রোহণে তান্থুতে যাইতেছিলেন। বাইত 
যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা 'ধাগানের 
ভিতর কতক গুলা লোক ভোজন করিতেছে ।. 

দেখিয়াই সিদ্ধান্ত 'করিপ্নে, ইহ] সকালে 
ছর্ভিক্ষীড়িত উপবাপী দরিদ্র লোক, কোন 
ব্দান্ত ব্যক্তি ইহাদের ভোঞন ্‌ 
সবিশেষ :তত্ব জানিবার অন্ত, নিকটে প্রান 
চাসাকে দেখিয়া তাহাকে 551 টে 
করিলেন? 





১০৪ 


5 শ্রথন সাহেকটা, লোক বড় ভাল হইলেও 
ম্মাত্মগরিমাবর্জিত নছেন। তাহার মনে মনে 
ক্লাঘ! ছিল যে, তিনি বাঙ্গালা বড় ভাল জানেন। 
সতরাং চসার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন 
আআরস্ত করিলেন। 
সাহেব চাসাকে ছিজ্ঞাসা করিলেন, 
“টোমাডিগের গড়ামে ডুর্ভাখখা কেমন 
. আছে ?” | 
চাষা ত জানে না “ র্ভাখ খা” কাহাকে 
'পুলে। সে ফাপরে পড়িল। ডুর্ভাখ.থা 
(কান ব্যন্তিবিশেষের নাম হইবে, ইহা! এক- 
প্রকার স্থির হইল। কিন্ত “কেমন 'আছে ?” 
ইনার উত্তর কি দিবে? যদ্ি+বলে যে, সে 
ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব 


হয় ত, এক ঘা চাবুক দিবে, যুদি বলে সে ভাল. 


আছে,চাহ। হইলে সাহেব হয় ত ডুর্ভাখ খাকে 
ভাকিয়া 'আনিঙে বলিবে ; তাহা হইলে কি 
করিবে? চাস! ভাবিয়। চিস্তিয়া উত্তর করিল, 
*“বেমার আছে /* 


“বেষার 5101?” সাহেব ভাবিতে লাগি- 


লেন, ৬০1], 090 105 05 00001 5101 
0055 %/8130106 00619100106 2110 ৪০277 
০1--69৩ 6110৬ 009881701 0100578691)0 
81555 5 7 আছে ওহিতাএ চ553 05০9015 
0077৮001008786800 07910 0৮৮7 17502- 


৪৩. 52) ভুক্তখ খা কেমন আছে, অটিক . 


আছে কিন্বা অল্প আছে?” | 
এখন চাসা কিছু ভাব পাইল। স্থির 
করিল যে, এ হখন সাছেব, তবে অবশ্ত হাকিম 


(সে. দেশে নীলকরনাই )। হাঁকিম বখন 
নিজ্ঞাসা করিতেছে বে, ডুন্ভাখ খা অধিক 
আছে কি অল আছে- তখন ' ভুর্ভাখ খা 
একটা টেক্সের নাম নল] হইয়া যায ন!। ভাবিল 
কই, আমরা ত ভুরভাখখার . টেক্স দিই নাও 
কিন্ত যদি বলি যে, আমাদের গ্রামে দে টেক্স 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী | রর 


নাই, তবে বেটা এখনই টেক্স বাইয়া যাইবে। 
অতএব মিস্ক' কথাই ভাল। সাহেব পুনরপি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, প্টোমাদের  গড়ামে 


ভূঙ্গভাখখ! অটিক কিনব! মল্ল আছে ?” 

চাদ উত্তর করিল, “হুর, আমাদের 
গায়ে ভারি ভুর্ভাখ খা আছে!” 

সাহেব ভাবিধ্লেন, “চু 01019)! ] 


01090511085 120০ পরে বাগানে যে 
সকল লোক থাইতেছিল, তৎপ্রুতি অঙ্কুলি- 
নির্দেশ করিয়] দিজ্ঞাস। করিলেন,”কে বোন 
করিল ?” ( উদ্দেশ্য “করাইল” ) 

চাপা । প্রজারা ভোজন কোচ্ছে। 

সাহেব, চটিয়!, “টাহা আমি জানে (0৩) 
৪, 0১৪৮ [59৩১ 1006 %/1)0 7855 ? টাকা 
কাছাড় ?” 

এখন সে চাস! জানে যে,যত চা আসি- 
তেছে, সকলই জমীদারের সিদ্ধুকে যাইতেছে') 
সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল; অতএব 
বিনা বিলম্বে উত্তর করিল,্টাক1 জমীদারের।+ 


সাহছেব। 4১171 0১০15 16) 6085 
০০ 1১০17 081/--জমীদারের নাম কি নত, 
চাসা। মুচিরাম রায়। 


সাহ্ছেব। কট ডিবস বৌজন কড়িয়াছে? 

চাসা। তা ধর্্মাবতান্গ; প্রজার রোজ 
রোজ আসে, খাওয়! দাওয়া করে । . 

সাহেব। এগড়ামের নাম কি? 

চাসা। চন্দনপুর ৷ ৃ 

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়! তাহাতে 
পেম্সিলে লিখিলেন,০: ম10805 [২০০০৮৮ 
+38105 0াযাজাত ২৪, 2৩012- 
9277 04 01111700101 05503 ০৮০1) 02 & 
12755 0001201901 0£1715 1069. 

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিঙ্বা টাপে 
চলিলেন। চাস! আসিয়া গ্রামে রটাইলা, 


একটা সাছেব টাকায় আনা! হিসাবে টক 
রি 


াচর!ম গুড়ের জীবনচরিত । 


বসাইতে আসিরাছিল, চালামহাশয়ের বদধি- 
কৌশলে বিমুখ হইয়াছে। 

এদিকে মীনুওয়েল্‌ সাহেব যথাকালে 
ফেমিন্রিপোর্ট লিখিলেন। একটা পারাগ্রাফ 
শুধু মুচিরাষ রায় সন্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপ্ 
হুইল যে, মুচিরাম জমীদারদিগের আদশস্থল। 
এই ছঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজা 
গুলির প্রাণরক্ষ! করিয়াছে। 

রিপোর্ট কমিশ্ঠনরের হন্ত হইতে কিছু 
উজ্জলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া কমিশনর সাহেব 
লেখক ভাব _গভর্ণমেপ্টে গেল। গভর্ণমেণ্টের 
এই বিবেচন।-ষে যাঁর প্রজা, সেই ষদদি ছুভি- 


১৯ 


ক্ষের সম'য় তাছাদের আহীন্প যোগার, তাহা 
হইলে ““হৃ্তিকষ প্রশ্নের” উত্তম 'মীমাঙ্জা হয় 
অত এব মুচিরামের স্ার বদাস্থ জমীদারদিগকে 
সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতাস্ত কর্তব্য। 
তজ্জপ্ত বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ধীয্ন গবর্ণ- 
েপ্টের নিকট অন্থরোধ করিলেন যে, বাবু 
মুচিরাম রার়মহাশরকে-_-পাঠক একবার হরি 
হরি বল-_রাজাবাহাছুর উপাধি দেওয়া 
যায়। 

ইও্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট বলিলেন, তথান্ত। 
গেজেট হুইল, রাজা মুচিরাম রায় বাহাহল্স। 
তোরা সবাই আর একবার হরি বল। 


০ 


৯ ৬ পপর 


_ বিজ্ঞানরহুম্য 


মি 8 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 


বিজ্ঞানরহস্য 


আশ্র্য সৌরোৎপাত। 


১৮৭১ সালে সেপেটম্বর মাসে আমেরিক' 
নিবাসী অদ্বিতীয় ক্যোতির্কিদ্‌ ইয়ঙ, সাহেব 


দে খ্মান্চর্যা সৌরোৎপাত ঢৃষ্টি করিয়াছিলেন, . 


এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মন্তরযাচক্ষে প্রায় আর 
কখম পড়ে নাই। তত্বলনায় এটনা বা 
বিসিউবিয়াসেক্ক অগ্নিবিপ্লব, সমুদ্রোচ্ছাসের 
তুলনায় ছুদ্ধ-কটাছে ছগ্ধোচ্ছাসে 'বিবে- 
চনা করা যাইতে পারে। 

ধাহার৷ আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতি- 
বিগ্ভার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহাদের বোধগম্য করার 
জন্ম শুর্ষ্যের প্রন্কতিসম্বন্ধে ই একটী কথা বলা 
'আবস্টর। 

হূর্্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক । এই 
গোলক আমর! অতি স্ষু্র দেখি, কিন্তু উহ! 
বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ 
না বুঝিলে বুঝ! যাইবে না। সফলে জানেন 
যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১ মাইল। যদি 
পৃথিষীফে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ 
এমর খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাভা হইলে 
উদিশ কোটি, ছযট লক্ষ; ছাবিবশ :হাজার 


গরইপ বর্-মঘাইল পাওয়া রায়। এক মাইল, 
দীর্ষে, এক মাইল প্রন্থে এবং এক মাইল উর্ধে: 


এন্ধপ . ২৫৯,৮০০০৭০১৯১৭ ভাগ পাওয়া 
ায়॥ আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন 
করাগু গিষাছে। ওজনে পৃথিবী যত টন 
কইছে, তাহ! নিয়ে অন্েব দ্বারা লিগ্লিলাম। 


৬০৬৯,০০০১৯০০,০৩৯১০০০১০০৯১৩০০ | এগ্রক 
টন সাতাশ মনের অধিক। 
এষ্ট সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থি হর) 
পৃথিবী যে কত রহ পবার্থ, তাঁচ। রি 
উঠিতে পারি না। এক্ষণে যি বলি যে, এমন 
অন্ত কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহ! 
পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ গুণে বহুত, তবে কে 
না বিস্মিত হইবে? শিস্ত বাস্তবিক ধ্য 
পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে ব্হৎ । 
ত্রয়োদশ লক্ষটী পৃথিবী একত্র করিলে চর 
আয়তনের সমান হয়। 
তবে আমরা হুর্যাকে এত হ্ষুত্র দেখি 

কেন 1-_ উহার দুরতাবশতঃ। পূর্বতন গণনা- 
হুসারে হূর্যয পৃথিবী হইতে সার্ধ নয় ফোটি 
মাইল দুরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধ 
নিক গণনার স্থির হইয়াছে যে, ৯১১৬৭৮৯৭৩ 
মাইল অর্থাৎ এক কোটি, চতুর্দশ লক্ষ, উন- 
সগ্ততি সহস্র সার্ধ সপ্তদশ যোজন, পৃথিবী 
হইতে হুর্য্যের দুরত1। * এই ভয়ঙ্কর গৃরত। 
অনুমেয় নছে। দ্বাদশ সহজ পৃথিবী শ্রেদী- 
পরম্পরা বিত্ত হইলে পৃথিবী হইতে সুর্ধয 
পর্য্যন্ত পায় না। 

. এই দুরতা অন্কভব করিবার জন্ত ডি 


উদাহরণ দিই। অন্মদাদির দেশে রেলওয়ে 


টে ঘণ্টার ২* মাইল যায়। ববি পৃথিবী 
হতে হয নত রেলওয়ে হই, তবে বত 
* ন্তন গণবার আরও কিছু বাড়িরাছে। . টার 


২*৩ 


কাপে কুর্যযলোকে যাইতে পারিতীম ? উত্তর-__ 
যদি দিন রাত্রি টেণ, অবিরত ঘণ্টায় বিশ 


মাইল চলে, তবে ৫২* বৎসর ৬ মাস: ১৬ দিনে 


ূর্য্যলোকে পৌছান ধায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
টেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঁ টেণে 
গত হুইবে। 

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, 
হুর্য্যমগুলমধ্যে যাছা অণুবৎ ক্ষুত্রাক্কতি দেখি, 
তাহাও বাস্তবিক অতি বৃহৎ । যদি হৃর্য্যমধ্যে 
আমর! [একটী বালির মত বিন্ুও দেখিতে 
পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে 
পারে। 

কিন্তু হুর্য্য এমনি গ্রচও রশ্মিময় যেঃতাহার 
গায়ে বিন্দু-বিসর্গ কিছু দেখিবার সস্ভাবন! 
*নাই। হুর্ষ্যের প্রতি চাহিয়া! দেখিলেও অন্ধ 
হুইতে হুয়। কেবল কৃর্ধ্যগ্রহণের সময়ে সুর্য্য- 
তেজঃ চন্ত্রাস্তরালে লুক্কারিত হইলে, তৎ্গ্রতি 
দৃষ্টি করা যার়। তখনও সাধারণ লোকে 
চক্ষুর উপর কালিমাথ! কাচ না ধরিয়া, হৃত- 
তেজা! সূর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে ন|। 

সেই সময়ে যদি কালিমাথা কাচ ত্যাগ 
করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ-যন্ত্ের বারা হৃর্য্য গ্রতি 
দুটি কর! যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য 
ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণগ্রাপের সময়ে অর্থাৎ 
যখন চক্জাস্তরালৈ তুর্যযম'গুল লুকায়িত, তখন 
দেখা যায়ঃ মণ্ডলের চারি পার্থে অপূর্বব 
জ্যোতিষ কিরীটিমণ্ডল তাঁহাকে থেরিয়া 
রহিয়াছে । ইউরোপীক় পণ্ডিতের ইহাকে 
“করোনা” বলেন । বিস্তু এই কিরাঁটিমণ্ডল 
ভিন্ন আর এক অদ্ভূত বস্ত কথন কখন দেখ! 
বায়। কিরীটিমূলে, ছাক়াবৃত হ্র্ধেটর ' অজের 
উপন্ে সংলগ্ষ, অথচ ভাঁহার বাহিরে ৫ফান 
ছর্জের পদাথথ উদগত দৈখ। যায়। 'ই্ী্সকল 
উদগত পদার্ঘ দেখিতে এত "কচুর যে, তাহা 
ছুরবীক্ষণ-বঙ্ত ব্যািয়েকে দেখা খায় না। কিন্ত 


'বঙ্কিমচন্দ্রের পরস্থাবলা 


দুরবাক্ষণ-যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই বৃহৎ 
অনুমান করিতে হুইতেছে। উহ? কখন কখন, 
র্জংশক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টা 
পৃথিবী উপযুযুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। 
এই সকল উদগত পদার্থের আকার কখন 
পর্ধতশৃঙ্গবৎঃ কখন অন্ত প্রকার, কখন সূর্য্য 


'হইতে বিধুক্ত দেখা গিয়াছে । তাহার বণ 


কখন উজ্জ্বল রক্ত, কখন গোলাপী, কখন 
নীল কপিশ। 

পণ্ডিতের! বিশেষ অনুসন্ধান দ্বার! স্থির 
করিয়াছেন যে, এ সকল হৃর্য্যের অংশ। 
প্রথমে কেহ কেহ বিবেচনা! করিয়াছিলেন যে, 
এ সকল সৌর পর্বত; পরে নুর্য্য হইতে 
তাহাদের বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ 
করিলেন। 

এক্ষণে মিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই 
সকল বৃহৎ পদার্থ হুর্য্যগর্ড হইতে উৎক্ষিপ্ত। 
যেরূপ পার্থিব আগ্নেয় গিরি হইতে দ্রব্য বা. 
বার্বীয় পদার্থসকল উৎপতিত হইস্বা গিরি- 
শৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ হইতে পারে, 
এই সকল সৌর মেঘও তন্দরপ। উৎক্ষিপ্ত 
বন্ত যতক্ষণ ন। সৃর্য্যোপরি পুনঃপতিত হয়ঃ 
ততক্ষণ পর্যস্ত স্ত পাঁকারে পৃথিবী হইতে 
লক্ষ্য হইতে থাকে । 

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয্! দেখুন যে, 
এইরূপ একখানি সৌর মেঘ ব! শপ, দুর- 
বীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় 
যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিধঙ্গ 
বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে । সেই সফল উৎ" 


দশ বহুদুরব্যাপী হয় যে, উদ্মধ্যে এই পৃথিবীর 
স্তায় অনেকগুলি পৃথিবী “ডুবির শা 
পা 

. খ্রইন্ধপ মোরে অনেকেই” প্রফেসর 
উপগতে পুর্বে | ফের 


বিজ্ঞানরহস্ত । 


ইয়ঙ. যাহ! দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ 
বিশ্য়কর । বেল! হই প্রহরের সময়ে তিনি 
হূর্যযমগুল দুরবীক্ষণ দ্বারা অবেক্ষণ করিতে- 
ছিলেন। তৎকালে গ্রহণাঁদি কিছু ছিল ন1। 
পূর্ব গ্রহণের সাহা্য ব্যতীত কেহ কখন এই 
সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু 
ডাক্তার হাগিল্স, প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল 
ব্যাপার দেখিবার উপাদ্ প্রদর্শন করেন। 
প্রফেসর ইয়উ. এক্সপ বিজ্ঞানকুশলী যে,হুর্য্ের 
প্রচণ্ড তেজের সময়েও এ সকল সৌর 
স্তপের আভপচিত্র পর্য।স্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । 

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ, দূরবীক্ষণে 
দেখিতেছিলেন* যে, সুর্ধ্যের উপরিভাগে এক- 
খানি মেঘবৎ পদার্থ দেখ যাইতেছে । অন্তান্ত 
উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে,পৃথিবী যেরূপ 
বায়বীয় আবরণে বেষ্টিতঃ সুর্য্যমগ্ুলও তদ্রূপ। 
প্র মেধবৎ পদার্থ সৌর বাঁযুর উপরে ভাসিতে- 
ছিল। পাঁচটা স্তস্তের স্তায় আধাবের উপরে 
উহ। আবূঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ 
ূর্বদিন বেল! ছুই প্রহর হইতে এ্রীরূপই 
দেখিতোগলেন। তদবধি তাঁহার পরিবর্তনের 
কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তত্তগুলি উজ্জল, 
মেতখানি বুহৎ-_তততিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা 
উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সুম্ম সুক্ষ সুত্রা 
কার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্তার দেখা, 
ইতেছিল। এই অপূর্ব মেঘ সৌর বাঁমুর 
উপরে পঞ্চদশ মহজ মাইল উর্ধে ভাসিতে- 
ছিল ইহা! বল! বাস্থল্য.যে, গ্রফেসর ইয়ঙ, 
ইছার দৈরঘ্যপরস্থও মাঁপিয়াছিরেন। তাহার, 
ঈৈর্ধ্য লক্ষ মাইল- প্রস্থ ৫৯, মাইল। 
বারটী পৃথিবী নারি সাঁরি সাজাইলে তাহার 
প্রস্থের সমান ক্র ন! 

ছুই? প্রহয়বান্ধিয়। অর্ধ ঘণ্ট| হইলে, দেখ 
এবং তন্ুলন্ক্মপ স্বস্তগুলির খবস্থানপরিবর্তনের 


২৯১ 


কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। সেই 
সময়ে প্রফেসর ইয়ও, সাছেবকে দুরবীক্ষণ 
রাখিয়। স্থানাস্তরে যাইতে হইল। একট। 
বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি 
প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, 
নিয় হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ন্কর বলের বেগে 
মেঘখগ্ড ছিন্ন-তিল্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্তে 
সৌর গগন ব্যাপি ঘনবিকীর্ণ উজ্জ্বল স্ুত্রঁ 
কার পদার্থ সকল উর্ধে ধাবিত হইতেছে । এ 
স্থআকার পদার্থ সকল অতি প্রবলবেগে উদ্ধে 
ধাবিত হইতেছিল 

সর্বাপেক্ষ। 'এই বেগই চমৎকার । আলোক 
বা বৈদ্যতীয় শক্কি প্রভৃতি ভিন্ন; গুরুত্ববিশিষ্ট 
পদার্থের এরূপ বেগ জ্রতিগোচর হয় না। 
ইযড. সাহেব বখন গ্রত্যাবৃত হইলেন, এ 
সকল উজ্জল সুত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের 
উর্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে 
যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা! ছুই লক্ষ 


,মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি 


হইলে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। : 
অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষট গতি এই । 

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা! মনেরও 
অচিস্তা । কামানের গোলা অতি বেগবান্‌ ' 
হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্ধ মাইল 
যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের 
গোলার বেগের বনু শত গুণ এই সৌর পদা- 
েেঁর বেগ, এ কথা ববিলে অত্যুক্তি হইবে 
না। 

দুই লক্ষ মাইল উর্ধেতে এই বেগ দেখা 
গিরাছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সই লক্ষ মাইল 


উর্ধে এত বেগবান্‌, নির্দমকালে তাহার বেগ 


কিরূপ ছিল? সকলেই জানেন যে, দি 
আমরা একট। ইঞ্টকখণ্ড উর্ধে নিক্ষিপ্ত করি, 
তাহা। হইলে ঘে বেগে তাঁহ। নিক্ষিপ্ত হয়, নেই 
বেগ শেষ পর্যন্ত থাকে না, করণে মন্দীতৃত 


চি 
হইয়!, পরিশেষে একবারে বিন হইয়া যায়, 
ইঞ্টকখণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের হাসের 
ছুই কারণ ;-+প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী 
শক্তি, দ্বিতীয় বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা । এই 
ছুই কারণই সুর্য্যলোকে বর্তমান। যে বস্ত যত 
শুরু, তার মাধ্যাকর্ষপী শক্তি তত বলবতী। 
পৃথিবী অপেক্ষা) হুূর্ধযের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি 
হুর্য্যের নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক । তছু- 
ল্লজ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্যাস্ত যদি কোন 
পদার্থ উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন হূর্য্যকে 
ত্যাগ করেঃ তৎকালে তাহার গতি প্রতি 
সেকেণ্ডে অবশ্ঠই ১৬৬ মাইল ছিল। ইনা! 
গণনা দ্বারা সিদ্ধ । কিন্ত যদিও এই বেগে 
উত্ক্ষপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত বস্ত লক্ষ ক্রোশ উঠিতে 
পারিবে, তাহ! যে লক্ষ ক্রোশের শেধার্ 
লঙ্ঘনকা'লে প্রতি সেকেন্ডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, 
এমন নহে । শেষাঁ্ধ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল 
মাত্র হছইবে। প্রাকৃটর সাহেব গুডওয়াড সে 
লিখিয়াছেন যে, যদি বিবেচন! করা যায় যে, 
সু্্যলোকে বায়বীয় প্রত্তিবন্ধকত! নাই, তাহ! 
হইলে এষ্ট উৎক্ষিপ্ত পদার্থ হূর্যমধ্য হইতে যে 
বেগে নির্গত হইয়াছিল, তাহ। প্রতি সেকেণ্ডে 
২৫৫ মাইল। কর্ণছিলের একজন লেখক 
বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ সেকেণ্ডে 
৫০০ যাইলের অধিক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 
কিন্তু হূর্য্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, 
এমন বিবেচনা করিতে পারা যায় না। ্র্য্য 
যে গাঢ় বাপ্পমগুল-পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত 
হইয়াছে । প্রক্টর সাহেব সকল বিষয় 
বিবেচল। করিয়! স্থির করিয়াছেন যে পৃথি- 
বীতে বাক়বীয প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, 
লৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ 
বল হয়, ভাছা হইলে এই পদার্থ যখন র্য্য 
হইতে নির্ঘত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি 
সেক্ষেণ্ডে আন্মানিক সহলস মাইল ছিল। 


বস্কিমেচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


এই বেগ মনের অচি্ত্য । এরূপ বেগে 
নিক্ষিপ্র পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার 
হইতে পারে--পাঁচ সেকেগ্ডে কলিকাত৷ 
হইতে: বিলাত পৌন্ছিতে পারে এবং ২৪ 
সেকেও্ডে অর্থাৎ অর্থ মিনিটের কমে পৃথিবী 
বেষ্টন করিয়! আসিতে পারে। 

আর এক বিচিত্র কথা আছে। আমর! 
যদ্দি কোন মৃৎ্পিণ্ড উদ্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা 
আবার ফিরিয়। আসিয়া! পৃথিবীতে পড়ে। 
তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মীধ্যাকর্ষণী 
শক্তির বলে এবং বায়বীয় 'প্রতিবন্ধকতাঁয় ক্ষেপ- 
ণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী 
একবারে বেগহীন হয়, তথন মাধ্যাকর্ষণের 
বলে পুনর্বার তাছা৷ ভূপতিত* হয়।  হৃর্য্য- 
লোকেও অবনত তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্ত 
মাধ্যাকর্ষী শক্তি ব! বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার 
শক্তি কখন অসীম নহে । উভয়েরই সীমা 
আছে। অবণ্ত এমন কোন বেগবতী গতি 
আছে যে, তদ্দারা উভয় শক্তিই ' পরাভূত 
হইতে পারে । এই সীমা কোথায়, তাহাও 
গণন! দ্বার! সিদ্ধ হইয়াছে । যে বস্ত নির্গম- 
কালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, 
তাহ মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীপ্প প্রাতি- 
বন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায়। খতএব 
উপরিবর্ণিত বেগবান্‌ উৎক্ষিণ্ত পদার্থ) আর 
হুর্যযলৌকে ফিরিয়! আইসে ন1। সুতরাং গ্রফে- 
সর ইয়ঙ, ঘে সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, 
তদুৎক্ষিপ্ত পদাথ আর হূর্ধ্যলোকে ফিরে নাই। 
তাহা অনন্তকাল অনস্ত আকাশে বিচরণ 
করিয়া ধূমকেতু বা অন্ত কোন খেচররূপে 
পরিগশিত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে 
বলিতে পারে! 

প্রক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিগ্ত 
বস্ত লক্ষ ক্রোশ পর্যস্ত ছৃষ্টিগোচর হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু অদৃশ্তভাবে যে তদধিক দূর উর্ধগত 


বিজ্ঞানরহস্থ | 


হয় নাই, এমন নহে। যতক্ষণ উহ! উত্তপ্ত 
এবং জালাবিপিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃ্টি- 
গোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জল 
হইলে, মার তাহা দেখ যায় নাই। তিনি 


২৩ 
স্থির করিয্।ছেন যে, উহা ,সার্ধ তিন লক্ষ 
মাইল উঠিয়াছিল। অতএব সৌরোরৎপাত- 


নিক্ষিপ্ত পদার্থ অন্ভূত বটে-_লক্ষযোজনব্যাগী, 
মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি। 


আকাশে কত তারা আছে? 


প্রীযে নীল নৈশ নভোমগুলে অসংখ্য 
বিন্দু জলিতেছে, ওগুলি কি? 

ওগুলি ভারা । তার! কি? প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিলে পাঠশ!লার ছাত্রমধত্রেই তৎক্ষণ।ৎ 
বলিবে যে, তারা সব কৃ্র্্য। সুর্য ত 
দেখিতে পাই বিশ্ব্দাহকর, প্রচণ্ড কিরণ- 
যালার আকরঞ ততপ্রতি দৃ্টিনিক্ষেপ করি- 
বারও মন্থুষোর শক্তি নাই; কিন্তু তারা সব 
তত বিন্দু মাত্র ; অধিকাংশ তারাই নয়নগোঁচর 
হইয়া উঠে না। এমন বিসদূশের মধো সাদৃষ্ঠ 
কোণায় 1. কোন্‌ প্রমাণের পর নির 
করিয়া বলিব বে, এগুলি হুর্যা? এ কথার 
উত্তর পাঠাশালার ছাত্রের দেয় নহে, 'এবং 
ধাহারা আধুনিক উন্টরোপীয় বিজ্ঞানশান্জ্ের 
প্রন্চি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাহার! 
এষ্ট কাই অকল্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন । 
তাহাদিগকে শামরা এক্ষণে ইহাই বলিতে 
পারি যে, এ কথা অলঙ্ব্য প্রমাণের দ্বারা 
নিশ্চিত হইয়াছে । সেই প্রমাণ কি, তাহা 
বিরত করা এস্থলে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে | 
ষাহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্বিগ্ভার সম্যক্‌ 
আলোঁচন! করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে সে 
. প্রমাণ এখানে বিবৃত করা! নিশ্রয়োক্ষন । 
বাহার জ্যোতিষ সম্যক অধ্যয়ন করেন নাই, 
তাহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা 
আত স্বরূহ বাঁপার।. বিশেষ ছুইটী কঠিন 


কথা তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে ; প্রথমতঃ 
কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কের দৃরতা পরি- 
মিত হয়; দ্বিতীয় আলোক-পরীক্ষক নামক 
আশ্চর্য যন্ত্রকি প্রকার, এবং কি প্রকারে 
ব্যবহৃত হয়। 

স্থতরাং সে বিষয়ে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম 
না। সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি আমাদিগের, 
জান্ুরোণ এই, তাহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের 
পর বিশ্বাস করিয়৷ বিবেচনা করুন যে, এই 
আলোকবিন্দুগুলি সকলই সৌরপ্ররুত | কেবল 
আত্যন্তিক দুর বশতঃ আালোক বিন্দুবৎ 
দেখায় । 

এখন কত হুর্য্য এই জগতে আছে? এই 
প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এখানে আম1- 
দিগের উদ্দেশ । আমরা পরিফার চক্বিযুক্ষা 
নিশিতে নির্মল ,নিরমুদ আকাশমগ্ডল প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়। দেখিতে পাই যে, আকাশে 
নক্ষত্র যেন "সার ধরে না। আমর! বলি, 
নক্ষত্র অসংখ্য | বাস্তবিক কি নক্ষত্র 
অসংখা ?. বান্তবিক শুধু চক্ষে আমর! 
যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহ! কি গণিয়! 
ংখ্যা কর! যায় না? 

ইহা! অতি সহজ কথা । যে কেহ অধাব- 
সার়ারূঢ় হইয়া স্থির্চিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হই- 
বেন, তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দৃরবীক্ষণ 
ব্যতীত যে তারাগুলি দেখিতে পাওয়া যার, 


২০৪ 
হাহা! অসংখ্য নহে--সংখ্যায় এমন অধিকও 
নছে। তবে তারা সকল যে অলংখ্য বোধ হয়, 


তাহা উহার দৃশ্ততঃ বিশৃঙ্ঘলত! জন্য মান্র। যাহা 


শ্রেণীবদ্ধ এবং বিগুস্ত, তাহা! অপেক্ষা যাহা! 
"শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্তম্ত, তাহ! সংখ্যায় 
অধিক বোধ হয়। তারা সকলু আকাশে শ্রেণী- 
বন্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়ই আশু অসংখ্য 
বলিয়া বোধ হুয়। 


বস্ততঃ যত ভার! দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টি 


গোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যো তির্ধিদ্গণ 
কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গণিত হইয়াছে । বলিন্‌ 
নগরে যত তারা! প্রীরূপে দেখা যায়, অর্গেল- 
নার তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ 
করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬্টামাত্র তারা 
আছে। পারিস নগর হইতে যত তাবা দেখা! 


'যার,. হস্বোল্টের মতে তাহা! ৪১৪৬টী মাত্র ।; 


গেলামির আকাশমগ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুদৃত্ঠ 
তারার ষে তালিক! প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা 
এই প্রকার 


১ম শ্রেণী 2 নর ২০ 
হয় শ্রেণী ক তত ৬৫ 
৩য় শ্রেণী ২০০ 
৫ম শ্রেণী ১১০৪ 
৬ শ্রেণী ৩২০০ 


৪৫৮৫ 

এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা 
নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচহাজার 
তারা দৃষ্ট হয়। | 

ক্ষিস্ত বিযুবরেখার যত নিকটে আসা যায়, 
তত অধিক তারা! নয়নগোচর হুয়। বলিন ও 
পারিস নগর হইতে যাহা! দেখিতে পাওয়! যায়, 
এ দেশে তাহার অধিক' তারা দেখা যার, 
কিন্তু এ দেশেও ছয় সহত্রের অধিক দেখা 
হায়া সম্ভবপর নহে। 


বঙ্কিমচন্দ্র প্রস্থাবলী । 


এককালীন আকাশের অগ্ধাংশ ব্যতীত 
আমর! দেখিতে পাই না। অপরার্ধ অধস্তলে 
থাকে,ম্থতরাং মন্ুষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা 
দেখা যায়, তাহ। তিন সহ্শ্রের অধিক নছে। 

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা 
বলিতেছিলাম। যদি দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে 
আকাশমণ্ডল পর্যবেক্ষণ কর! যায়, তাহ 
হইলে বিশ্মিত হইতে হয়। তখন অবস্ঠ 
ক্বীকাঁর করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। 
গুধু চোখে যেখানে ছুই একটী মাত্র তারা 
দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহম্র তার! 
দেখা যায়। 

গেলামি এই কথ। প্রতিপন্ন করিবার জন্ত 
মিথুন রাশির একটা ক্ষুদ্রীংশের ছইটা চিত্র 
দিয়াছেন। স্থান বিনা দুরবীক্ষণে যেরূপ 
দেখা যা, প্রথম চিত্রে তাহাই ধব্রিত আছে। 
তাহাতে পাঁচটা মাত্র নক্ষত্র দেখ! যাঁয়। 
দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দুরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, 
তাহাই অঙ্কিত রহিয়াছে । তাহাতে পাচটা 
তারার স্থানে তিন সহত্র ছুই শত পাঁচটী 
তারা দেখা যায়। | 

দূরবীক্ষণের ছারাই বা কত তারা নস্থয্যের 
দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সংখ্য। ও তালিক! হই- 
পাছে । সুবিখ্যাত সর্‌ উইলিয়ম্‌ হর্শেল্‌ 
প্রথম এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি 
বহুকালাবধি প্রতিরাত্রিতে আপন দৃরবীক্ষণ- 
সমীপাগত তারা সকল গণন। করিয়া তাহার 
তালিকা করিতেন। এইবূপে ৩৪০ বার 
আকাশ পর্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার 
করেন । যতটা আকাশ চন্দ্র কর্তৃক ব্যাপ্ত 
হয়, তন্্রপ আট শত গাগনিক খণ্ড মাত্র 
তিনি এই ৩৪০৯ বারে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি- 
লেন। তাহাতে আকাশের ২৫* ভাগের এক 
ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ 
ভাগের এক ভাগ মাজে ৯০০৯০ অর্থাৎ প্রায় 


বিজ্ঞানরহস্ত । 


এক লক্ষ তাঁয়া গণন? করিয়াছেন । সরব নামা 
বিখ্যাত 'জ্যোতির্বিদ্‌ গণন। : করিয়াছেন ষে, 
এইরূপে সমুদায় আকাশমগ্ডল পর্যবেক্ষণ 
করিয়! ভালিকা-দিবন্ধ করিতে অশীতি বৎসর 
লাগে। £ 

তাহার পরে সর ইউলিয়মের পুজ সর্‌ জন 
হর্শেল্‌ ্রন্ূপ আকাশসন্ধানে ব্রতী হয়েন। 
তিনি ২৩** বার আকাশ পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া 
আরও সপ্ততি সহজ তারা সংখ্যা করিয়া 
ছিলেন। | 

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যস্ত তারা শ্বীয় 
তালিকাভূক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম 
শ্রেণীর ১৩০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ 
তারা, এবং নবম শ্রেণীর -১৪১০০০ তারা । 
উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্য। পুর্বে লিখিত ভুই- 
য়াছে, কিন্ত: এ সকল সংখ্যাও সামান্য। 
আকাশে পরিফার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখ! 
নুদীর স্তায় দেখা যায়। আমর! সচরাচর 
ভাহাকে ছায়াপথ বলি। পরী ছায়াপথ কেবল 
দেঁরবীক্ষণিক নক্ষপ্রসমষ্টি মাত্র । উহার অসীম 
দুরতা-বশতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না 
কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্বেত- 
বর্ণ দেখান । দুরবীক্ষণে উহ ক্ষুদ্র ক্ষ্র ভারাময় 
দেখায়। সর্‌ উইলিয়ম্‌ হর্শেল্‌ গণনা করিয়া 
স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথমধ্যে 
১৮০*০*০০ এক কোটি আশা লক্ষ তারা 
আছে। 

স্ব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশ- 
ষণ্ডলে ছুই কোটি নক্ষত্র আছে। 

মর শাঁকোর্ণাক্‌ বলেন, “সর উইলিয়ম 
হর্শেলের আকা শসন্ধান এবং রাশিচক্রে চিবরাদি 
দেখিয়া, বেসেলের রুত কটিবন্ধ সকলের 
তালিকার সুমকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা 
আছে, তৎসন্বন্ধে উইসের কুত নিয়মাবগন্বন 
রিপা আমি ইহা? গণনা করিয়াছি যে, সমু 
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দায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র 
আছে। 
এই সকল সংখ্য! শুনিলে রা হর 
হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র 
দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচন। কারি, রঃ 
সেখানে সাত $কাটি সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে 
থাকুক্‌, স্থই কোটিই কি ভন্নানক ব্যপার। 
কিন্ত ইহাতে আকাশের নক্ষব্রসংখ্যার 
শেষ হুইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগ- 
নাস্চ্যস্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধুস্রাকার পদার্থ 
দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারক! নাম প্রদত্ত 
হইয়াছে ।. যে সকণ দূরবাক্ষণ অত্যন্ত শক্কি- 
শালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে 
ষে, বনুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ । 
অনেক জ্যোতির্বিদ বলেন, যে সকল নক্ষত্র 
আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে 
বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটি মাত্র 
নাক্ষ'ব্রক জগ২ং। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ 
এই নাক্ষত্রিক বশ্বের অস্তগত | এমন অন্থান্ত 
নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-ৃষ্ট 
তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা! স্বতন্ত্র স্বতপ্ন নাক্ষত্রিক 
জগৎ । সমুদ্রতীরে যেমন বাঁশি, বনে যেমন 
পাতা, একটা নীহুরকাতে নক্ষত্ররাশি তেষনি 
অসংখা এবং ঘনবিস্তত্ত । এই দক্ল নীহারি- 
কাস্তর্থও নক্ষব্রসংখ্যা। ধরিলে সাঠ কোটি 
সন্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়। যাক । কোটি কোটি 
নক্ষত্র আকাশমগ্ডলে বিচরণ করিতেছে 
ৰলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য 
ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মহুয্য-বৃদ্ধি চিন্তার 
অশক্ত হইয়া উঠে। চিত বিশ্বপ্নবিহ্বল' হইয়! 
যায়। সর্বত্রগামিনী মন্ুয্যবুদ্ধির 3 গমনসীমা 
* দেখির়। চিত্ত নিরম্ত হয়। 
এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সুরয্য। 
আমরা যে এক হৃুর্য্যকে নুর্ধ্য বাল, সে কত 
বড় প্রকাণ্ড বন্ধ, তাহা সৌরবিপ্লব লক্ব্থীর 
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প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে । ইহ! পৃথিবী অপেক্ষা! 
ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎ- 
মধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে এ হৃর্য্যাপেক্ষা ও 
বৃহৎ, তাহা 'এক প্রকার স্থির হইয়াছে । 
'এমন কি, সিরিয়স (517105) নামে নক্ষত্র 
এই স্র্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, রা স্থির হুই- 
মাছে । কোন কোন নক্ষত্র যে সূর্যযাপেক্ষা 
আকারে কিছু ক্ষুত্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা 
স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় ম্তাভর়ঙ্কর 
আকার-বিশিষ্ট, মহাভরঙ্কর তেজাময় কোটি 
কোটি সুর্য নিরস্তর - আকাশে বিচরণ করি- 
তেছে। যেমন আমাদিগের দৌরজগতের 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 


মধ্যবর্তী হৃর্যযকে ঘেরিয়া গ্রহ-উপগ্রহাদি 
বিচরণ করিতেছে, তেমনি এ সকল বৃর্ধ্য- 
পার্খে গ্রহ-উপগ্রহথাদি ভ্রমিচ্চেছে, সন্দেহ নাই । 
তবে জগতে কত কোটি কোটি সুর্য কত কোটি 
কোটি পৃথিবী, তাহা ফে ভাবিয়া উঠিতে 
পারে? এ আশ্চর্য কথ। কে বুদ্ধিতে 
ধারণ। করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে 
এক কণ! বালুক', জগত্মধ্যে এই সসাগরা 
তদপেক্ষাও সামাগ্ত, রেণুমাত্র,_-বলুকার 
বালুকাও নহে। তছুপরি মনুষ্য কি সামান্ত 
জীব! এ কথা ভাঁবয়া কে আর আপন মন্ত্র- 
ষ্যত্ব লইয়া গর্ব করিবে? , 


ধুলা । 


ধূলার মত সামান্ত পদার্থ আর সংসারে 
নাই ॥ কিন্তু আচার্যা টিগুল ধুল! সম্বন্ধে একটী 
দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্ষোর প্র 
প্রবন্ধটী দীর্ঘ এবং ছুরূহ, তাহ সংক্ষেপে এবং 
সহজে বুঝান অতি কঠিন কন্দ। আমর! 
কেবল টিগুল সাহেব-রুত দিদ্ধান্তগুলিই এ 
প্রবন্ধে সন্গিবেশিত করিব, যিনি তাহার 
গ্রমাণ-জিজ্ঞান্থু হইবেন, তীহাকে আচার্্যের 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে। 

১। ধুলা এই পৃথিবীতে এক প্রকার 
সর্ধব্যাপী। আমরা থাহা যত পরিষ্কার 
করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত জন্ত ধূল। 
ছাড়া নহে । যত “বাবুগিরি” করি না কেন, 
কিছুতেই ধুলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে 
বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাভাও 
ধূলায় পূর্ণ। সচরাঁচর ছায়ামধ্যে কোন 
রন্ধ নিপতিত বৌদ্রে দেখিতে পাই, ষে বায়ু 
পরিক্ষার দেখাইভেছিল, তাহাতেও ধুলা! চিক্‌ 


চিক করিতেছে । সচরাচর বাযুযে এরূপ 
ধূলাপূর্ণ, তাহা জাঁনিবার হ্ন্ত আচাধ্য টিগুলের 
উপদেশের মাবগ্রকতা নাই, সকলেই তাহা 
আজানে। কিন্তবাধু ছাকা যায়। আচার্য্য 
বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাী 
করিয়া ছণকিয়! দেখিষাছেন। তিনি অনেক 
চোক্কার ভিতর দ্রাবকাদি পুরিয়৷ তাহার 
ভিতর দিষা বায়ু,ছ'কিয়! লইয়া গিয়া পরীক্ষা 
করিয়া! দেখিক়াছেন যে, তাহাও ধুলায় পরি- 
পূর্ণ। এইরূপ ধুল! অনুষ্ঠ, কেন না, তাহার 
কণা সকল অতি ক্ষুদ্র । রৌদ্রেও উহ! অনৃষ্ত । 
অণুবীক্ষণ-বস্ত্রের দ্বারাও অনৃষ্ত, কিন্তু বৈদ্যুতিক 
প্রদীপের আলোক বৌদ্রাপেক্ষাও উজ্জল। 
উহার আলোক এ ছ"াকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ 
করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধুলা 
চিকৃচিক্‌ করিতেছে । যদি এত, যন্ধপরিষ্কৃত 
বাযুতেও ধুল!, তবে সচরাচর ধনী লোকে যে 
ধুলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে 


ধূল! নিবারণ হয় না; ইহ! লা বাঁছল্য । ছায়া- 
মধ্যে ৌদ্র না পড়িলে রৌদ্র ধুল! দেখা যায় 
না, কিন্তু রৌদ্রমধ্যে উজ্জল বৈহ্যতিক আলো- 
কের রেখা! প্রেরণ করিলে রী ধূল! দেখা যায় । 
অতএব আমরা যে বায়ু মুইর্ডে মুহূর্তে নিশ্বাসে 
গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধুলিপূর্ণ। যাহা! কিছু 
ভোজন করি,তাহা ধূলিপূর্ণ। কেন না,বাদুস্থিত 
ধুলরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ 
হইতেছে । আমরা যেকোন জল পরিষ্কত 
করি না কেন, উহ। ধুলিপূর্ণ। কলিকাতার 
জল পলতার কলে পরিষ্কৃত হইতেছে বলিয়া 
তাহ! ধূলি-শুস্ত নহে । ছাকিলে ধঙা যায় না। 

২। এই ধূল! বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধুলা 
নহে । তাহার অনেকাংশ জৈব পদ্দার্থ। যে 
মকল অৃশ্ত ধুলিকণার কথা উপরে বল! গেল, 
আহার ধিক ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। যে ভাগ 
জৈব নহে, ভাহা অধিকতর গুরুত্ববিশিষ্ট ; 
এক্জন্ তাহ! বাঁয়ুপরি তত ভাদিয়! বেড়ায় ন!। 
অতএব আমরা প্রতিনিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জীব দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি ; জলের লগে 
সহশ্র সহস্র পান করি ১ রাক্ষপবৎ অনেককে 
আহার করি। ক₹গুনের আটটী কোম্প।নির 
ক্লে ছ"'কা পানীয় জল টিগলসাহেব পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন, এতভিম্ব তিনি অ'রও 
অনেক প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া- 
ছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়। সিদ্ধাত্ত ক!রয়া- 
ছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মন্ুষ্য- 
সাধ্যাতীত। যে জল শ্কাটিক পাত্রে রাখিলে 
বৃহৎ হরকখণ্ডের নায় শ্বচ্ছ বোধ হয়, ত'হাও 
সমল, কাটাণুপুর্ণ। জৈনেরা এ কথা শ্মরণ 
রাখিবেন। 

৩। এই সর্ধব্যাপী ধূলিকপা সংক্রামক 
পীড়ার মূল। অনতিপূর্বে এই মন্চ প্রচলিত 
ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নিজ্জীব 
জৈষ পদার্থ (11915119 ) কর্তৃক সংক্রামক 
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পীড়ার বিস্তার চা থাকে এ মত ভারত- 
বর্ষে অগ্ঠাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস 
একপ্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে । আচার্য 
টিগুল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক 
পীড়ার বিষ্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ 
(0০77 ) উউ এ সকল পীড়াবীজ বাযুতে 
এবং জলে ভামিতে থাকে ; এবং শরীরমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের 
শরীরমধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে 
উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কমুটী 
মন্গম্যশরীরে সাধারণ উদাহরণ । পশু মাত্রেরই 
গাত্রমধ্যে, কীট-সমুহের আবাস । জীবতত্ব- 
বিদ্ধেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমিতে 
জলে বা বাধুতে যন্ত জাতীয় জীব আছে, 
তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্ত জীবের 
শরীরবাপী। যাকে উপরে “পীড়া বীজ” 
বল। হইয়াছে, তাহাঁও জীবশরীরবাসী জীব 
বা জীবোৎপাদক বীজ । শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলে তছুৎপাগ্ত জীবের জন্ম হইতে থাকে । 
এই সকল শোণিতনিবাপী জীবের জনক তা- 
শক্তি অতি ভয়ানক | যাহার শরীরমধ্যে এঁ 
প্রকার পীড়াবীঞ্জ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক 
পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন গীড়ার ভিন্ন ভিন্ন 
বীজ। সংক্রামক জ্বরের বীজে জর উৎপক্গ 
হয়) বসন্তের বীজে বসস্ত জন্মে) ওলাউঠার 
বীজে ওপাউঠ।; ইত্যাদি । 

৪। পীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ 
উৎপন্ন হয়, এমন নহে । ক্ষতাদি ঘে শুকায় 
না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হল, 
ইহাও অনেক সময়েশএই দকল ধুলিকণান্দপী 


গীড়াবীজের জন্ত | ক্ষতমুখখ কখনই এমন . 


আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে ন1 যে, অনৃষ্ড ধূল! 
তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত পক্ষে তাহ! 
5ডাক্জ'রের অন্ত্রসুথে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করিবে। 
ডাক্তার যতই অস্ত্র পরিষ্কার রাখুন ন| কেন, 


২*৮ 


অনৃ্ঠ ধূলিপুঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় না। 
কিষ ইহার একটী সুন্দর উপায় আছে। 
ডাক্তারের! প্রায় তাহ! অবলম্বন করেন। 
কার্ধলিক মাসিভ নামক দ্রাবক বীজঘাতী + 
তাহা জলে মিশাইয়া ক্ষতমুখে বর্ষণ করিতে 


ব্িমেচন্দ্রের গ্রন্থাবলী |. 


থাঁকলে প্রবিষ্ট বীজ-সকল মরিস! ঘায়। 
ক্ষতমুখে পারস্কত তুলা 'বাধিয়া রাখিলেও 
অনেক উপকার হয়, কেন না, তুলা 
বাঘু পরিস্কত করিবার একটী উৎকৃষ্ট 


গগনপর্য্যটটন । 


পুরাণ-ইতিহাসাদিতে কথিত মাছে, পুর্বব- 
কালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশ-মার্গে রথ 
চালাইতেন । কিন্তু আমাদের পুর্বরপুরষ- 
দিগের কথ স্বতন্ত্র, ত'হারা! সচরাচর এ পাড়া 
ও পাড়ার স্তায় ন্বর্পলোকে বেড়াইতে যাই- 
তেন, কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডষ করিয়া 
ফেলিতেঈ; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত 
করিতেন, কেহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করি- 
তেন। প্রাচীন ভারতব্ষীয়দিগের কথা 
স্বতন্ত্র? সামান্ত মন্য্যদিগের কথা বণ! বাউক। 

সামান্ত মগ্রস্যের চিরকাল বড় সাধ গগন- 
পর্যটন করে। কথিত আছে, ভীরস্তম-নগর- 
বামী আর্কাইতদ নামক এক ব্যক্তি ৪০০ 
খ্রীষ্টান একটা কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়া- 
ছিল; তাহ! কিয়ৎক্ষণ জন্ত আকাশে উঠিতে 
পারিম্াছিল। ৬৬ গ্রীষ্টীয় অব্য সাইমন্‌ নামক 
এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে 
প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়া- 
ছিল এবং,,তৎপরে কনস্তাস্তিনোপল নগরে 
একজন মুসলমান শ্রীরূপ চেষ্টা করিয়াছিল । 
পঞ্চদশ শতাবীতে দাক্তেলীমক একজন গণিত- 
শান্ত্রবিৎ পক্ষ নির্মাণ করিয়া আপন অজে 
সমাবেশ করিয়া থাঁসিমীন হুদের উপন্ব উঠিন্ন! 
গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এরূপ 
করিতে .করিতে একদিন এক উচ্চ আটট্রালিকার 
উপর পড়ি! তাহার পদ ভগ্র হয়। মাম্স্‌ 


বরিনিবাসী অলিবর নামক একক্সন ইংবে- 
জেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোল্ড. 
উইন-নামক এক ব্যক্তি 1শক্ষিত হংসদ্দিগের 
সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৯৬৭৮ সালে 
বেনয়র নামক একজন ফরাপী পক্ষ প্রস্তত 
পূর্বক হস্ত-পদে বাধিয়। উীড়য়াছিল। ১৭১ 
সালে লরেন্ত দে গুজমান নামক একজন 
ফরাসী দারুনির্শিত বারুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়। আকাশে উঠিযাছিল। মাকু- 
ইস্‌ দে বাকবিল নামক একজন আপন অস্রা- 
লিক। হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ভে 
পতিত হন। বানসার্ডেরও সেই দশ ঘটিয়া- 
ছিল। 

১৭৬৭ সালে বিখ্যাত রসায়নবিষ্ঞার 
আচার্য্য ডাক্তার বাক প্রচার করেন যে, জল- 
জন.বাযু-পরিপুর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে 
পারে। আচার্য কাবালে। ইহা পরীক্ষার 
দ্বার! প্রশাণীকৃত করেন, কিন্ত তখনও ব্যোম- 
যানের কল্পনা হয় নাই ।. 

ব্যোমযানের স্থপ্টিকর্তী মোনগোলফীর 
নামক ফরাসী । কিন্ত তিনি জলঙ্গন-বাসুর 
সাহাষ্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথ্ধ 
কাগজের বা বন্ত্রের গোলক নির্মাণ করিয়। 


ব্তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পুরতেন। উত্তপ্ত বায়ু 


লমুতর হচ্গ+ সুতরাং তৎসাহায্যে গোলফ 
সকল উর্ধে উঠিভ। আচার্ধ্য চাল প্রথমে 


বিজ্ঞানরহম্ঠ 1 ঃ ৯ 


দলন-বায়ুপুরিভ ৫ ব্যোমযানের স্থষ্টি করেন। 
গ্লোব, নামক ব্যোমষানে উক্ত বাহু পুর্ণ 
করিস! প্রেরণ করেন; তাহাতে সাহস করিয়া 
কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজ- 
পুরুষেরাও প্রাণিহত্যার তয় প্রযুক্ত কাহাকেও 
আরোহণ করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান 
কিয়দদুর উঠিগা ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির 
হয় হ ষাঁওয়ায়ঃ ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ তৃপতিত 
হ্য়। গোনেস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহ! পতিত 
হয়। অনৃষ্টপূর্র্ব খেচর দেখিয়া গ্রাম্য লোকে 
ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে। 
অনেকে একন্রিত কইয়া! গ্রাম্য লোকের! 
দেখিতে আসিল যে, কিরূপ জন্তু আকাশ 
হইতে নামিয়াছে। ছই জন ধর্মযাজক বলি- 
লেন্?ষে, ইহা! অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট 
চন্দ । শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাতে টিল 
মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে 
লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচন! করিয়া 
শ্রাম্য লোকের! ভূতশাস্তর জন্ত দলবদ্ধ হইয়া 
মন্ত্রপাঠ পুক্ধক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, 
পাঁরশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়1 পলায় কি না 
দেখিবার জন্ত আবার ধীরে ধীরে সেইথানে 
ফিরিয়। আসিল । ভূত ভথাপি যায় না-_বাযু- 
সংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে 
একজন গ্রাম্যবীর, সাহস করিয়৷ তৎগ্রাতি 
বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আব- 
রণ ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির হইয়া, 
রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল। দেখিয়া 
সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া 
তাহাতে অন্ত্রাধাত করিল। তখন ক্ষত মুখ 
দয়া.বহুল-পাঁরমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়, 
বীরগণ তাহার দুর্গক্ধে ভয় পাইয়! রখে ভঙ্গ 
দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এ জাতীয় 
বাক্ষসের শোণিত এ বায়ু। তাহা! ক্ষতমুখে 
নির্গত হইয়া! গেলে, রাক্ষস ছিরমুণ্ড ছাগের 


্তান্স “ধড় ফড়” করিয়া ম্ুরয়া গেল। তখন 
বীরগণ প্রত্য/গত হইয়া তাহাকে অঙ্থ- 
পুচ্ছে বন্ধন পূর্বক লইয়া গেলেন। এদেশে 
হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটী রক্ষাকালী পুজা হইত, 
এবং হাঙ্গণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ 
করিতেন । তারঞ্চপরে, মোনগোল্ফীর আবার 
আগ্নেয় ব্যোমষান (অর্থাৎ যাহাতে জলজন ন! 
পুরিয়া, উত্তপ্ত সামান্ত বায়ু পুরিত হয় ) বর্ষেল 
হইতে প্রেরণ করিলেন । তাহাতে আধুনিক 
বেলুনের স্তার একখানি “রথ”*সংযোজন 
করিসসা দেওয়া! হইয়াছিল। কিস্তু সেবারও 
মন্ষ্ত উঠিল না। সেই রথে চড়িয়। একটী 
মেষ, একটী কুক্কুট ও একটী হংস শ্বর্গ-পরি- 
ভ্রমণে গমন করিয়াছিল । পরে শ্বচ্ছনে গগন- 
বিহার করিয়া, তাহারা! সশরীরে মর্ত্যধামে 
ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার পুণ্যৰান 
সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে ব্যোমযানে ম€্য্য উঠিবার প্রন্তাৰ 
হইতে লাগিল । কিন্তু প্রাণিহত্যার আশঙ্কায় 
ফ্রান্সের অধিপড়ি তাহাতে অসম্মত্ি প্রকাশ 
করিলেন । ত্ীাঙ্গার অভিপ্রায় যে, যঙ্গি ব্যোম- 
যানে মন্ধুয্য উঠে, তবে যাছারা বিচারালয়ে 
প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন কই্লাছে, এমন ছুই 
ব্যক্তি উঠুক-মরে . মরিবে । গুনিয়া 
পিলাতর দ্দেরোজীর নামক একজন বৈজ্ঞা- 
নিকের বড় রা হইল--“কি ! আকাশ-মার্গে 
প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা সুর্ক্ত 
নরাধমদিগের কপালে ঘটবে!” একজন রাঁজ- 
পুর-স্্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরিয়া তিনি 
মাকু-ইস্‌দালণন্দের সমভিব্যাহারে ব্যোমধানে 
আরোহণ করিয়া আকাশপথে পর্যটন" 
করেন। সেবার নির্বিগ্কে পৃিবীতে ফিরিক়। 
অংসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এই বৎসর পরে 
_আবীর ব্যোমযানে আরোহণ পুর্াঁক সমুত্র 
পার হইতে গিক্বা, অধঃপতিতহুইয়া প্রাণত্যাগ 
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করেনু। যাভ। হটন্তু, তিনিই মন্ুয্যসধ্যে 
প্রথম গগন-পর্য;টক । কেন না চুম্মত্ত, পুরূ- 
রব কৃষ্ণাঙ্ছুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা কর! 
অতি ধুষ্টের কাজ! আর যিনি 'জয় রাম, 
বলিয়া পঞ্চমবাযুপথে সমুদ্র পার হইয়ার্ছিলেন, 
তিনিও মন্ুযু নহেন, নচেৎ তঞহাকে এই পদে 
অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না। 

দে রোজীরের পরেই চার্লস ও রব 
একত্রে ঝাজভবন হইতে ছয় লক্ষ দর্শকের 
সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হুয়েন 
এবং প্রায় ১৪০* ফীট উদ্ধে উঠেন। 

ইহার পরে ব্যোমষানারোহণ বড় সচরা- 
চর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই 
আঁমোদের জন্ত | বৈজ্ঞনিকতত্ব-পরীক্ষার্থ 
ধাহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ১৮০৪ সালে গাই লুকাসের আরোহণই 
বিশেষ বিখ্যাত । তিনি একাকী ২৩,০০০ 
ফীট উদ্ধে উঠিয়া! নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্বের 
মীমাংসা করিয়াছিলেন । ১৮৩৬ সালে 
গ্রীন এবং হলগু সাছ্বে, পনের দিবসের 
খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়। লইয়া, ইংলণ্ড হইতে 
গগন।রোহণ করেন। তাহারা সমুদ্র 
পার হইয়া! আঠার ঘণ্টার মধ্যে জন্মাণীর অন্ত- 
গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ 
করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন-পর্যযটক 
ছিলেন । তিনি প্রায় চতুর্দশ শুত বার গগনা- 
রোহপ . করিয়াছিলেন । তিনবার, বামুপথে 
সমুদ্রপার হইয়াছিলেন - অতএব, কলিধুগেও 
রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্য সকল পুনঃ 
সম্পাদিত হইতেছে । গ্রান, ছুইবার সমুদ্র- 
_ অধ্যে পতিত হয়েন-_এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা 
করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেম্স্গ্নেশর অপেক্ষা 
কেহ অধিক উদ্ধে উঠিতে পারেন নাই। 
তিনি. ২৮৬২ সালে উৎর্থাম্টন হইতে উড্ভীন 
হইয়। প্রায় সাত মাইল উন্ধে উঠিয়াছিলেন। 
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তিনি বহুশতবার গ্রগনোপরি ভ্রমণপূর্ধ্বক, 
বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্বের পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগন-পর্য্য- 
টক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমষানে আমেরিকা 
হইতে আট্লার্টিক মহাসাগর পার হইয়া 
ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাহার ষথা- 
যোগ্য উদ্‌যোগ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু সমুদ্রোপরি. আসিবার পুর্বে বাত্যামধ্যে 
পতিত হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হুইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক ! 

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা ষে গগন-পর্ধ্য- 
টন-ন্থুখ ঘটিবে, এমন বোধ হয় না, এজন 
গগনপর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয় কিরূপ 
দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহ1 তাহাদিগের প্রণীত 
পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থলে সন্নি- 
বেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকের! অসন্তষ্ট হই- 
বেন না। সমুদ্র নামটী কেবল জল-সমুদ্রের 
প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্ত যে বারু 
কর্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত,তাহাও সমুদ্রবিশেষ ; 
জলসমুদ্র হইতে ইহা! বৃহত্তর । আমরা এই 
বাস্ববীয় সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও 
মেঘের উপদ্বীপ,বায়ুর আৌতঃ প্রভৃতি আছে । 
তথ্বিষয় কিছু জানিলে ক্ষতি নাই। 

ব্যোমধান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘ-সকল 
বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী 
দেখ! যায় না, অথব! কদাচিৎ দেখ! যায়। 
পদতলে অচ্ছিন্ন, অনস্ত, ছ্বিতীর বন্ুন্ধরাবৎ 
মেঘক্কাল বিস্তৃত । এই বাম্পীয় আবরণে 
তূগোলক আবৃত; বদি গ্রহাস্তরে জ্ঞানবান্‌ 
জীব থাকে, তবে তাহার পৃথিবীর বাম্পীয়াব- 
রণই দেখিতে পায় ; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় 
অদৃন্ত । তন্রপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি 
গ্রহগণের  বৌত্রপ্রদীপ্ত, কৌদ্রপ্রতিঘাতী, 
বাম্পীক আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক 
জ্যোতির্বিমূগণের এইরূপ অনুমান। 
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এইরূপ পৃথিবী হইতে সন্বন্ধরহিত হইয়া, 
মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা বায় 
যে, সর্বত্র জী বশূন্ত, 'শবশূন্ত, গতিশূন্ত, স্থির, 
নীরব ।, মন্তকোপরি আকাশ অতি নিবিড় 
নীল- সে নীলিমা! আশ্চর্য্য । আকাশ বন্ততঃ 
চিরান্ধকার-_উহ্নার বর্ণ গভীর কৃষ্ণচ। অমা- 
বস্তার রাত্রিতে প্রদদীপশূন্ত গৃহমধ্ো সকল দ্বার 
ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়! থাকিলে যেরূপ অন্ধকার 
দেঁথিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্ররুত বণ 
তাহাই । তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্র-সকল 
প্রচণ্ডজালাবিশিষ্ট । কিন্ত তদালোকে অনস্ত 
আকাশের অনস্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না 
কেন না, এই সকল প্রদীপ বছুদূরস্থিত। তবে 
যে আমর! আকাশকে অন্ধকারন্ না দেখিয়া 
উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বাযু। সকলেই 
জানেন, কূর্ধালোক সম্তবর্ণময় । স্ফটিকের দ্বার! 
বর্ণগুলি পৃথক কর! যায়--সপ্ত বর্ণের সংমি শ্রণে 
হুরধ্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ, কিন্ত বায়ু 
আলোকের পথ রোধ করে না| বারু সুর্য 
লোকের অন্ঠান্ঠ বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্ত 
'নীলবর্ণক্কে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ, বাধু হইতে 
প্রতিহত হয় । সেই সকল প্রতিহত 
বর্ণাআ্বক আলোক-রেখা আমাদের চক্ষুতে 
প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জল নীলিমাবিশিষ্ট 
দেখি-_অন্ধকাঁর দেখি না।* কিন্তু যত উদ্ধে 
উঠ। যায়, বাঁযুন্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাখনিক 
উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয় ) আকাশের কৃষ্ণতব 
কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই উদ্ধলোকে গাঢ় 
নীলিম। 

শিরে এই গাঁড় নী লমা-_পদতলে তুঙ্গশৃগ- 
বিশিষ্ট পর্ধতমালায় শোভিত মেঘলোক-_সে 


* কেহ কেহ বলেন যে, বাযুমধ্যস্থ জল- 
বাপ *হইতে প্রতিহত নীল রশ্মিরেখাই 
'এাকাশের উজ্জ্বল নীলিমার কারণ । 
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পর্বতমালাও বাশ্পীয় : মেঘের পর্বতি-_পর্ব- 
তের উপর পর্বত, তদুপরি আরও পর্কা্__ 
কেহ বা কৃষ্ণমধা, পার্খদেশ বৌদ্রের প্রভা- 
বিশিষ্ট-_কেহ বা কৌদ্রক্নাত, কে যেন শ্বেএ- 
প্রস্তর-নির্ষিত, কেহ যেন হীরক-নিশ্বত। এই 
সকল মেঘের মধ্য [দয়া ব্যোমযান চলে। 
তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ? 
বামে মেঘ, সন্মুথে মেঘ, পশ্চাতে মঘ। 
কোথাও বিষ্ঠাৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় 
বাহতেছে, কোথাও বৃষ্টি হহতেছে, কোথাও 
বরফ পড়িতেছে। মস্কর ফনবিল একবার 
একটী মেবগভছ্থ গদ্ধ, (দিরা ধ্যোমযানে গমন 
করিয়াছলেন) তাহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিগা 
বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরেব পথে পর্বতমধ্য 
দিয়! বাম্পীক্স শকট গমন করে, তাহার ব্যোম- 
যান মেঘমপ্য দিয় সেইরূপ গমন করিয়া 
ছিল। ৪ 

এই মেঘলোকে হুষ্যোদয় এবং হুর্যান্ত 
অতি আশ্চধ্য দৃশ্ত_-ভুলোকে তাহার সাদৃশ্য 
অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ 
করিয়া অনেকে একদিনে দুইবার ৃর্য]াক্ত 
দেখিয়াছেন॥ এবং কেহ কেহ একদিনে 
ছুইবার হৃুর্ষ্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার 
কুর্যযাস্তের পর রাত্রিসমাগম দেখিয়া আবার 
ততোধিক উদ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার কুর্য্যাস্ত 
দেখা যাইবে এবং একবাঞ হুর্ষেদয় দেখিয়। 
আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন [ছ্বতীয়বার 
সুর্ষেযাদর অবশ দেখ যাইবে 

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখ যায়, 
তখন উহ! বিস্তৃত মানচিত্রের স্টার দেখায় ) 
সর্বত্র সমতল-_-অক্টালিকা, বৃক্ষ* উচ্চতম 
এবং অল্লোন্ধত মেঘ, যেন সকলই অন্ুচ্চ, 
সকলই সমতল, ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায় । 
নগর সকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, 
চলিয়া ব।ইতেছে বোধ হয়| সুহৎ জনপদ উদ্ঠা- 
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নের মত দেখায়ু। নদী শ্বেত সুত্র বা উর- 
গের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযান-সকল 
বালকের ক্রাড়ার জন্য নির্মিত তরণীর মত 
দেখায়। যাহারা লগ্ডন বা পারিস্‌ নগরীর 
উপর উত্থান করিয়াছেন, তাহার! দৃশ্য দেখিয়া! 
মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার! প্রশংসা করিয়া 
ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব 
লিখিয়াছিলেন ধে, লগুনের উপরে উঠিয়া 
এককালে ত্রিশ লক্ষ মন্ুষ্যের বাগ-গৃহ নরন- 
গোচর করিয়াছিলেন। রাত্রকালে মহা 
নগরী সকলের রাজপথস্থ দ্রীপমালা সকল 
অতি রমণীয় দেখায়। 
ষাহারা পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, 
তাহার! জানেন যে, যত উদ্ধে উঠ যায়, তত 
তাপের অল্পত৷। সিমল৷ দারজিলিং প্রভৃতি 
পার্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং 
এই জন্ত ক্িমালয় তুষার-মণ্ডিত। ( আম্চ- 
1 বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ধীয্প কবি 
কেহ দোঁষো গুণসন্নিপাতে” বিবেচন! 
করিয়াছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা তাহা- 
কেও গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী 
সংস্থাপন করিয়াছেন ।) ব্যোমযানে আরো- 
হুণ করিয়া উদ্ধে উত্থান করিলেও এরূপ ক্রমে 
হিষের আতিশয্য অনুভূত হুয়। তাপ, তাপ- 
মান যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র 
ভাগে ভাগে বিভক্ত । মনুষ্যশোণিত কিছ 
উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ । ২১৭ ভাগ 
তাপে জল বাম্প হম্ন। ৩২ ভাগ তাপে জল 
তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়। (তাপে জল তুষার হয়, 
এ কোন্‌ কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার 
হয় না, তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ 
জলের শ্বাভীবিক তাপের অভাববাচক 1) 
পূর্বে বিজ্ঞানবিদ্গণের সংস্কার ছিল যে, 
উর্ধে ভিন শত ফিট প্রতি একভাগ তাঁপ কমে। 
অর্থাৎ তিন শত ফিট উঠিলে এক ভাগ তাপ- 
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হানি হইবে--ছয়শত ফিট উঠিলে সুই ভাগ 
কমিবে--ইত্যাদি। কিন্ত গ্লেশর সাহেব বহু- 
বার পরীক্ষা করিয়া স্ির করিয়াছেন যে, 
উদ্বেতাপহথানি এ্পপ একটী সরল নিরমা- 
হুগামী নহে । অবস্থা-বিশেষে তাঁপহানির 
গৌরব ঘটিক্স' থাকে ৷ মেঘ থাকিলে, তাপহানি 
অন্ন হয়--কার্ণ, মেঘ ভাপরোধক এবং ভাপ- 
গ্রাহক । আবার 'দিবাভাগে যেরূপ তাপ- 
হানি ঘটে, রাত্রিতে সেবপ নছে। গ্লেশর 
সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম়লিখিত মত-- 
ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্য্যস্ত মেঘাচ্ছ- 
ন্লাবস্থার তাপহানির পরিমাণ ৪.৫ ভাগ, 
মেঘ না থাকিলে ৬.২ ভাগ, দশ হাজার 
(ফট পরধ্্যস্ত, মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২.২ ভাগ, 
মেঘ না থাকিলে ২ ভাগ। বিশ হাজার ফিট 
উদ্ধে, মেঘাচ্ছন্ন ১.১ ভাগ; মেঘ শৃন্তে ১.২ 
ভাগ। ত্রিশ হাজার ফিট উদ্ধেে মোট ৬.২ 
ভাগ তাপস্থাস পরীক্ষিত হইয্লাছিল ইত্যাদ্ি। 
তাপস্থাস হেতু উদ্ধে স্থানে স্থানে তুঘার-কণ! 
(5০) দৃষ্ট হয়? এবং ব্যোমযান কথন 
কখন তন্মধ্যে পতিত হন্ন। উর্ধে শীতাঁধিক্য, * 
অনেক যময়ে যানারোহুণদিগের কষ্টকর হইয়া 
উঠে, এমন কি, অনেক সময়ে হাত-পা 
অবশ হয়, এবং চেতন! অপহৃত হয় । . 
উদ্ধে তাপাভাবের কারণ তপ্ত বা তাপ্য 
সামক্্ীর অভাব । রৌদ্র ভূমিতে যেমন প্রথর, 
উদ্ধে বরং ততোধিক প্রথবতর বোধ হ্য়। 
কিন্ত তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি 
দুরে, বায়ু অতিক্ষীণ,_অল্পপরমাণু। দশ 
বারটী তৃলার বস্ত! উপযুণপরি রাখিয়া! দেখি- 
বেন--উপরিস্থ তুলার ভারে, নিম়স্থ বস্তার 
তুল! গাঢ়তর হইয়াছে । তেমনি নিমস্থ বাস্থু 
গাট--উপরিস্থ রায়ু ক্ষীণ। ভূমির উপরে বে 
ভার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাতসের | ঙাষরা 
মম্তকের উপর অহরহঃ এই ভার ধহন করি- 
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তেছি-তজ্জন্ত কোন পীড়া বোধ করি ন 
কেন? উত্তর, “অগাধ-জল-সঞ্ষীরী* মত্ত 
উপরিস্থ বারিরাশির ভারে পীড়িত না হয় 
কেন? উপরিস্থ বাুস্তর-সমূহের ভারে নিয়ন 
বাযুস্তর-সকল ঘনীভৃত-_ঘত উর্ধে যাওয়। 
যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে । গগন- 
পর্যটকের! ইহা পরীক্ষা করিয়! জানিয়!ছেন, 
গুরুত! অন্থসারে ৩৪* মাইল উদ্ধের মধ্যেই 
অর্দেক বাবু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের 
মধ্যেই সমুদ্ধায় বায়ুর তিন ভাগের ছুই ভাগ 
'আছৈ। এইজন্ত উর্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস- 
প্রশ্বাসের জন্ত অত্যন্ত কষ্ট হয় । মসুর ফ্লণামা- 
নিয়” দশ স্হশ্র ফিট উর্ধে উঠি, প্রথমবারে 
যেরূপ কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার 
বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা-_ 

“সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে 
আমার শরীরমধ্যে এক অপূর্ব আত্যন্তরিক 
শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎ- 
সহিত তন্্রা আসিল । কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে 
লাগিলাম । কর্ণমধ্যে শো! শো! শব্ধ হইতে 
লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার 
হৃক্রোগ উপস্থিত হইল। ক শুষ্ক হইল। 
আমি একপাত্র জল পান করিলীম-_-তাহাতে 
উপকার বোধ হইল। যে বোতলে 
জল ছিল- _-তাহ! ছিপি খুলিবার সময়ে, ধেমন 
শ্তাম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্ষে বেগে 
উঠিম্না পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে 
সেইরূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা 
যাইতে পাঁরে। তখন আমাদিগের মস্তকের 
উপর বাহু, এক ভাগ কমহইয়াছিল। যখন 
বোতলে ছিপি অ'াটিয়! গগনে যাত্রা করিয়া- 
ছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর 
জাঞ্প এক ভাগ কম হইয়াছিল ।” 

দই একবার গগন-মার্গে যাতায়াত 
করিলে এ সকল কষ্ট সহ হইয়া আইসে, কিন্ত 
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অধিক উদ্দে উঠিলে সহিষু র্যক্তিরও কষ্ট হয়। 
গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ সভিষুঃ 
ছিলেন, কিন্ত ছয় মাইল উদ্ধে উঠিদ্বা তিনিও 
চেতনাশুন্ত ও মুমূু হইরণছিলেন। ২৯৯১৯ 
ফিট উপরে উঠিলে পর, তীহার দৃষ্টি অস্পষ্ট 
হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিমি আর 
তাপমান যন্ত্রের পারদস্তস্ত অথবা ঘড়ির 
কাট। দেখিতে সক্ষম হইলেন ন1। টেবিলের 
উপর একঙ্হাত বাখিলেন। যখন টেবিলের 
উপর হতে রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল, 
কিন্তু তখনই সে হাত আবু উঠাইতে পারি- 
লেন না--তাহছার শক্তি অস্তহিতা হইয়াছিল। 
তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন 
হইয়াছে, অবশ। তখন একবার গাত্রা- 
লোড়ন করিলেন; গান্র চালনা করিতে 
পারিলেন, কিন্তু বোধ হুইল যেন হম্ত-পদাদি 
নাই। ক্রমে এইরূপে গাহার সকল অঙ্গ অবশ 
হইয়া পড়িল) ভগ্রগ্রীবের স্ায় মন্তক লম্ষিত 
হইয়া পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত 
হইল। এইরূপে তিনি অকন্মাৎ মৃত্যুর 


আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ 


নাহার চৈতন্তও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোম- 
যানের “সারথি” রথ নামাইলে তিনি পুন- 
র্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। 

রথ নামাইল কি প্রকারে ? ব্যোমধানের 
গতি ছ্বি'বধ, প্রথম, উর্ধা হইতে অধঃ বা অধঃ 
হইতে উর্ধ॥ দ্বিতীয়, দিগন্তরে ; যেমন শক- 
টা্দি অভিলফিত দিকে যায়, সেইরূপ । ব্যোম- 
যাঁন অভিলবিত দিগন্তরে চালন। করা এ 
প্যযস্ত সাধ্যায়ত্ত হয় নাই-_-চালক মনে করিলে 
উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা! দক্ষিণে, সন্ফুখে বা 
পশ্চাতে বান চালাইতে পারেন না। বারুই 
ইহার বধার্থ সারথি, বারুসারখি বে দিকে 
লইয়া বাক্স, ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু 
উর্ধাধঃ গতি মন্তুয্যের আত । ব্যোষধযন 
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লঘু করিতে পারিলেই উদ্ধে উঠিবে এবং পার্থ- 
ব্রতী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলে 
নামিবে। ব্যোমযানের “রথে কতকটা বানুক! 
বোঝাই থাকে; তাহার কিরদংশ নিক্ষেপ 
করিলেই পুর্ববাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়-_ 
তখন ব্যে।মধান আরও উদ্ধে উঠে। এইকরপে 
ইচ্ছাক্রমে উদ্ধে উঠা যায়। আর যে লঘু 
বায়ু কর্তৃক বেলুন পরিপৃরিত থাকায় তাহ! 
গগনমগ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়দংশ 
নির্গত করিতে পারিলেই উহা নামে। এ& 
বাষু নির্গত করিবার জন্ক ব্যোমযানের শিরো- 
ভাগে একটা ছিদ্র থাকে । সেই ছিদ্র সচরা- 
চর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার অবরণে একটা 
দড়ি বাধ! থাকে ; সেই দড়ি ধরিয়া টানিলেই 
লঘু বায়ু বাহির.হইয় যায়? ব্যোমষান নামিতে 
থাকে । 

দিগন্তরে গতি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ব নহে 
বটে, কিন্ত মনুষ্য বাষুর সাহাধ্য অবলম্বন 
করিতে সক্ষম । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 
ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগন্ভিমুথে বায়ু 
বহিতে থাকে । খন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে 


দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, .বানাহোরণ করিলেন, : 


তখনই হয় ত কিয়ন্ধ'রে উঠিয়া দেখিলেন যে, 
বায়ু উত্তরে ; আরও উঠিলে হয় ত দেখিবেন 
যে, বাস পুর্বে কি পুনশ্চ দক্ষিণে ইত্যাদি। 
কোন্ স্তরে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দিকে বাম 
বহে, ইহা যদি মন্থষ্যের জানা! থাকিত, তাহা 
হইলে ব্যোমযান মন্থুয্যের আজ্ঞককারী হইত। 
বাহার! চতুর, তাহারা কখন কখন বাস্ধুর 
গতি অবধারিত করিয়া শ্রেচ্ছাক্রমে গগন-পর্ষ্য- 
টন করিয়াছেন। ১৮৬৮ সালের আগ মাসে 
মন্থর তিসান্দর কালে নগর হইতে নেগ্ুযুন- 
নামক বেলুনে গগনারোহুণ করেন । চারি 
ফিট্‌ উর্ধে উঠির়। দেখিলেন বে, তাহাদিগের 
গতি উত্তর সমূত্রে। দ্অপরাহ্থে এইরূপ তীঁহার! 


বঙ্কিমচত্ত্রের গ্রস্থাবলী | 


অকম্মাৎ অনিচ্ছার সহিত অনস্ত সাগরেন 
উপর যাত্রা করিলেন। কিন্ত তখন উপায় 
স্তর ছিল না। এই সন্কটে তাহার! দেখিলেন 
যে, নিযে মেঘ-সকল দক্ষিণগামট। তখন 
তাহারা নিশ্চিন্ত হুইস্সা সমুদ্র-বিহারে চলি- 
লেন। এইরূপে তাহারা ২১ মাইল পর্য্যস্ক 
সমুড্রোপরে বাহির হইয়া! যান। তাহার পর 
লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া, নীচে নামেন। 
বামুর সেই নিম স্তরে দক্ষিণ বায়ু পাইয়া! তৎ- 
কর্তৃক বাহিত হইয়া পুনর্বার ভূমির উপরে 
'আসেন। কিন্ত দুর্বাদ্ধি বশতঃ অবতরণ 
করেন না। তার পর সন্ধ্য| হইয়া অন্ধকার 
হইল। বাপ্পের গাঢ়তা বশতঃ নিয়ে ভূতল 
দেখ ঘাইতেছিল ন1। এমন অবস্থায় তাহারা 
কোথায় যাইতেছিলেন, তাহ! জানিতে 
পারেন নাই। অকন্মাৎ নিয় হইতে গম্ভীর 
সমুদ্র-কল্লোল উত্থিত হইল । তখন অন্ধকারে 
পুনর্ধবার অনন্ত সাগরোপরি বিচরণ করিতে- 
ছেন জানিতে পারিয়া, তাহার আবার নিম্নে 
নামিলেন। আবার দক্ষিণবারুর সাহায্যে 
ভূমি প্রাণ্ড হইলেন । 

উত্তর সমুদ্রে বিচরণকালে তীহারা। কযে- 
কটা অদ্ভুত ছায়। দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন 
যে, সমুদ্রে যে সকল বাম্পীয়াদি জাহাজ চলি- 
তেছিল, উদ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিস্ব। 
মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে-_-. 
সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রন্তুত জাহাজের 
ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে । সেই সকল 
জাহাজের তলদেশ উর্ধে, মাস্তল নিয়ে) বিপ- 
বীতভাবে জাহাজ চলিতেছে । মেরাশি 
বুহ্দর্পণদ্বর্ূপ সমুদ্রকে প্রতিবিশ্বিত করিয়া- 
ছিল। - . 
মহ্র ফ্লাষারির' আর একটী আশ্চর্য্য 
প্রতিবিগ দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে, প্রাক 
পাচ সহশ্র ফিট উদ্বে আরোহুণ করিয়া! দেখি- 


[বজ্ঞানরশন্ত | 


লেন, তাহা'দিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দুরে, 
দ্বিতীয় একটা বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখি- 
লেন যে,সেই দ্বিতীক্স বেলুনটার আকৃতি তাছা- 
দিগের বেলুনেরই আকৃতি, ষেমন তাহাদিগের 
বেলুনের নিয়ে “রথ” যুক্ত ছিল» এবং তাহাতে 
ধাহার৷ হই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় 
বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ ছুইজন 
আরোহী । আরও বিস্মিত হইয়া! দেখিলেন 
ষে, সেই ছইজন আরোহীর অবয়ব-তাহাদি- 
গেরই অবয়ব! তীহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে 
বসিয়া আছেন। একটী বেলুনে যেখানে যাহ! 
ছিল-_যেখানে যে দড়ি, যেখানে সে *সৃতা, 
ঘেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীর বেলুনে ঠিক তাহাই 
আছে। ফ্লামারির দক্ষিণ হস্তোতেোলন 
করিলেন-_ভৌতিক ফ্রামারিয়' বাম হস্তে" 
ত্তোলন করিল। তাহার সঙ্গী একটা পতাক! 
উড়াইলেন_-তৌতিক সঙ্গী একটা তক্রপ 
পতা'ক। উড়াইল। 

আরও বিন্ময়ের বিষয় এই যে, সেই 
ভৌতিক ব্যোমধানের ভৌতিক রথের চতু- 
ম্পার্থে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ময় মগুল-সকল প্রতি- 
ভাত হইতেছিল”। মধ্যে হরিৎ শ্বেতাঁভ মণ্ডল, 
তন্মধ্যে রথ । তৎপার্থে ক্ষীণ নীল মণ্ডল) 
তাহার বাহিরে হরিদ্রাবণ মণ্ডল; তৎপরে 
কপিশ রক্তাভ মণ্ডল, শেষে 'অতসীকুন্থমবৎ 
বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়। মেঘের সঙ্গে 
মিশাইয়! গিয়াছে । 

এই বৃত্বাস্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ুত্র প্রব- 
দ্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, ইহা। জলবাশ্পের উপর প্রতি- 
সৌরবিষ্ব্চমাত্র। 

গ্গনপথে পার্থিব শব সহজে গমন করে, 
কিন্ত সকল সময়ে নহে, এবং সকল শবোর 
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গতি তুল্যব্ূপ নহে। মেঘাচ্ছরে শবরোধ 
ঘটে। গ্লেশর সাহ্ছেব চারি মাইল উর্ধা হইতে 


রে্ল্ওযে ট্রেণের শব্ধ শুনিতে পাইক্লাছিলেন 
এবং বিশহাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামা- 
নের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটা ক্ষুত্র কুকু- 
রের রব ছুই মাইল উপর হইতে শুনিতে 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফিট' উপরে 
থাকিয়া বনধুসংখ্যক মনুয্যের কোলাহল শুনিতে 
পান নাই । মসুর ক্লামারিগ্গ আকাশ হুইতে 
ভূমগ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাহার 
বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত করি- 
তেছে। 

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন 
পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে 
পারিসছ্ুইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক বাইত। 
শিক্ষিত পারাবত-সকল সেই সকল ব্যোঙ্গযানে 
চড়িয়া যাইত। তাহাদেন্র পুঙ্ছে উত্তর বাঁধিয়া 
দিলে লইয়। ফিরিয়া আসিত। লখুভার অন্থ- 
রোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে 
অতি ক্ষুত্রাকারে লিখিত হইত--অতি বৃহৎ 
পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত । পড়ি- 
বার সময়ে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত । ' 
স্থানাভাব বশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ব আমরা! 
সবিস্তারে লিখিভে পারিলাম না। 

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান 
এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা 
যথেচ্ছ বিহারের উপারস্বরপ হয় নাই। গ্লেশর 
সাহেব বলেন বে, বেলুনের হবার! সে উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে না) যানাস্তর ইহার স্বারা কুচিত 
হইতে পারে ) যানাস্তর হুচিত না! হইলে সে 
আশা পুর্ণ হইবে ন। মনুষ্য কখন উদ়্িতে 
পারিবে কি মা, মন্রে ফ্লাষারিয় এই তথ্থের 
সবিস্তারে আলোঁচন৷ করিয়া সিদ্ধান্ত করিরা-. 
ছিলেন বে, একদিন মনুষ্যগণ অবন্ত পক্ষী- 
রিগের স্তায় উড়িতে পাঁরিবে ; কিন্তু আত্মবলে 


১, 


নহে! হখন মন্ধুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তত 
করিয়া, বাশপীয় বা বৈষ্যাতিক বলে তাহ 
সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মন্ুষ্যের 


বস্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


করিয়াছেন, তিনি বিবেচনা করেন, তৎ- 
সাহায্যে মন্তয্য যথেচ্ছ আকাশ-পথে বাতায়াত 
করিতে পারিবে। কিন্তু সে বস্ত্র হইতে এ 


বিহঙ্গপদ-প্রাপ্ডির সম্ভাবনণ। দেলোম নামক পর্য্যস্ত কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়া, আমর! 
একজন ফরাসী একটা মত্ন্তাকার ,বঙ্ুন কল্পন1 তাহার বর্ণনায় প্রবৃদ্ত হইলাম না। 
চঞ্চল জগৎ । 


সচরাচর মন্তুষ্যের বোধ এই যে, গতি 
জগতের বিকৃত অবস্থা; স্থিরত! ভরগতের 
স্বাভাবিক পসবস্থা । কিস্ত বিশেষ অন্থু- 
ধাবন করিলে বুঝা যাইবে ষে, গতিই 
স্বাভাবিক অবস্থা ; স্থিরতা কেবল গতির রোধ 
মাত্র। যাহ! গতিবিশিষ্ট, কারণ বশতঃনতাহার 
গতির রোধ ইইণে, তাহার অবস্থাকে আমরা 
স্থির! বা স্থির্তী বলি। যে শিলাখণ্, বা 
অট্টালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্ত- 
বিক তাক মাধ্যাকর্ষণের বলে গতিবিশিষ্ট ) 
নিয়স্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে 
বলিয়া, তাহাকে স্থির বলিতেছি। এ স্থির- 
তাও কাল্পনিক ? পৃথিবীস্থ অক্তান্য বস্তর সঙ্গে 
তুলনা করিদনা বলিতেছি যে, এই পর্বত বা 
এই অট্টালিকা, অচল, গতিশৃন্ত-- বস্ততঃ উহার 
কেহুই অচল বা গতিশৃন্য নক, পৃথিবীর উপরে 
থাকিয়। উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তন করি- 
তেছে। নুক্ক্ বিবেচনা করিতে গেলে জগতে 
কিছুই গতিশুন্ত নহে । 

কিন্ত সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাকৃ। 
বাহা পৃথিবীর গতিতে গতিবিশিষ্ট। তাহাক্ষে 
চঞ্চল বলিধার প্রম্নোজন করে না। তথ্যপি 
পৃথিবীতে এমন কোন বস্ত নাই, যে মুহূর্তজন্ত 
চারি পার্খে চাহিয়া দেখ, বানু বহিতেছে, 
রক্গপ্জ সকল নাঁচিতেছে, জল চলিতেছে, 


জীব-সকল নিজ নিজ প্রয়োজন-সম্পাদনার্থ 
বিচরণ করিতেছে। পরস্ত ইহার মধ্যেও কোন 
কোন বস্ত গতিশুন্ভ দেখা যাইতেছে । কিন্তু 
মাধ্যা ক্ষণে বা অন্ত প্রকারে রুদ্ধ বাহক 
গতি ভিন্ন, এ সকল বস্তর অন্ত গতি আছে। 
সেই সকল গতি আত্যস্তারক । 

বস্তমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাঁণে তাপ আছে । 
যাহাকে শীতল বলি, তাহ বস্ততঃ তাপশুন্ত 
নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, 
তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্ড- 
স্পর্শে অঙচ্ছেদে্র ক্লেশান্থভব করিতে হয়, 
তাহ্থাতেও তাপের অভাব নাই-_অন্নতা 
মাত্র। $ 

ঘাহাকে তাপ বলি, তাহা, পরমাণুগণের 
আন্দোলন মাত্র । কোন বস্তর পরমাণুসকল 
পরস্পরের দ্বার] আকৃষ্ট এবং সম্তাড়িত হইলে, 
তাহ! তরঙ্গবংৎ আন্দোলিত হইতে থাকে । 
সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সফল বন্তই 
তাপযুক্ত, সেখানে সক বন্তর পরমাণুই অহ- 
রহ পরম্পর কর্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং 
স্ালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বন্ধই 
আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। পর 

আলোক সন্বন্ধেও সেই কথ! । ইথর নামক 
বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু- 
সমষ্টির তরজবৎ আন্দোলনই আলোক | সেই 
গতিবিশিষ্ট পরমাণুসকলের সঙ্গে. নয়নেন্দ্িয়ের 


বিজ্ঞানরহ্স্ত 


সংস্পর্শে আলোক অঙ্ৃভৃত হয়। সেই প্রকার 
তাপীয় তরঙ্গ সহিত ত্বগিক্ত্িয়ের সংস্পর্শে তাপ 
অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়। 
মন্থত্যের দৃষ্টির অগোচর-__-উহা তাপরূপে এবং 
আালোকরূপেই আমরা হনয় কর্তৃক গ্রহণ 
করিতে পারি__অন্তূপে নে । তবে এই 
আন্দোলন-ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার 
কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা 
তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহ! এস্থলে বর্ণনীয় নহে। 

পৃথিবীতলে আলোক সর্ব দেখিতে পাই। 
অতি অন্ধকার অযাবন্তার রাব্রিতেও পৃথিবী- 
তল একেবারে আলোকশুন্ঠ নহে । অতএব 
সর্ধবত্রেই আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত- 
মান। 

বিজ্ঞানবিদের! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ তিনটাই পর- 
মাণুর গতি মাত্র । অতএব পৃথিবীর সকল 
বস্তই আভ্াস্তরিক গতিবিশিষ্ট। যৌগিক 
আকর্ষণের বলে সেই সকল গ্ুঁত সত্বেও কোন 
বস্তব্ব পরমাণু সকল বি্ন্ত বা পৃথগ্ভূত 
হয় না। * 

পৃথিবীতলে এইরূপ। তা পর, পৃথিবীর 
বাহিয়ে কি? 

পৃথিবী স্বরং অত্যন্ত প্রথর-বেগবিশিষ্টা 
এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমান! । 
অন্তান্ত গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহ! সৌর জগন্তের 
অস্তর্থত। তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপনন সন্দেহ 
নাই। সেই সকপ গ্রহ উপগ্রহে যে সকল 
পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিব পদার্থের স্তাক় 
সর্ফদ! বাহক এবং আত্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। 
জোভির্বদিগণের দৌরবীক্ষণিক অন্থসন্ধানে 
মেকথার নেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। 

. সুর্য নামে যে বৃহৎ বস্ত এই সৌর জগ- 

কষে কেন্জরীভূত, তাহা। যেরূপ চাঞচলরপূর্ণ 


চি 
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তাহা মন্কুষ্মের অন্থভব-শক্তিত্র অতীত । বে 
হুর্য্যমগ্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং 
বৈছ্যাতিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতিমাত্রেরই 
কারণ, সেই নূর্ধর্মূগ্লোঁপরি ব৷ তদভ্যত্তরে 
যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অভুত গতি নিত 
বর্তিবে, তাহা বলা! বাহুল্য । সেই চাঞ্চল্যের 
একটী উদাহরণ “আশ্চর্য সৌরোৎপাত্ত” 
নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছিল। 

কিন্তু হুর্ধ্যোপরি এবং সুরধ্যগর্ডে যে নিয়ত 
গতিনন আধিপত্য, কেবল ইহাই নছে। 
কুর্যয স্বয়ং গতিবিঁশষ্ট ।. বিজ্ঞানবিদের। স্থির 
করিয়াছেন যে, সুর্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌর 
জগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৪8* মাইল 
অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১** মাইল আকাশপথে 
ধাবিত হইতেছে । এই ভরঙ্কর বেগে এই 
পদার্থরাশি কোথার যাইতেছে? কেহ 
বলিতে পারে না কোথায় যাইতেছে । আকা- 
শের একটী নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপী- 
য়েরা হরক্যুলিজ. বলেন | হৃর্য্য তন্মধ্যস্থ 
লাম্ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত 
হইতেছে, কেবল এই পর্যাস্ত নিশ্চিত 
হুইয়াছে। ৃ 
কিন্তু সুধা এবং লৌর জগৎ ত বিশ্বের 
অতি ক্ষুপ্রাশ। অগ্ধকার রাতে অনব্ঠ 
আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল দেযাতিফ . 
জলিতে থাকে, তাহারা সকলেই 'এক এ্রঞ্ষটী 
সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত । সে সকল কি গতি- 
শৃন্ঠ? তাহার্দিগেরও প্রাত্যহিক উদয্লান্তাদি 
দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত/ হিক. আব- 
তঁনজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র। নাক্ষছিক 
লোকেও কি জগৎ চঞ্চল? ৮ 8 

জ্যোতির্বিস্তার স্বারা বত দুর অন্ধুসন্ধান 
হইয়াছে, ততদুর জানিতে পারা গিয়াছে যে, 
নক্ষঅলোৌকে ও গতি সর্ধময়ী । বত অস্থসন্ধান 
হইয়াছে, ততই বুঝ। গিয়াছে যেঃ কুর্ধ্যের হে 


২১৮ 


প্রকৃতি, নক্ষত্রমাত্রেরই সেই প্রকৃতি । গ্রহ 
ভিন্ন অন্ত তারাকে নক্ষত্র বগিতেছি 

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের সা 
বর্ুনশীল। যেখানে আমরা চক্ষৃতে একটা 
নক্ষত্র দেখিতে পাই, দুরবীক্ষপ-সাহাযে। 
দেখিলে তথায় কখন রুখন ?ুইটী, তিনটা বা 
ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায় । কখন কখন এ 
ছুই তিনটা নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ 
রভিত, এবং পরস্পর. হইতে দূরস্থিত, অথচ 
দশক যেখান হইতে দেখি হছেন, সেখান 
হুইতে দেখিতে গেলে গাঁকাশের একদেশে 
স্থিত দেখায়, এবং এক্টা সরল রেখার মধ্য- 
বর্তী হইয়। যুগ্ম নক্ষত্রের স্তায় দেখায় । কিন্তু 
কথন কখন দেখা যায় যে, যে পক্ষত্রদ়্ 
দেখিতে যুগ, তাহা বাস্ত।বক যুগ্মই বটে, 
পরস্পরের নিকটবর্তী এবং প«স্পরের সহিত 
নৈসর্থিক সব্ন্ধবশিষ্ট। এই সকল যুগ্মাদি 
নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যে।তির্দেরা পধ্য- 
বেক্ষণা ও গণনার দ্বার! স্থিনীকৃত করিয়াছেন 
.ষে, উহ্থারা পরস্পরকে বেড়িক়া! বর্তন করি- 
তেছে। অর্থাৎ যদি ক, থ, এই ছুইটী নক্ষজ্জে 
একটা যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, থ, উভয়ের 
মাধাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুম্পাশে ক, থ; উভয় 
নক্ষত্র বর্তন করিতেছে । কথন কখন দেখা! 
গ্রিম্নাছে যে, এইরূপ ছুইটী কেন, বন্ধ নক্ষত্র 
শ্রফ একটী নাক্ষান্রক জগৎ । তন্মধ্যস্থ বিভক্ত 
নক্ষত্র্থুলি সকলই এ প্রকার আবর্তনকারী । 
বিচিত্র এই যে, নিউটন পৃথিবীতে বসয়া, 
পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থ উপ- 
স্গ্রছ চঞ্দের, গতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, যে লকল 
মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিম আবিষ্কৃত করিয়া- 
ছিলেন,, দূরবর্তী এবং সৌরজগতের বহিঃস্থ 
এহ সকল নক্ষত্রের গতিও ই সকল 
1নয়ঘাঁধীন। 

'নক্ষপ্রগণের প্রক্কৃতি এবং হরর রি 


বঙ্কিমচক্দ্রের শ্রস্থাবলী । 


যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই । ভাক্তার 
হুগিন্স্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা৷ আলে(ক-পরা- 
ক্ষক যন্ত্রের সাহাধ্যে জানিয়াছেন যেঃ যে.সকল 
বস্ততে সুর্য নির্মিত, অন্তান্ত নক্ষব্রেও সেই 
সকল বস্তু পক্ষিত হ্য়। অতএব সুর্ষেযোপরি 
ও সুষ্্যগর্ভে যে উ্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহুল ও 
বিপ্লব নিত্য বর্তমান বোধ হস্ত, তারাগণেও 
সেইরূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র 
দূরবীক্ষণ-সাহাযেঃও অস্পষ্ট-দৃষ্ট আলোকবিন্দু 
বশিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে যে সকল 
উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে দশবর্ষের নৈস- 
গিঁক য়া একাত্রত করিলেও তাহার তুল্য 
হইবে না। ক্ুর্য্যমগ্ডলে সাষান্ত মাত্র কোন 
পরিবর্তনে ষে 'বপ্রব ও নৈসর্গিক শাক্তিব্যয় 
সুচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে এই পৃ.থবী 

ংস প্রাপ্ত হহতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার 
কল্লোল অথবা কণবিদারকক অশনিসম্পাত 
শব হহতে লক্ষ লক্ষগুপণে ভীমতর কোলা” 
হুল অনবরত সেই সৌরমগুলে নিধোধিত 
হইতেছে সন্দেহনাই। আর এই যে সহত্র 
সহজ, স্থুর, শীতল, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ 
দেখিতেছি,তাহাতেও সেইরূপ ঞইতেছেঃ কেন 
না, সকলই সৃ্য্যপ্রক্কৃতিবিশিষ্ট, বরং আমা- 
দিগের হৃূর্ধ্য অনেক অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষ। 


ক্ষুদ্র এবং হীনতেজ।। সিাঁরয়ন্‌ নামক অত্যু- 


জ্জল নক্ষত্র আমাদিগের নয্মন হইতে যত 


দুরে আছে, আমাদিগের সুর্য তত দুরে প্রেরিত 


হইলো, উহ্না তৃতীন্ ক্ষুদ্র নক্ষত্রের হায় দেখ1- 
ইত; আকাশের কত শত নক্ষত্র তদপেক্ষা 
উজ্জল আলায় জলিত। কিন্ত যদি হুর্মযকে 
অল্দেবরণ ( রোহিনী ?) কৃম্তর, বেটেলস্গস্‌ 
প্রভৃতি নক্ষত্রের স্ধধানে প্রেরণ করা সায়, তবে 
হুর্য্যকে দেখা যাইবে কি ন! সন্দেহ ' শ্রকৃটর 
সাহেব বলেন ঘে, আক্ষাশে, যে সকল নক্ষত্র 
বেখিক্তে পাই, বোধ হয়, তাহার মধ্যে পঞ্ধাশ- 


বিজ্ঞানরহস্থ | 


টাও আমাদের ক্র্ধ্যপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। 
অতএব ন্ুধ্যমগুলে যেরূপ চাঞ্চল্ের অক্কিত্ব 
অনুমান করা যায়,অধিকাংশ নক্ষত্রে তনোধিক 
চাঞ্চল্য বর্তমান, সন্দেহ নাই । 

কেবল তাহাই নহে, কূর্ধ্য যেমন অতি 
প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সহ্তি, আকাশপণে পাব- 
মান, অন্ঠান্ত নক্ষব্রগণও তদ্রপ। বরং অনেক 
নক্ষত্রের বেগ ক্র্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ড *র | সিরি- 
ক্বসেশ্খ গতি পেকেণ্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২০- 
** মাইল। বেগা নামক উজ্জল নক্ষত্রের 
বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫* মাইল, ঘণ্টায় ৯৮০১ 
০*5 মাইল, কল্তর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল 
ঘণ্টায় ৯০০৯ মাউল। পোলাকোর গতি 
সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায় । সন্ত- 
ধির মধ্যের পাঁচটার গতি সিরিয়সের সভায়, 
একটীর গতি বেগার স্তাপ্ন। এই বেগ 
ভয়ঙ্কর, (বশেষ যখন মনে ,করা যায় যে, 
এই সকল প্রচগ্ডবেগশালী পদার্থের আকার 
অতি প্রকাণ্ড (সিরিরস্‌ সূর্য্যাপেক্ষা সহ গুণ 
বৃহৎ ), তখন বিম্ময়ের আর লীমা থাকে ন!। 

নক্ষত্র-সকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও 
চারি সহস্র ব্খসরেও তত্ভাবতের স্থানভ্রং 
মনুষ্য-চক্ষে লক্ষিত হয় নাই। ত্ী সকল নক্ষ- 
ত্রের অদীম দুরতাই ইন্কার কারণ। উৎকৃষ্ট 
দুরবীক্ষণ-সাহায্যে, আশ্চর্ধ্য মান-ন্ত্র ও বিদ্যা- 


আত 
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কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্ধদেরা 
কিঞ্চিৎ স্থানচাতি পর্মযবেক্ষণ করিক্নাছেন। 
তাভাতেই এ্ী সকল গতি স্থিরীকৃত হটয়াছে। 

নাক্ষত্রিক গতিতত্ব অতি আশ্চর্য । গগ- 
নের একদেশে স্থিত নক্ষব্রও এক দিকেই ধাব- 
মান না! হয়াৎ নানাদিকে ধাবষান। কখন 
বা একদিকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান ? 
কেন ধাবমান ? "স সকপ তত্বের আলো- 
চনা 'এ স্তালে নিশ্রয়োজনীয়, এবং একক 
প্রকার অসাধ্য । 

যাহা বল! গেল, তাহাতে প্রতীগ্রমান হই- 
তেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম--স্থিতি 
শিনমরোৌধের ফলমাত | জগৎ সর্বত্র, সর্বদা 
চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে 
গেলে, অতি পিল্ময়কয় বোধ ভয়। জীবনাধারে 
শোণিতাদির চাঞ্চলাই জীবন । হৃৎপিগু বা 
শ্বাসমস্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই যা উপস্থি 
ভয়। মুত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরম1ণু- 
মধো রাসারনিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেই 
ধ্বংস হয়। যেখানে দষ্টিপাত করিব, সেই- 
খানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চলা মঙ্গলকর 1! যে 
বুদ্ধি €ঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিস্তাশালিনী । যে 
সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাব্দ উর্রতিশীল। 
বরং সমাজের উচ্ছ, আলতা ভাল,তথাপি স্থিরতা 
ভাল নছে। ও 


পপ ৮4 


কত কাঁল মনুষ্য ? 


. জলে যেরূপ বুব্দ উঠিয়া তখনই বিলীন 
ভয়, পৃথিবীতে মন্থ্য সেক্টরূপ জন্মিতেছে ও 
সররিতেছে। পুত্রের পিত। ছিল, তাহার পিতা 
ছিল, এইরূপ অনস্ত মনুষ্য-শ্রেণী-পরম্পরা। সৃষ্ট 
এবং গত হইয়াছে, হইতেছে। এবং যন দূর 
বুঝা যার, ভবিষ্যতে ও হইবে। ইচ্গার আদি 


কোথা ? জগদাদির সঙ্গে কি মন্থষ্যের আদি, 
না পৃথিবীর স্থষ্টির বহু পরে প্রথম সম্থষ্যের 
স্ষ্টি হইয়াছে? পৃথিবীতে মনুষ্য কত কাল 
আছে? 

খিষ্টানদিগের প্রাচীন ্স্থানুসারে স্ৃয্যে 
ষ্টি এবং জগতের টি কাশি পরশ হইয়াছে । 
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যে দিন জগদীশ্বর কুম্তকাররূপে কাঁদ ছানি 
পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে তাহাতে মনুষ্যাদি 
পুত্তল সাজাইন্াছিলেন, খিংষ্টানের! অনুমান 
করেন যে, সে ছয় সহত্র বৎসর পূর্বে। এ 
কথ খি ষ্টানেরাও কিন্তু আর বিশ্বাস করেন 
না। আমাদিগের ধর্খ-পুস্তকের কথার প্রতি 
আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞা- 
নের প্রবাহে সর্বত্রই ধন্মপুস্তক সকল ভাসিয়া 
যাইতেছে । কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে 
এমন কোন কথ! নাই বে, তাহাতে বুঝায় যে 
আজি কালি বা ছয় শত বসর বা ছয় সর 
বৎসর বা ছয় বৎসর পূর্বে এই ব্রহ্গাণ্ডের কষ্ট 
হইয়াছে । হিন্দু-শান্ত্রাহ্থসারে কোটি কোটি 
বংসর পুর্বে অথবা অনস্ত কাল পূর্বে জগতের 
সষ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই 
মত। 

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ 
কেহু এই তর্ক তুলিয়। থাকেন। স্থ্টি অনাদি, 
এ জগৎ নিত্য; ও সকল কথার বুঝার যে, 
সষ্টির আর্ত নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটা ক্রিয়া 
__ক্রিয়। মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হই- 
রাছে; অতএব সৃষ্টি কোন কালবিশেষে হইয়! 
থাকিবে। অতএব সৃষ্টি অনাদি বিলে অর্থ 
হয় না। দাহার! বলেন, স্থ্টি হইতেছে, যাই- 
তেছে, আবার হইতেছে, এইরূপ অনাদি কাল 
হইতে হইতেছে, তাহারা প্রমাণশুন্ত বিষয়ে 
বিশ্বান করেন। এ কর্থীর নৈসর্গিক প্রমাণ 
নাই। | 

“অক্জচ্চ জগৎ সর্বং সহ পুকৈঃ কতা- 
আ্মভিঃ” ইত্যাদি বাক্যের-দ্ারা শুচিত হয় যে, 
জগৎ-ন্থষ্টি এবং মনুষ্য ব। মন্ুষ্যজনকদিগের 
সি এক কালেই হুইয়াছিল। এনপ বাক্য 
হিন্দু-গ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি 
এ কথ যথার্থ হয, তাহা হইলে, যত কাল চন্্র 
হুরঘ্য, তত কাল মনুষ্য । বৈজ্ঞানিকেরা এ 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৷ 


তত্বে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাহ]ুই 
সমালোচিত: ফর এ প্রবন্ধের উদ্দেস্ঠ। 
বিজ্ঞানের অস্তাপি এমন শক্তি হয় নাই 
বে, জগৎ অনাদি কি সাদি, তাহার মীমাংসা 
করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে 
কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক 
কালে, জগতের যে এরূপ ছিল না, বিজ্ঞান 
ইহা বলিতে লক্ষম। ইহ! বলিতে পারে যেঃ 
এই পৃথিবী এইরূপ তৃণ-শশ্ত-বৃক্ষময়ীঃ সাগর- 
পর্বতাদি-পরিপূর্ণা, জীবসন্কুলা, জীববাসো- 
পযোগিনী ছিল না; গগন এককালে এনপ 
কূধ্য-চন্দ্র-নক্ষঞ্জাদি-বিশিষ্ট ছিল না। একদিন 
-_ তখন দিন হয় নাই--এককাঁলে জল ছিল 
না, ভূমি ছিল না-বাধু ছিল না। কিন্ত 
যাহাতে এই চন্ত্র হুর্য্য তারা হইয়াছে, যাহাতে 
জল বায়ু ভূমি হইয়াছে-_যাহাতে নদ নদী 
সিদ্ধু বন বিটপী বৃক্ষ_তৃণ লতা পুষ্প পক্ষী 
মানব হইয়াছে, তাহা ছিল। জগতের 
রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে 
পারে। কৰে ঘটিল, কি প্রকারে 
তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। তবে 
ইহাই বলিতে পারে যে, সকলই নিয়মের 
বলে ঘটিয়াছে_ক্ষণিক ইচ্ছাধীন নহে। যে 
সকল নিয়মে অদ্যাপি জড় প্রক্কৃতি শাসিতা 
হইতেছে, সেই সকল নিক্পমের ফলেই এই 
ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিদ্বমে ? 


তবে আর. সেরূপ রূপান্তর দেখি না কেন? 


দেখিতেছি। তিল তিল করিয়া, মূহুর্তে মুহূর্তে 
জগতের রূপান্তর ঘটিতেছে। কোটি কোটি 
বৎসর পরে,পৃথিবী কি ঠিক এইরূপ থাকিবে? 
তাহা নহে। 
কিরূপে এই ঘোর রূপাস্তর ঘটিল, এ 
প্রশ্নের একটী উত্তর অতি বিখ্যাত। আমরা 
লা্লীসের' মতের কথ! বলিতেছি। লাপ্লীসের 
মত ক্ষুত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন . 


বি ঢানরহস্ত 


সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেই হইবে। লাপ্লাস 
সৌরজগতের উৎপত্তি বৃঝাইয়াছেন। তিনি 
বলেন, মন্দে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপপগ্রহাদি 
নাই, কিন্তু সৌরজগতের প্রান্ত অতিক্রম 
করিয়া সর্ধত্র সমভাবে, সৌরজগতের পরু- 
মাণু-সকল ব্যাপিয়! রহিয়াছে । জড় পরমাণু 
মান্রেরই পরম্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, সক্কোচন 
প্রভৃতি ষে সকল গুণ আছেঃ প জগন্থ্যাগী 
পরমাণুরও তাহ! থাকিবে। তাহার ফলে, এ 
পরমাধুঝাশি, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন 
করিয়া! ঘৃর্ণিত হইতে থাকিবে এবং তাপ. 
ক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। 
সঙ্কেচনকালে, পরমাণুজগতের বহিঃ প্রদেশ 
সকল মধ্যভাগ হইতে বিষুক্ত হইতে থাকিবে। 
বিষুক্ত ভগ্রাংশ পূর্বসঞ্চিতি বেগের গুণে মধ্য- 
প্রদ্দেশকে বেড়িয়৷ ঘৃূরিতে থাকিবে । যে সকল 
কারণে বৃষ্টিবিন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সকল 
কারণে ঘূরিতে ঘৃরিতে সেই বর্ণিত বিধুক্ত 
ভগ্নাংশ গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে 
এক একটা গ্রন্থের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে 
উপগ্রহ্গণেরও প্রন্ধপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট 
মধযতাগ, সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান কৃধ্যে 
পরিণত হইয়াছে । 
যদি স্বীকার করা বায় থে, আদৌ পরমাণু 
মাত্র আকারশুহ্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল-- 
জগতে আর কিছুই ছিলন। তাহা হইলে 
ইহা সিদ্ধ ভয় যে, প্রচলিত নৈসর্গিক নিরমের 
বলে জগৎ, কুরধ্য, * চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু- 
বিশিষ্ট হইবে- ঠিক এখন যেরূপ সেংরূপ 
হইবে । গ্রচলিত নিয়ম ভিন অন্ত প্রকার 
প্রশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই পুতরুতর 
তত্ব, এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে বৃঝাইবার সম্ভাবনা 
নহে--এবং ইহা! সাধারণ পাঠকের বোধগম্য 
.* গতিপূন্ত নক্ষত্র মাত্রেই কুরধ্য। অগৎ 
কোটি কোটি হুর্ধ্য। 
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হইতেও পারে না। আমার্দের সে উদ্দেস্তুও 
নছে। বীহার। বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম, 
তাহারা এই নৈহারিক উপপাদ্্ সম্বন্ধে হব 
ম্পেন্সরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। 
দেখিবেন যে, স্পেন্সর কেবল আকারশুন্ত পর- 
মাণুসমষ্টির অস্তিত্ব মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদারই 
সিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেন্সরের সকল কথা- 
গুলি প্রামাণিক ন। হইলে হইতে পানে, কিন্ত 
বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য) । 

এইরূপে ষে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমন. 
কোন নৈপর্শিক প্রমাণ নাই। অন্ত কোন 
প্রকারে যে স্থষ্টি হয় নাই, তাহাীরও কোন 
নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসেক মতে 
প্রমাণবিরুন্ধও কিছু নাই, * অসম্ভব কিছু 
নাই। এ মত সম্ভব, সঙ্গত-_-অতএব ইহা 
প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ। | 

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে 
হয় যে, আদৌ পৃথিবী ছিল ন1। কৃর্য্যাঙ্গ 
হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইঙ্নাছে। পৃথিবী 
যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহ। বাণ্পরাশি 
মাত্র-নহিলে বিক্ষিগত হইবে না। আঅত- 
এব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বান্পীয় 
গোলক । | 

একটী উত্তপ্ত বাম্পীরর গোলক-_-আঁকাশ- 
পথে বন্ুকাল বিচরণ করিলে কি হুইবে? 
প্রথমে তাহার তাপহাঁনি হুইবে। যেখানে 
তাপের আধার মাত্র নাই-_সেখানে তাপ- 
লেশ নাই; তাহা! অচিস্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট । 
আকাশে তাপাধার কিছু নাই--অতএব 
আকাশমার্দ অচিত্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। এই 
শৈত্যবিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে 

* কোমৎ মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত 
অন্থমোদন -করেন। সর. জন হর্শেল বলেন, 
এ মত জ্রষাণবি 
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তণ্ত বাম্পীত্ষ গোলকের অবশ্য তাপক্ষক হইবে | 
তাপক্ষয় হইলে কি হুইবে ? 

জলের উত্ভুপ্ বাপ সকলেই দেখিয়াছেন। 
সকলেই দেখিয়াছেন যে, এ বাম্প শীতল 
হইলে জল হয়। আরও শীল হইলে, জল 
বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম । যাহ 
উত্তপ্ত অবস্থায় বাম্পাকৃত, ভাপক্ষদে তাহ! 
গাঢ়তা। এবং 'কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব 
ৰাম্পীয় গোলকারুতা পৃথিবীর তাপক্ষয় হলে, 
কালে তাহা এক্ষণকাঁর গাঁ়তা এবং কঠিনাবস্থা 
প্রাপ্ত হইবে। 

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইক্াও কিছুকাল 
অগ্সিতপ্ত ছিল, বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত 
শীতগতা ঘটিলেই কঠিনতা জন্মিবে, কিন্তু 
কঠিনত। জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য 
শীতলতা স্ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও 
কালে ঘটয়াছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীত- 
লতা, তাহ! উপরিভাগেই প্রথমে ঘটে, উপরি- 
ভাগ শীতল হইলে) ভিতর তপ্ত থাকে। 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে অগ্ঠাপি বিষম তাপ আছে। 
তূতত্ববিদেরা ইহা। পুনঃ পুনঃ প্রমানীক্ৃত 
করিয়াছেন । 

সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায় পৃথিবী তলে 
কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাবন! ছিল 
ন1। উত্তপ্ত বাম্পীয় গোলক জীবাবানোপযোগী 
শীতলত। এবং কঠিন প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ 
যুগ অতিবাহিত হইক্সাছি', সন্দেহ নাই -- 
কেন না, আমাদের ছুধের বাটি জুড়াইতে যে 
কালবিলঘ্ঘ হয়, তাহাতেই.আমাদের ধৈর্ঘ্যচ্যাত 
জন্মে। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির লক্ষ লক্ষ 
যুগ পরেও জীর র! উদ্ভিদের কৃহি ভয় নাই। 

. খাঁহার! তৃতত্ব্বের কিছুমা্র জানেন, তাহা- 

রাও অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উপরে 
নানাবিধ মৃত্িক! এবং প্রস্তর স্তরে ত্তরে সঙ্গি- 


বেশিত আছে। এইবূপ জার-সম্সিঝেশ কিয়”, 


বঙ্কিমচলেের গ্রস্থাবিলী 


দর মাত্র পাওয়া যায়, তাহার পরে যে সকল 
প্রত্তর পাগুয়। যায়, তাহা স্তরত্বশূন্ত । 

নীতে ত্তরত্বশূন্প্রস্তর। তন্গুপরি স্তরে স্তরে 
নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বামৃত্তিকা। এই 
সকল স্তর্নিবন্ধ প্রস্তর, গৈরিক ৰা 
মৃতিকাত্যন্তরে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় যে, জাহ! এককালে সমুভ্রতলে ছিল। 
এমন কি, অন্ত্েকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র । চাখড়ি 
নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা 
ইউরোপথপ্ডের অধিকাংশের এবং আলিয়ার 
কিয়দংশের নিমে স্তরনিবদ্ধ' আছে। এক্ষণে 
বর্ধমান অনেকগু'ল পর্বত কেবল চাখাড়। 
এই চাখড়ি কেবল এক প্রকার ক্র ক্ষ 
সমুদ্রভলচর জীবের ২ (51001501078 ) মুত 
দেহের সমষ্টি মাত্র। 

অতএব এই সকল গৈৰিকল্তভর এক কালে 
সমুদ্রতলম্থ ছিল। ক্ভাগের কোন স্থান সমুদ্র- 
তলস্থ হইতেছে ; আবার কাঁল সহকারে সমুদ্র 
সেস্থান হইতে সতিয্না যাইতেছে, সমুদ্রতল 
সুফ ভূমিথণ্ড হইতেছে। ভূগর্ভস্থ রুদ্ধবাযু 


বা অন্ঠ কারণে কোথাও ভূমি কাল-সহকারে 


উন্নত, কাঁলসহকারে অবনত হইতেছে । 
যেখান সুমি উন্নত হইল, সেখান হইতে সমুদ্র 
সরিয়। গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার 
উপরে সাগরজলরাশি পড়িল। তাকার উপরে 
সমুদ্রবাহিত মৃত্তিক', জীবদেহা'দি পতিত হইয়! 
একটা নুতন স্তর স্ষ্ট হইল। মনে কর, 
আবার কালে সমুদ্র সরিয়া গেল--সমুদ্রের তল 
শু ভূমি হইল-_তাগার উপর বৃক্ষাদদি জন্মিয়। 
নজীর সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া বিচরণ 
করিল.। আবার যদ্দি কথন উ€ সমুদ্রগর্ভস্থ 
হয়) তবে তদুপরি নৃততন স্তর সংস্থাপিত হইবে, 
এবং তথায় যে. দকল জীব বিচরণ করিত, 
তাহাদিগের দেহাবশেষ সেই, স্তরে .প্রাোখিত 


বিজ্ঞানরহস্থয । 


হইবে । জীবের শস্থি ধ্বংস প্রাপ্ূ হয় না__ 
কিন্ত অতি দীর্ঘকল প্রোথিত থাকিলে এক- 
রূপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অস্থ্যাদিকে 
“ফসিল্‌” বলা ধান্স। পাতুরিয়৷ কয়লা, ফসিল্‌ 
কা্ঠ। 

ষে কয়টী কথা উপরে বলিলাম, তাহাতে 
বুঝা বাইতেছে যে-_ 

১। সর্ধনিয়ে স্তবস্বশূন্ঠ প্রন্তর ৷ তপরি 
অন্তান্ঠ গৈবিকাদি স্বরে স্তরে সন্গিবি্ট। 

২।-স্তর-পরম্পর1 সাময়িক সন্বন্তবিশিষ্ট। 
ষে স্তরটী নিয়ে, সেটী আগে, যেটী তাহার 
উপরে, সেটা তাহার পরে হইয়াছে । 

৩। , যেস্তরে যে জীবের ফসিল্‌ অস্থি 
পাওয়া যায়, সে স্তর যখন শুষফ ভূমি বাঁ জল- 
তল ছিল, তথন সেই জীব বর্তযান ছিল। 
হদি কোন স্তবে কোন জীববিশেষের ফসিল্‌ 
একবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই জ্বর 
স্বজনকাঁলে সেই জীব ছিল না । 

-&। যদি ফোনভ্তরে ক নামক জীবের 
ফঙিল্‌ পাওয়া যায়, থ নামক জীবের ফসিল্‌ 
পাওয়া যায় না; তাগা'র উপরিস্থ কোন স্তরে 
যদি এ খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, 
তবে সিদ্ধ হইতেছে, খ নামক জক্ত ক; নামক 
জন্তর পরে স্থষ্ট। 

সর্বনিয়স্থ ভ্যরস্বশূন্ঠ প্রস্তরে কোন ফপিল্‌ 
ছিল না। অতএব (সি্ধ হইতেছে যে, পৃথি- 
বীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে 
নাই। তখন পৃথিবী জীবশূন্ত ছিল। 

-খন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল্‌ 
দেখা যায়, তখন মনুষ্যের অবস্থানের কোন 
চিহ্ন পাওয়া যায় না। ' মনুষ্য দূরে থাকুক, 
বৃহৎ ঘা! ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তর ফপিল্‌ পাওয়া যায় 
নাঁ। মহন্ত বা! সরীস্থপের কোন চিহ্ন পাওয়া 
যায না। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষীটাদিবৎ জীহের 
বেহাবশেষ.. পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শবুকই 


২২৩ 
1 অতএব আদিম জীীবলোকে 

শন্থুকেরা প্রভু ছিল। 
তৎপরে মগ দেখা! দিল। , ক্রমে উপরে 


উঠিতে সবীন্থপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়। পূর্বকালীয় সরীস্থপ 'অতি ভয়ঙ্কর, 
ভাদৃশ বিচিত্র, ব্লহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীস্থপ 
এক্ষণে পৃথিবীতে নাই । সরীস্থপের রাজ্যের 
পরে, স্তচ্ভপান্ধী জলের দেখা পাওয়া যাষ 
ক্রমে নানাবিধ হস্তী, খক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, 
হারিণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য 
দেখা যায় ন। মন্থয্যের (চহ কেধল সর্বোদ্ধ 
স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মুত্তিকায়। তন্িরস্থ 
অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মঙ্গুষ্যের চিহ্ন 
পাওয়া যায়। কতএব মনুষ্যের স্থষ্টি সর্য্- 
শেষে ? মন্থষ্য পর্বাপেক্ষ! আধুনিক ম্ীব।* 

“আধুমিক” শবে এ স্থলে কি বুঝার, 
তাহ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত । যে 
সকল স্তবেন কপ! বাঁললাম, সেগুলির সম- 
বায়, পৃথিবীর ত্বকের স্বরূপ । একটা শ্তঘের 
উৎপত্তি ও সমান্তিত্তে কত লক্ষ বংসর, কত 
কোটি বৎসর লাগিক়াছে, তাহা! কে বলিবে? 
তাহ! গণনা করিবার উপায় নাই। শুধে 
কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে কাল 
অপরিমিত-_ বুদ্ধির ধারপার অন্ভীত। সর্ষোদ্ধ 
স্তরেই মন্থুষ্য-চিহ, এই কথা বলিলে, গ্রমত 
বুঝায় না যে,বছ সহজ বৎসর মনুষ) পৃথিবীধাসী 
মহে। তবে পৃথিবীর-বয়ঃক্রমের সাজ তুলনা 
করিলে বোধ হয়, মন্ুষ্যের উৎপস্তি এই 
মুহর্্ে হইয়াছে । এই জন্ত মহ্থষ্যকে আধ: 
নিক জীব বলা ধাইতেছে। 

মিসরাদশের ধাজাবলীয় যে সকল-তালিক! 
টিটিনিত আছে, তাহাতে ফদি বিশ্বাস ক! 


শিপ পপি 


** এ কথার এমভ বুঝার ন1 যে, টি 
পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই 
হয়, বিড়ীল ফন্ুষ্যের কনিষ্ঠ । : 


২৪ 


যায়, তবে মিসরদেশে দশ সহম্সর বসরা 
বধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর, 
্রীষ্টের নয় শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীবিদিত 
মহু।কাব্যদ্ধয় রচনা? করেন; ইহ সর্ধ্ববাদি- 
সন্মত। হোসরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী 
শতঘারবিশিষ্ট! থিবস্‌ নগরীর মহিমা কীর্তিত 
হইয়াছে। মন্ুয্যাতি সত্যাবস্থায় একবার 
উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে, উন্নতি শীত 
শীক্র লাভ করিয়া! থাকে বটে. কিন্তু অসভ্য- 
দিগের, স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি, তাছা অচিন্ত- 
নীয় 'কালবিলম্ে ঘটিয়৷ থাকে। ভারতীয় 
বন্তজাতিগণ চারি সহজ বৎসর সভ্যজাতির 
প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ 
করিতে পারে নাই। অতএব সহজে বুঝিতে 
পারা যায় যে, মিসরদেশে সভ্যতা ম্বতঃ 
জন্বিয়া, যে কালে শতত্বার-বিশিষ্টা নগরী ংস্থ! 
পনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ বহু 
সহজ বৎসর । মিসরতত্বজ্জেরা বলিয়৷ থাকেন 
যে, মেশ্ছিজ প্রভৃতি নগরী থিখস্‌ হইতে 
প্রাটীনা॥। এই সকল নগরীতে যে দেবালফাদি 
অভ্ভাপি বর্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদির 
উৎসবের প্রতিক্কতি আছে। সর জর্জ কর্ণ- 
ওয়াল লুইস বলেন, তিহা'সিক সময়ে মিসর- 
দেশীয়দিগকে কথন বুদ্ধপরায়ণ দেখ! যায় না । 
অথচ ফোন কালে তাহার! যুদ্ধপরায়ণ ন1 
থাকিলে, তঙ্গির্িত মন্িরাদিতে যুদ্ধ-জয়োৎ- 
সবের প্রতিষ্কৃতি থাকিবার সম্ভাবন। ছিল না! । 
অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, , উহা" 
সিক কালের পূর্বে মিসরদেশীরেরা এনদুর 
উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, প্রকাও মন্দিরাদি 


মির্দাণ করিয়। জাতীয় কীর্ধি-সকল তাহান্জে- 


চিদ্িত করিত 1 অসভ্যজাতি কেবল আপন 
প্রতিভাকে সহায় করিয়। যে ';এত দুর উন্নতি 
লাক করে, ইহা অনেক সহত্র বৎসরের কাজ । 
তাহার পর ীতিহাসিক কাল ক্ষনে সহন্র 


বন্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। 


বৎসর । অতএব বহু সহশ্র বৎসর হইতে 
মিসরদেশে মনষ্যজাতি সমাজবন্ধ হইয়া! বাস 
করিতেছে। সেদশ সহআ বৎসর, ফি ততো- 


ধিক, কি তাহার কিছু ন্যুন, তাহা! বলা 
বায় না। 

মিসরদেশ নীলনদী-নির্ট্িত। বৎসর বং- 
সর নীলনদীর জলে জানীত কর্দমরাশিতে এই 


দেশ গঠিত হইয়াছে । থিব.স্। মেস্ছিজ 
প্রভৃতি নগরী নীলনদীর পলির উপর স্থাপিত 
হইয়াছিল। এই নদী-কর্দম-নির্টিত প্রদেশ 
১৮৫১: ১৮৫৪ সালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য তন্ধা- 
বধায়কের ততন্বাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল। 
নান! স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন 
করা গিয্াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, 
ইঞ্টকাঁদি উঠিয়াছিল। এমন কি, ষাট ফীট 
নীচে হইতে ইঞ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে 
এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়া! গিয়াছিল। অতএব 
এ সকল ইষ্টক পূর্বতন কৃপাদি নিহত বলিয়া 
বিবেচনা! কর। যান না। এই সকল খনন- 
কার্ধ; হেকেকিয়ান বে নামক একজন স্ুুশি- 
ক্ষিত আরমাণিজাতীয় কর্মচারীর তত্বাবধারণায় 
হইয়াছিল। লিনাণ্টবে নামক অপর একজন 
কর্মচারী ৭২ ফীট নিন ইষ্টক প্রাপ্ত নি 
ছিলে । 
অনুর গিরার্ড অঙ্থমান করেন যে, নীলের 

কর্দম, শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত 
হুয়। বদিশত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চিও ধরিয়া 
লওয় বাক, তাহ হইলে তেকেকিয়ান **ফীট 
নীচে ঘে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম 
অন্যুন দ্বাদশ সহত্র বৎলর। মহুর রজীর 
হিসাব করিয্া বলিয়াছেন যে, নীলের কার! 
শত বৎলরে ২/* ইঞ্চি আর জমে । বদি এ 
কথা সত্য হয়, ভবে লিনাপ্টবের ইষ্টকের বয়স 
জিশ হাজান় বৎসর। 

 ক্মাতএব যদি কেহ বলেন যে, ত্রিশ হাজার 


বিজ্ঞানরহস্ত 


বৎসরেরও অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস, 
তবে স্ত্বহার কথা নিতান্ত প্রমাণশৃন্য বল! 
যায় না। 

মিসরে যেখানে, ষত দূর খনন করা 
গিয়াছে, সেইথানেই পৃথিবীস্থ বর্তমান জন্তর 
অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথাও 
পাওয়া বায় নাই। অতএধ যে সকল স্তর- 
মধ্যে লু্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদ- 
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পেক্ষা এই নীল-কর্দমন্তর অত্যন্ত আধুনিক । 
আর যদি সে্ট সকল লুগু অন্তর দেহাঁবশেষ- 
বিশিষ্ট স্তরমধ্যে মন্ুয্যের ভৎসহ সমসাময়িক- 
তার চিহ্ন পাওয়া যায়; তবে কত সহস্র বৎ- 
সর পৃথিবীতল মন্ুষ্যের আবাসভূমি, কে 
তাহার পাঁরমাণ করিবে ? | 

এপ সধমাময়িকতার চিহ্ব ফ্ান্দ ও 
বেল্জ্যমে পাওয়া গিয়াছে। 


উজৈবনিক 


* . ক্ষিতি, অপ. তেজ:, মরুৎ এবং আকাশ, 
বন্থকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিলেন। তীহারাই পঞ্চ 
ভূত--আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ 
হইতে, নৃতন বিজ্ঞান-শাঙ্জ আসয়। তাহা- 
দিগকে সিংহাসন-্যুত করিয়াছেন। ভূত 
ৰলিয়া আর কেহ তাহাদিগকে ঝড় মানে না। 
নৃতন বিজ্ঞান-শান্ত্র বলেন, আমি বিলাত 
হইতে নৃতন ভূত আনিয়াছি, তোমর! আবার 
কে? যদি ক্ষিত্যাঁদি জড়সড় হইয়৷ বলেন ষে, 
আমর! প্রাচীন তত, কণাদকপিলাদির দ্বারা 
ভৌতিক-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীব- 
শরীরে বাস করিতেছি, বিশাঁতী বিজ্ঞান 
বলেন, তোমরা আদৌ তৃত নও। আমার 
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তাহারাই ভূত ; তাহার মধ্যে তোমরা কই! 
তুমি, আকাশ, তুমি কেছই নও--সম্ব্ধ- 
বাচক শব্দ মাত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল 
একটী ক্রিয়া _গতিবিশেষ মাত্র । আর, 
ক্ষিতি, অপ মরুৎ তোমব! এক একজন ছুই 
তিন বা ততোধিক ভূতে নির্দিত। তোমরা 
'আবার কিসের ভূত ? 
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যদি ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতচছাড়! 
হইত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্ত এখনও 
অনেকে পঞ্চভৃতের প্রতি তক্তিবিশিষ্ট | বাস্ত- 
বিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদগ্রস্ত হইতে 
হম্স। ভূতবাদীরা বপিবেন যে, যদি ক্ষিত্যাদি 
ভূত নহে, তবে আমাদিগের এ শরীপন কোথা 
হইন্ডে? কিসে নিশ্মিত হল ? নূন বিজ্ঞান 
বলেন যে, “ন্তোমাদদের পুরাণ কথায় একেবারে 
অশ্রন্ধা প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর নিতে 
চাহি না। জীবশরীরের একটী প্রধান ভাগ 
যেজ্গল, ইহা অবশ্ত শ্বীকার করিব। আর 
মরুতের সঙ্গে শরীরের একটা বিশেষ সম্বন্ধ 
আছে; এমন কি, শরীরের বাঁযুকোষে বায়ু 
ন1 গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার 
করিতে তোমাদের বৈশধিকেরা! যে জঠরাপ্সি 
বীনা করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব আমার 
লিবিগ অতি সুকৌশলে প্রতিপর করিয়াছেন । 
আর যি সম্তাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি 
যে, ইহা! ভীবদেছে অহরতঃ বিরাজ করে, 
ইহার লাঘব হুইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা! 
পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তাক অত্যন্- 
পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে । আকাশ ছাড়া 
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ক্কিছুই নাই, কেন মা, আকাশ সন্বন্তভ্ঞাপক 
মাত্র । অতএব শরীরে পঞ্চভৃতের অস্তিত্ব 
এ প্রকারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার 
প্রধান আপত্তি তিনটা । প্রথম, শবীরের 
সারাংশ এ সকলে নির্শিত নহে; এ সকল 
ভিন্ন অন্ত অনেক প্রকার উপকরণ আছে। 
দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়,ইহার 
সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতক্ষ- 
খুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দু রাজাদিগের 
আমলে আবকারীর আইন প্রচলিত থাকিলে, 
সে কথাগুলির প্রচার হইত না।” 

“দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক-নির্িত 
মনুষ্যের বাঁসগৃ । ইহা! ইষ্টকনির্মিত, সুতরাং 
ইহাতে পৃথিবী আছে । গৃহস্থ ইহাতে পানাদির 
জন্ত কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখি- 
যাছে। পাকার্থ এবং আলোকের জন্তঃ অগ্নি 
জালিয়াছে, সুতরাং তেজ:ও বর্তমান । আকাশ 
গৃহমধ্যে সর্বত্রই বর্তমান । সর্বত্র বায়ু যাতা- 
য়াত করিতেছে। স্থতরাং এ গৃহও পঞ্চভৃত- 
নিশ্মিত ? তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এস্থানে 
প্রাণবাযু, ওস্থানে অপান বায়ু ইত্যাদি, 
আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বারপথে যে 
বায়ু বহিতেছে, তাহ প্রীণ-বাধু, ও বাঁতায়ন- 
পথে যাহা বহিতেছে,ভাহা অপান বায়ু ইত্যাদি । 
তোমারও নির্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণশুন্য, 
আমার নির্দেশও তেমনি প্রমাণশূন্ত । ভূমি 
জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই 
অক্টালিক1 সম্বন্ধে তাহাই বপলিব। তুমি যদি 
আমার কথ! অগ্রমাণ করিতে যাও, তোমার 
স্বপক্ষের কথাও অগ্রমাণ হুইপ পড়িবে । 
তবে কি তুমি আমার এই অক্টালিকাটী জীব 
বলিয়! স্বীকার কাঁরবে 1 

প্রাচীন দর্শনশান্তে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে 
এই প্রকার বিবাদ । ভাবতবর্ধবাসীর! মধ্যস্থ। 
মধ্যস্থের তিন শ্রেনীতূক্ত |: 'এক শ্রেণীর মধ্য- 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্ন্থাবলী 


স্থের৷ বলেন ষে, পপ্রাচীন দর্শন, আমাদের 
দেশীয়। যাঁহা.. আমাদের দেশীয়, তাহাই 
ভাল, তাহাই মান্ত এবং ষথার্থ। আধুনিক 
বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খীষ্টান হইয়াছে, 
সন্ধ্যাহ্নিক করে না', স্হারাই তাহাকে মানে । 
আমাদের দর্শন সিদ্ধ খষি- প্রণীত, ত্াহাদিগের 
মনুষ্যাতীত ভ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল 
দেখিতে পাইতেন, কেন না, তাহারা গ্রাচীন 
এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান ধাহাদিগের 
প্রণীল, তাহার! সামান্য মন্ুষ্য॥ স্থৃতরাং 
প্রাচীন মতই মানিব।” 

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাহারা 
বলেন, “কোন্টী মানিতে হইবে, তাহা জানি 
না। দর্শনে কি আছে, তাহ! জানি না, 
বিজ্ঞানে কিআছে, তাহাও জানি না। 
কাগেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান 
শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্ত যদি জিজ্ঞাসা কর, 
কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন 'উত্বর 
নাই । দি ছুই মানিলে চলে, তবে ছুই মানি। 
তবে যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞা- 
নই মানি । কেন না,তাহ! ন। মানিলে, লোকে 
আঁজিকালি মুর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে 
লোকে বলিবে, এ ইংরেজি জানে, সে গৌরব 
ছাঁড়িতে পারি না। আর বিজ্ঞান মানিলে 
বিনা কষ্টে ওহিনুস্ানীর বাধাবাধি হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়। যায়। সে অল্প সুখ নছে। 
স্থতরাং বিজ্ঞানই মানিব 1” 

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা! বণেন, *প্রাচীন 
দর্শনশান্ত্র দেশী বলিয়া ততপ্রতি আমাদিগের 
বিশেষ শ্রীতি বা অগ্রীতি নাই। আধুনিক 
বিগ্ান সান্ছেবী বলিয়া তাহাকে ভক্তি ব৷ 
অভক্তি করি নাঁ। যেটা যথার্থ হইবে, তাহাই 
মানিব-_ইহাতে কেহ খ্রীষ্টীন বা কেহ মূর্খ 
বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্টী 
যথার্থ, কোন্টা অবথার্থ, তাহা মীমাংসা 


বিজ্ঞানরহস্থ্য। 


করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত 
মীমাংসা করিব পরের বুদ্ধিতে যাইব না। 
দার্শনিকেরা মামাদিগের দেশী লৌক বলিয়] 
তাভাদিগকে সর্ধজ্ঞ মনে করিব না__ ইংরে 
জেরা রাজা বলিয়া তামাদিগকে অত্রাস্ত মনে 
করিনা। সর্বজ্ঞ বা সিদ্ধ মানি না ; আধুনিক 
মহুধযাপেক্ষা প্রাচীন খষিদিগের কোন প্রকার 
বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, ভাহ! মানি না _ 
কেন না, যাহা অইনসর্ণিক, তাহা মানিব না। 
বরং ইছাই বলি ষে, 'প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিক- 
দিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্তাবনা। কেন না, 
কোন বংশে যদি পুরুষান্থক্রমে সকলেই কিছু 
কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ 
অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান্‌ হুইবে সন্দেহ নাই। 
তবে আপনার ক্ষুত্ববুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর 
তত্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে ? প্রমাণা- 
হ্থসারে। ঘিনি প্রমাণ দেপাইবেন, সীহার 
কথাদ়্ বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল জান্গুম।, 
নিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ 
দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতাঁমহ হইলেও 
তাহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকের! 
কেব্ল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া! ৰলেন, 
ক হইতে থ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে 
ইত্যাদি । তীহার! তাহার কোন প্রমাণ 
নির্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অন্ধ 
সন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা! বলেন না, 
সন্ধান করিলে কোন প্রমাণ পাওয়া যাস 
না। বর্দি কখন প্রমাণ নির্দেশ করেন, সে 
প্রমাণও আনুমানিক ৰা কাল্পনিক, তাহার 
আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া 
যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইস্া থাকিতে 
হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। 
এদিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, 
“আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি 
না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি ভাহার 
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তোমার কাছে প্রমাণের স্বারা প্রতিপন্ন 
করিব, তুমি তা্চাই বিশ্বাস করিও) তাঙা'র 
তিলার্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে ভুমি আমার 
ত্যাজা। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহ! 
প্রত্যক্ষ! একজনে সকল কাওগ্রত্যক্ষ 
করিজে পারে না, এজন্য কতকগুলি 
তোমাকে অঙ্গের প্রত্যক্ষের কথ! শুনিয়া 
'বণ্বাস করিতে হইবে । কিন্তু যেটাতে তোমার 
সন্দেহ হইবে, সেইটী তুমি স্থমুং প্রত্যক্ষ করিও। 
সর্বদ1 আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের 
প্রুক্ি সনেহ করিলেই সে তন্ম হইয়া যায়, 
কিন্ত পন্দেভেই আমার পুট্টি। আমি জীব- 
শরীর সম্বন্ধে বলিতেছি। আমার সঙ্গে শব চ্ছদ- 
গৃহ ও বালায়নিক পবরীক্ষাশালায় আইস। 
সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব। এইপ্ধ্‌প অভিহিত 
হইয়। বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া দকলই প্রমাণ 
সহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞালেই 
আমাদের বিশ্বাস” 

ধাহাবা এই সকল কণা শুনিয়া কুতৃছল- 
বিশিষ্ট হইবেন, তাহার! বিজ্ঞান-মাতার আছ্বা- 
নানুসারে ত্বাহার শবচ্ছেদ্-গৃহে এবং রাসা- 
যনিক পরীক্ষ[শালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চ ভূতের 
কি ছুর্দশা হইয়াছে । জীব-শরীরের তৌতিক- 
তত্ব সম্বন্ধে আমর! যদি ছুই 'একট! কথ বলিয়! 
বাখি, তবে তাহাদিগের পথ স্থগম হইবে। 

বিষয্নবানুল্যভয়ে কেবল একটা ত্তত্বই 
আমর! সংক্ষেপে বুঝাইব । আমরা অনুমান 
করিয়া রাখিলাম যে, পাঠকণ্জীবের শরীরিক 
নির্মাণ সঙ্থন্ধে অভিজ্ঞ । গঠনের কথা বলিব 
না-_গঠনব সামগ্রীর কথ/্দলিব । 

একবিন্দু শোণিত লইয়! অঙ্থবীক্ষণ-যস্ত্রের 
দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতফণ্ুলি কষুত্র 
ক্ষুদ্র চক্রাকার বসব দেখিবে। অধিকাংশই 
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রক্তবর্ণ এবং সেই “চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতুই 
শোণিতের বর্ণ রক্ত; তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে 
মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুপি দেখিবে, তাহা 
রক্তবর্ণ নহে, __বর্ণহীন, চক্রাণু হইতে কিঞ্িৎ 
বড়, প্রক্কৃত চক্রাকার নহে-_আকারের কোন 
নিম নাই। শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ, পরীক্ষ্য- 
মাপ রক্তবিনদু যদি সেইন্ধপ তাপ-সংযুক্ত রাখা 
যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন 
চক্রাধুদকল সজীব পদার্থের স্তায় আচরণ 
করিবে । আপনারা যথেচ্ছ চলিয়া! বেড়াইবে, 
আকার পরিবর্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ 
বাড়াইয়া দিবে, কথন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ 
করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের সমষ্টি, 
তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেবা. প্রোটো- 
প্লান্ব, বিত্বপ্নাপ্র বপেন। আমর| ইহাকে 
ণজৈবনিক” বপিলাম। ইহাই জীব-শরীর- 
নির্দাণের একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহ 
আছে, তাহাই জীব; যাহাতে ইহ! নাই, তাহ! 
জীব নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীটা কি। 

এক্ষণকার বিদ্ভালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই 
দেখিয়াছেন,আচাধ্যের বৈছ্যতীয় যন্ত্-সাহায্যে 
জল উড়াইয়া! দেন। বাস্তবিক জল উড়িয়া 
যার না; জল অস্তহিত হয় বটে, কিন্তু তাহার 
স্থানে ছুইটী বারবীয় পদার্থ পাওয়। যায়__ 
পরীক্ষক সেই ছুইটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাত্রে ধরিয়া 
রাখেন। সেই ছুইটা পুণর্ববার একত্রিত করিয়া 
আগুন দিলে আবার জল হুয়। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, এই ছুইটা পদার্থের রাসায়নিক 
মংযৌগে জলের জন্ম । ইহার একটার নাম 
অন্লজান বায়ু; স্টিতীয়টার নাম জলজান বায়ু। 

ষে বানু পৃথিবী ব্যাপিয়! রহিয়াছে, ইহা- 
তেও অন্নজান ক্জছে। অম্নজান ভিন্ন আর 
একটী বাগ্কবীয় পদার্ঘও তাহাতে আছে। সেটা 
যবক্ষারেও আছে বলিয়া! তাহার নাম ববক্ষার- 
জাল হুইয়াছে। অল্লজান ও যবক্ষারক্ঞান 
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সাধারণ বাঁযুতে রাসায়নিক সংযোগে বুক্ক 
নহে। মিশ্রত মাত্র । ধাহার! বসায়নবিস্তা প্রথম 
শিক্ষ। করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহারা শুনিয়া 
চমতক্কৃত হয়েন যে, হীরক ও অঙ্গার একই 
বস্ত। বাস্তবিক এ কথ! সত্য এবং পরীক্ষাধীন। 
যে ভ্রব্য উভয়েরই সার, তাহার নাম হইয়াছে 
অঙ্গারজান। কাঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ 
কর যায়, তাহার দাহা ভাগ এই অঙ্গারজান। 
অঙ্গারজানের সহিত অন্লজানের রাসায়নিক 
ঘোগক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটা পদাথ 
সর্বদা পরস্পরে রাণায়নিক যোগে সংযুক্ত 
হুয়। যথা, অন্জানে জল হয়। অঞ্লজানে 
যবক্ষারজানে নাইটিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ 
ওষধ হয়। অন্নজানে, অঙ্গারজ।নে আগ্গারিক 
অন্ন (কার্ধণিক আসিড) হয়। যেপাশ্পের 
কারণ সোড!1 ওয়াটার উলিয়। উঠে, সে এই 
পদার্থ ।। দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্যনিশ্বাসে , 
ইন! বাহির হইয়া থাকে । যবক্ষারজান এবং 
জলজানে আমনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী 
ওষধ হইয়! থাকে । অঙ্গারজান এবং জলজানে 
তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ 
এবং'অন্ান্ত সামগ্রী হয়। ইত্যাদি। 

এই চারিটী সামগ্রা যেমন পরস্পরের 
সহিত রাসায়নিক যোগে মুক্ত হয়, সেইবূপ 
অন্তান্ত সামগ্রীর সহিত যুক্ত 'হয় এবং সেই 
সংযোগেই এই পৃথিবী নির্মিত। যথা, সডিয়- 


মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অক্লজানের 


সংযোগবিশেষে লবণ) চুণের সঙ্গে অশ্নজান 'ও 
অঙ্জারানের সংযোগবিশেষে মর্খরাদ নানা- 
বিধ প্রত্যর হয়) সিলিকন এবং আলুমিনার 
সঙ্গে অয্নজানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা । 

দুইটা সামগ্রার রাসায়নিক সংযোগে যে 
এক ফল ছয়, এমত নহে। নান! শ্রব্যের 
সংযোগে নান। ভ্রব্য হইয়া থাকে । 

জঙগজান। অশ্লজান, অঙ্জারজান, ববক্ষার- 


) 
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জান, এই চাঁরিটাই একত্ে সংযুক্ত ভইয়। 
থাকে । সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। 
জৈবনিকে এই চারিটী সামগ্রীই থাকে, আর 
কিছুই থাকে না৷ এমত নহে; অগ্রজানাদির 
সঙ্গে কখন কখন গন্ধক, কখন পোতাস 
ইত্যাদি সামগ্রী থাকে । কিন্তু যে পদার্থে 
এই চারিটাই নাই, তাহা সৈবনিক নছে 
ঘাহাতে এই চারিটীই জাছে, তাহাই জৈব- 
নিক । জীবমাত্রেই এই জৈবনিক ন'ই। এই 
স্থলে জীব শবে কেবল গ্রাণী বুঝাইাতেছে, 
এমত নহে। উত্তিদ্‌ও জীব, কেন না, তাহাদি- 
গেব জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অত- 
এব উত্ভিদের শরীরও টল্লবনিকে নির্িতি। 
কিন্ত সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে 
একটু বিশেষ প্রভেদ আছে । 
জৈবনিক জীব-শরীরমধ্যেই পাওয়া যায়, 
অন্তত্র পাওয়। যার ন1। জীব-শরীরে কোথা 
হইতে জৈধনিক আইসে ? জৈবনিক 
জীবশরীরে প্রস্তত হইয়। থাকে । উদ্ভিদ জীব, 
ভূমি এবং বা হইতে অস্জানাদি গ্রহণ করিয়া 
আপন শরীরমধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক 
ংযোগ সম্পাদন করিয়। জৈশসনিক প্রস্তত 
করে ; সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্মাণ 
করে। কিন্তু নিজ্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক 
পদার্থ প্রস্তত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদে- 
রই আছে ॥ সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; 
ইহারা স্বপ্ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পার 
না; উদ্তিদকে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈব- 
নিক সংগ্রহ পূর্বক শরীর পোষণ করে। 
ফোঁন সচেতন জীব মৃত্তিক। খাইয়া প্রাণ 
ধারণ ফরিতে পারে না, কিন্ত তৃণ ধান্ত 
প্রভৃতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন 
বারণ করিতেছে, কেন না,উহারা। তাহা হইতে 
জৈবনিক প্রস্তুত করে? বৃষ মৃত্তিকা খাইবে 
না, কিন্তু সেই তৃপ-াক্াদি খাইয়া তাহা হইছে 
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জৈবনিক গ্রহণ কষিবে, বাস আবার সেই 
বুষকে খাইয়া দৈবনিক সংগ্রহ করিবে? 
ষাহার! এদেশের জমীদারগণের দ্বেষেক, 
তীহারা বলিতে পারেন যে, উদ্তিন জীবের! এ 
জগতে চাসা, তাহারা উৎপার্ছন করে; ক্ষাপ- 
রেরা জমীদার, তাহারা চাসার উপার্জন 
কাড়িয়া খায়, আপনার! কিছু করে না। 

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্বজীর 
নিশ্ষিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে 
বাওয়াইতেছ, ' সে ধান যে সামগ্রী, 
পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামস্রী। 
ঘে কুস্থম স্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোছিনী 
স্থনারী ফেলিয়া দিতেছেন, সুচ্্রী ও 
যাহা, কুস্থমও তাই । কীটও যাহা, সত্রাট,ও 
তাই । ধে হংসপুচ্ছলেখনীতে আমি লিখি" 
তেছি, সেও যাহা, আমিও তাঁই। সকলই 
জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর | জয়পুরী শ্বেত 
প্রস্তরে তোমার জলপান-পাত্র বা ভোজনপান্র 
নির্শিত হইয়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল, 
এবং জুমা! মদজিদও নির্টিত হইয়াছে । উত্তরে 
প্রতেদ নাই কে বলিবে? গোম্পদেও জল, 
সমুজ্পেও জল, গ্োম্পদে সমুস্ধে গ্রভেদ মাই 
কে বলিবে? 

কিন্তু স্থল কথ! বলিতে বাকি আছ্ে। 
জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, 
সেইখানে : জৈবনিক তাহার পূর্্বগাী। 
“অন্যথা সিদ্ধিশৃন্তন নিয়তা! পূর্বব্তিতা ফার- 
পত্থংশ এ কথা যদি সভ্য হয়, তবে জৈবনিফই . 
জীবনের কারণ । জৈবনিক ভিন্ন জীবন 
কুন্ধাপি সিদ্ধি নহে, এবং জৈবনিক জীবনের 
নিষ্কত পূর্ববর্তী বটে। তএব আমাদের এই 
চঞ্চল, গুখছুঃথ-বছল, বন* শনেছাম্পদ জীবন, 
কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া/রাসায়নিক সংযৌগ- 
সমবেত জড় পদার্থের ফল। টিউটনের বিজ্ঞান, 
কালিদাসৈয় কবিক্ঞা, হখোলট? ব। শক্বরাচা- 
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ধ্যের পা্ডিত্য--পকলই জড় প্দার্থের ক্রিয়া; 
শাক্যসিংহের ধর্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্যয, 
কোমতের দর্শনবি্ভা সকলই জড়ের গতি। 
তোমার বনিহার প্রেম, বালকের অমৃত- 
ভাষ!, পিতার সছপদেশ__সকলই জড়পদার্থের 
আকুঞ্চন সম্প্রদারধ মাত্র--দ্ৈবনিক ভিন্ন 
ভিতবে আর এন্ত্রজালিক কেহ নাই। যে 
যশের জগ্ঠ তুমি প্রাণপাত করিতেছ, সে এই 
গৈবনিকের ক্রিপা_যেমন সমুদ্রগর্জন এক 
প্রকার জড়পদার্থকত কোলাহল, বশ 
ক্মেনি জড়পনার্থরুত অন্য প্রকার কোলাহুল 
মাত্র। এই সর্বকর্তা জৈবনিক অগ্নজান, 
অঙ্গীরজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক 
সমষ্টি। অতএব এই চারিটী ভৌতিক পদা- 
খই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্বকর্ত!। ইহার প্ররুত 


বন্ষিযচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 


ভূত, এবং এই তৃতের কাণ্ড সকল আশ্চর্য্য 
বটে। পাঠক দেখিবেন যে, 'আমাদিগের 
পূর্যপরিচিত পঞ্চতৃত হইতে এই আধুনিক 
ভূতগণের ষে প্রতেদ, তা! কেবল প্রমণগত। 
নচেৎ উভয়েরই ফল প্রস্কতিবাদ (119151121- 
97) ) সাংখ্যের প্রক্কৃতিবাদ হইতে আধুনিক 
প্রতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত । 
তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নঙ্চে, 
আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই ভূত। 
যেই ভূত হউক, তাহাতে মামাদের বিশেষ 
ক্ষতি নহে-কেন না, মনুষ্যজাতি তৃত্ত 
ছাড়া হইল না। নাই হউক স্মরণ 
রাখিলেই হইল, ক্ঁভূতের উপর সর্বতৃতময়্ 
একজন আছেন। তাহ! হইতে ভূতের এ 
খেলা । 


পরিমাণ-রহস্য 


আমাদিগের সকল ইন্ত্রিয়ের অপেক্ষা 
চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহ! 
বিশ্বাস না করি,দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। 
অথচ চক্ষের ন্ভায় প্রবঞ্চক কেহ নছে। 
যে সুর্যোর পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোৌজনে হয় না, 
তাহাকে একখানি ন্বর্থথালির মত দেখি। 
প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটা ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে 
চন্দ্রের দূর হুর্ধোনা চূক্নতার চারি শত ভাগের 
এফ ভাগণ নহে, তাহা হৃর্ধ্যের সমদূরবর্তী 
দেখাযর়। যে পরমাগুতে এই জগৎ নির্মিত, 
তাহার একটাও দেখিতে পাই না। আম্গ- 
বীক্ষণিক জীব জৈবনিকার্দি কিছুই দেখিতে 
পাই না। এই অবিশ্বাস-বোগ্য চক্ষুকেই আমা- 
দের বিশ্বাস 

দর্শনেক্তিষ্েব এইরূপ . শক্কিহীনতার 
পাডতিকে আমকা জগতের পরিষাণবৈচিত্রয 


কিছুই বুঝিতে পারি না। জ্যোতিফাদি অতি 
বুহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি, এবং অতি ক্ষত 
পদার্থ সফলকে একেবারে দেখিতে পাই না । 
ভাগ্যক্রমে, মন বাহেজ্দিয়াপেক্ষা দূরদর্শী ) 
অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বার! ছ্িত হইয়াছে । সে 
পরিষাঁণ অদ্টি বিশ্ময়কর | ছুই একটা উদা- 
হরণ দিতেছি । 


& সকলে জানেন যে, পৃথিবীব ব্যাস ৭৯৯১ 


মাইল! যদ্দি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক 
মাইল প্রস্থ এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, 
তাহ! হইলে উনিশ কোটি ছয়বটি লক্ষ, ছাঁবিবশ 
হাজার 'এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যা । এক 
মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রন্থে এবং এক 
মাইল উর্ধে এরূপ ২৫৩৯৮০০১৩০১৪ ৭৬৬ ৬ 
মাইল পাওয়া! যায় । ওজনে পৃথিবী ধভ টর্ন 
হইয়াছে, তাহা নিষ্গে অঙ্কের স্থারা লিখিপাম। 


বিজ্ঞানরহ্ম্ত । 


৬,৯৯০ ০০১৩০০৯০০০,০০৯১৬০০১৩০০ | এক 

টদ্দ সংতাইশ মনের অধিক । * 

এই আকার অতি ভয়ানক, ভাত! মনে 
কল্পন। করণ যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্বত 
ইহার বালুকীকণার 'অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । কিন্তু এই 
প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্য্যের আকারের সহিত তুল- 
নায় বালুক1 মান্র । চন্দ্র একটা প্রকাণ্ড উপ- 
গ্রহ, উহ পৃথিবী হইতে ২৪০,০০০ মাইল দুরে 
ম্মবস্থিত । হৃুর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ 
ঘে, তাহ] অস্তঃশূন্ত করিয়। পৃথিবীকে চন্ত- 
সমেত তাহার মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলে, চন্দ্র 
এখন যেব্ধপ দুরে থাকিয়া পৃথিবীর পার্ে 

টর্তন করে,সূর্য্যগর্ডেও সেইরূপ করিতে পারে, 

এবং চক্রের বর্ভনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট 
হাজার মাইল বেশী থাকে । 

সুর্যোর দূরতা কত মাইল, তাহ! বালকে ও 
জানে, কিন্তু সেই দূর্তা৷ অনুভূত করিবার জন্তু 
নিয়লিখিত গণন! উদ্ধত করিলাম । 

“অন্মদাদির দেশে রেইলওয়ে ট্রে ঘণ্টায় 
২* মাইল যার। যদি পৃথিবী হইতে সুর্য 
পর্য্যস্ত রেইলওয়ে হইত, তবে কতকালে হৃুর্য্য- 
লোকে যাইতে পারিতাম ? উত্তর--যদি দিন 
রাত্রে, ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, 
তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে হৃর্য্যলোকে 
পৌছান গান । অর্থাৎ যে ব্যক্তি টে.ণে চড়িবে, 
ভাহার সপ্তদশ পুরুষ শ্রী টেণেই গত 
হইবে ।* ্ 

আর বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ সকলের 
দৃরতার সহিত তুলনায় এ দূরতাঁও সামান্ত। 
বুরীর গণন। কিয়! বলিয়াছেন যে, রেইল যদি 
ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে হুর্য্যলোক হইতে 
কেহ রেইলে যাত্রা করিলে, দিন-রাব্র চলিয়া 
বৃহস্পতি গ্রহে ১৭১২ বৎসরে, শনিগ্রহে ৩১১৩ 


5 আলস্য শীরোতপাত দেখ। 
1বআশ্র্য্য সৌরোৎপাত দেখ । 
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ব্সরে, উর্রেনসে ৬২৬৬ সরে, নেশ্তযনে 
৯৬৮৫ বৎসরে পৌছিবে। 

আবার এ দূরত। নক্ষত্র হর্ধ্যগণের দৃরতার 
তুলনায় কেশের পরিমাণ মাত্র । সকল নক্ষ- 
ব্রের অপেক্ষা আল্ফ! সেপ্টরাই আমাদিগের 
নিকটবর্তী; তাহার দূরত। ৬১ সিগনাই নামক 
নক্ষত্রের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ । এই দ্বিণীয় 
নক্ষত্রের দূরতা 
মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ে 
১৯১,০** মাইল । সেই আলোক এ নক্ষত্র 
হইতে আসিতে দশ বৎসরের অধিক কাল 
লাগে। বেগ! নামক নক্ষত্রের দূরত। ১৩*, 
০০৯১০০০১০০১০০০ মাইল) আলোক সেখান 
হইতে ২১ বৎসরে পৃথিবীত্তে পৌছে। ২১ 
বৎসর পূর্বে ই নক্ষত্রের যে অবস্থ! ছিল, তাহ। 
আমরা দেখিতেছি-_-উহ্বার অগ্যকার অবস্থা 
আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই। 

আবার নীহারিকাগণের দুরতার সঙ্গে 
তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দুরতা কুক্-পরি- 
মিত বোধ হুয়। বীণ! (1) ) নামক 
নক্ষত্র-সমষ্টির বিট! ও গাম। নক্ষত্রের মধ্যবর্তী 
অন্ুরীয়বৎ নীহারিকা দূরত|, সহ উইলিয্নম্‌ 
ভর্শেলের গণনাদ্জূসারে সিরিয়সের দুরত্ণার ৯৫* 
গুণ। শ্রীবিটা নক্ষত্রের দক্ষিপপূর্ববস্থিত 
গোলারুত নীহারিকা, এ মহাত্মার গ্রণনা- 
হুসারে সৌর অগৎ হুইতে ১,৩*০,৯০০,৯০০ 
০০০১ ০** সাইল। ঝ্িকোপ নামক নক্ষব্র- 
সমষ্টিস্থিত এক নীহারিকা, সিরিয়সের দূরতার 
৩৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত ) এবং জ্ুবৈষ্কির চাল 
নামক-নক্ষত্র সম্টিতে ঘোড়ার লালেয় আকার 
যে এক নীহারিক। আছে, তাহার দূরতা উক্ত 
ভীষণ মানদ্বণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ ৫৯,১৯০) 
০০০১০০৬১৪৪৩০১০৩৬ মাইলের কিছু ন্যুন ॥ 

পাঁদরি ডাক্তার ক্কোয়েস্বি বল্নে যে, বদি 
'আমাদিগের সূর্যকে এত দুরে লইয়া! যাওয়া 
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যার যে, তথা হইতে পঁচিশ হাজার বৎসরে 
উহার আলোক আমাদিগের চক্ষে আসিবে, 
উহ তথাপি লড” রসের বৃহৎ দুবীক্ষণে দৃশ্ত 
হুইতে পারে । যদি তাহা! সত্য হয়, তবে বে 
সকল নীহারিকা হইতে সহ্ম্র সহস্র প্রচণ্ড 
সুর্য্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া! আসিলেও, নীহা- 
রিকাকে এ দূরবীক্ষণে 'ধূমরেখা! মান্্রবৎ দেখ! 
যায়, না জানি থে কত কোটি বৎসরে আলোক 
তথা হইতে আসি! আমাদিগের নয়নে লাগে। 
অথচ আলোক প্রতি সেকেন্ডে ১৯২,০০৯ 
মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ যায়। 
পণ্টন সাছেব জানিয়াছেন যে, রৌদ্রের , 
আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষ।! 8৪৪ গুণ 
ভীত্র। যদি কোন সামগ্রীর ছুই ইঞ্চি দুরে 
১৬০ট1 মোমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে 
আলে! পড়ে, সে বৌদ্রের মত উজ্জ্বল হয়। 
গণিত হইয়াছে যে, যদি হুর্য্য রশ্মিবিশিষ্ট পদার্থ 
না হইত, তবে তাহাকে মোমবাতীর সাঁত 
কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, অর্থাৎ 
নয় নাইল উচ্চ করিয়া! বাতীতে তাহার সর্বাজ 
সুড়িয়া, সকল বাতী আলিয়া! দিলে রৌদ্রের 
স্যার আলো পৃথিবীতে পাওয়া! যাইত। কি 
ভয়ঙ্কর ভাপাধাক্গ ! সিনসিনেটির ডাক্তার ভন 
স্থির করিয়াছেন যে, এক ফুট দুরে ১৪,০৯০ 
বাতী রাখিলে যে স্তাপ পাওয়া যায়, রৌদ্রের 
সেই তাপ। আর হুর্ধ্য আমারদিগের নিকট 
হইতে যতদুরে আছে, ততদুরে থাকিলে ৩, 
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সংখ্যক বাতা একফালীন না পোড়াইলে 
রৌদ্রের স্টাষ তাপ হয় না। এ কথার অর্থ 
এরই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর স্তাঁয় বৃহৎ 
ছুই শত বাঁতীর গোলক পোড়াইলে বে তাগ 
সন্ভূত হয়, হুর্য্যদেব একদিনে তত তাপ খরচ 
করেন। স্তাহীর তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেই- 
রূপ নিত্য নিক্তা উৎপয় হইয়া জম! হইয়া 


বহিমেচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 


থাকে । তাহা না হইলে এই মহাতাপক্ষয়ে 
হুর্য্যও অল্পকালে অবস্ত তাপশুন্ত হইতেন। 
কথিত হুইয়্াছে যে, হু্য দাহমান পদার্থ 
হইলে এই তাপ ব্যর করিতে দশ বৎসরে 
আপনি দগ্ধ হুইন্সা! যাইতেন। 

মন্থর পৃইলা গণনা করিয়াছেন যে, 
সতের মাইল উচ্চ করলার খনি পোড়াইলে 
ষেতাপ জন্মে, এক বৎসরে সূর্য্য তত 
তাপ ব্যয় করেন। যদি সুর্যের তাপবাহিতা৷ 
জলের সকার হয়, তবে বংসরে ২৬ ডিগ্রী 
হুর্য্যের তাপ কমিবে। কুঞ্চন-ক্রিয়াতে ভাঁপ- 
সথষ্টি হয়। হুর্য্যের ব্যাস তাহার দশ-সহশ্রাং- 
শের একাংশ কমিলেই, ছই সহস্র বসরেঞ 
ব্যগিত তাপ হুর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। 

সুর্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরি- 
মাণ লিখিত হইল, স্থির নক্ষত্রমধ্যে অনেক- 
গুলি তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয়। সে 
সকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় নাই, 
কেন না, তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, 
কিন্ত তাহার আলোক পরিমিত হইতে পারে। 
কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাবশালিত। পরি- 
মিত হইয়াছে । আলফ। সেপ্টরাই নামক 
নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সুর্যের ১৩২ গুণ। 
বেগ! নক্ষত্র যোড়শ সুর্যের প্রভাবিশিষ্ট এবং 
নক্ষত্ররোজ সিরিয়স ছুই শত পঞ্চবিংশতি 
হুর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট । এই নক্ষজ্র আমাদিগের 
সৌর জগতের মধ্যবর্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ- 
সকল অল্পকালমধ্যে বাম্প হুইয়া, কোথায় 
উড়িয়া যাইত। 

এই সকল নক্ষজের সংখ্য। অতি ভয়ানক । 
সর উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া! স্থির করি- 
ব্বাছেন যে, কেবল ছায়াপথে ১৮৭০০১০০০ 
নক্ষত্র আছে। স্ব থলেন, 'আকাশে হই 
কোটি নক্ষত্র আছে । মর শকর্ণাক বলেন, 
নক্ষসংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ। এ 
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সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাভাস্তরবর্তী 
নক্ষত্র-সকল গণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্র- 
নতীরে বালুকানীহারিক, সেইক্বপ নক্ষত্র। 
এখানে অন্ধ হারি মান্তে। 
যদি অতি প্রকাণ্ড জগৎ সকলের সংখ্যা 
এইব্ূপ অনন্ুমেয়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি 
বলিব? ইত্রেণবর্গ বলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি 
বিলিন শ্লেট প্রস্তরে চল্লিশহাজার (511070- 
18 নামক আম্থুবীক্ষণিক শুক আছে-_তবে 
এই গ্রন্তরের একটী পর্বতশ্রেণীতে কত আছে, 
কে মনে ধারণ। করিতে পাবে ? ডাক্তর উমা 
টম্সন্‌ পরীক্ষা করিয়ছেন ষে, সীসা, এক ঘন. 
উর ৮৮৮৪৯২,০০১০০০,০০০ ভাগের এক 
ভাগ পরিমিত হইয়া বিভক্ত হইতে পারে। 
উহ্হাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ। তিনিই 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের 
পরমাণু ওজনে এক গ্রেণের ২,০০*,৬৯০০১০০০ 
ভাগের এক ভাগ। 
(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ; 
লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত 
গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের 
বিশ্বাস সমুদ্র “অতল ।” 
অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরত। পরিষিত 
হইয়াছে । . আলেক্জান্দ্র/নিবাসী প্রাচীন 
গণিত-ব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন যে, 
নিকটক্ক পর্বত-সকল যত উচ্চ, সমুদ্র তত 
গভীর । ভূমধ্যস্থ (01591051200517) সমুদ্রের 
নেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । তথায় এ পর্্যস্ত ১৫,০০০ ফিটের 
অধিক জল পরিমিত হয় নাই__আলগ্স 
পর্বত-শ্রেম্নীর উচ্চতাও এরর্ূপ। 
মিশর ও সাইগ্রস দ্বীপের মধ্যে ছর সহ 
ফিট, আলেক্জান্ত্রা ও রোড শের মধ্যে নয় 
সহম্্র নয় শত,এবং মাল্টা পর্ব্বে ১৫,০** ফিট 
জল পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু তদপেক্ষ। অন্যান 
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সমুদ্র অধিকতর গভারতা। পাওয়া গিয়াছে। 
হম্বেলটর কশ্মদ্‌ গ্রস্থে লিখিত আছে বে, 
এক স্থানে ২৬,৯০০ ফিট রী নামাইয়! 
দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই-_ইছ। চারি 
মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কোরেস্বি লিখেন 
যে, সাত মাইল রশী াড়িয়। দিয়াও তল 
পাওয়া যায় নাষ্ট। পৃথিবীর সর্ববোচ্চতম 
পর্বত-শৃঙ্গ পাচ মাইল মাত্র উচ্চ। 

কিন্ত গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না 
মাপিয়াও গণিতনলে জান। যাইতে পারে। 
জলোচ্ছ সের কারণ সমুদ্রের জলের উপর 
কুর্যা-চন্দ্রেং আকর্ষণ । অতঞব জলোচ্ডাসের 
পরিমাণের হেতু, (১) র্যা চক্রের গুরুত্ব, 
(২) তদীয় দুরতা, (৩) ৩ুদীয় সম্বর্তনকাল, 
(৪) সমুদ্রের গভীরতা | প্রথম, দ্বিতীক, এবং 
তৃতীয় তত্ব আমবা জ্ঞাত আছি; চতুর্থ আমর! 
জনি না, কিন্তু ঢারিটার সমবায়ের ফল, 
অর্থাৎ জলোচ্ছাাসের পরিমাণ, আমরা জ্ঞাত 
আছি। অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ 
অনায়াসেই গণন। করা যাইতে পারে। 
আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণন। করিয়! গ্িদ্ব 
করিয়াছেন যে, সমুদ্র গড়ে, ৫১২ মাইল) 
অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র 
গভীর। লপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছাস 
পর্যাবেক্ষণের বলে যে পা২71 0 ৪০ 
010178] 00-৩8০৩০0৪৮ স্থির করিয়াছেন, 
তাহা হইঙেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়। 


শব্ধ ) 


সচরাচর শব্ধ প্রতি সেকেছ্ডে ১০৩৮ ফিট 
গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্ধেম ও ব্রেগেট: 
নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! বৈচ্যতিক তারে 
প্রতি সেকেণ্ডে, ১১,৪৫৬ সেকেও্ড বেগে শষ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তায়ে কেবল 
পত্র-প্রেরণ হয়, এমত নহে? বৈজ্ঞানিক শিল্প 


২৩৪ 


সারও কিছু স্ট্পতি প্রাণ্ড হইলে মনুষ্য ভাবে 
কথোপকথন করিতে পারিবে । * 

মনুষোর কস্বর কত দুর হায়? বলাষায় 
না। কোন কোন যুবতীর ত্রীড়াকুদ্ধ কণস্বর 
শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছা করে যে, 
নাকের চসমা খুলিয়া কাধে পরি. কোন 
কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামা- 
স্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা 
এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা 
যাউক। 

প্রাচীনমতে আকাশ শবাবহ ; আধুনিক 
মতে বায়ু শববহ। বারর তরঙ্গে শব্দের স্থষ্টি 
ও বহন হুয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল 
ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব। 
বাঙ্‌ পৃঙ্গোপরি শব অম্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া 
শহ্তোর বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন, 
তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকাঁর মত শব্দ হয়) 
এবং শ্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব প্রায় 
শুনিতে পাওয়। যায় ন1। কিন্তু মার্শাস বলেন 
যে, জিনি সেই শুর্গোপরেই ১৩৪০ ফিট 
হইতে মনুষ্য-কঞ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয় 
“গগনপর্যযটন” প্রবন্ধে কিঞিৎ লেখা হই- 
য়াছে। 

যদি শববহু বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ 
করা যায়, তবে মহুত্য-ক যে অনেক দৃর 
হইতে শুনা যাইবে, ইহ! বিচিত্র নহে । কেন 
না, শব্-তরজ সকল ছড়াইয়া৷ পড়িবে না। 

স্থির জল, চোঙ্গার কাক্ করে। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না 
এজন্ত শব্দ-তরঙ্গ সকল, ভগ্ন হই নানা দিগ.- 
দিগন্করে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশত্ত 
নদীর এপার হইতে ডাকিলে ওপারে শুনিতে 





..* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে টেলি- 
ফ্েঠনের আবিজ্কিয়। | 


বন্ষিমচন্জের গ্রস্থাবলী ৷ 


পায়। বিখ্যাত হিনকেন্দ্রান্ুসারী পর্যটক 
পারির সমভিব্যা্ারী লেপ্টেনাপ্ট ফষ্টর 
লিখেন যে, তিনি পোর্ট বৌয়েনের এপার, 
হইতে পরপারে স্থিত মুহগষোর সহিত কোপ, 
কথন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ১০ 
মাইল ব্যবধান। ইহা! আশ্চর্য্য বটে। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিন্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার 
ইয়ং কর্তৃক লিখিত হইয়াছে । তিনি বলেন 
যে, জিত্রণ্টরে দশ মাল হতে মগুষ্যকষ্ঠ শুনা 
গিয়াছে । কথা বিশ্বাসধোগ্য কি? 

প্রবন্ধাস্তরে কণিত হইয়াছে ষে, আলোক 
ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক ভ্ুরল 
পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র । হৃূর্যালোক 
সপ্ত বর্ণের সমবার ; সেই সপ্ত বর্ণ ইন্ধন 
অথবা স্মাটিক-প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। 
প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ সকল পৃথক পৃথক্‌ ; 
তাহাদিগের গ্রাকুক্তিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত 
রৌদ্র । এই সকল জ্যোঠিস্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই জগ- 
তের বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ। কোন কোন পদাথ, 
কোন কোন নার্ণর তরঙ্গ সকল রুদ্ধ করিয়া, 
অবশিষ্টগুলি প্রতিহত করে । আমর! সে সকল 
দ্রবাকে প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণবিশিষ্ট দেখি । 

(জ্যোতিস্তরঙগ ) 

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণবৈষম্য কেন? 
কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ গীত, কোন 
তরজ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের 
বেগের তারতম্য । প্রতি ইঞ্চি স্থানমধ্যে 
একটী নির্দিষ্ট সংখ্যার তরলের উৎপত্তি হইলে 
তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্ত নির্দি্উ সংখ্যায় তরঙ্গ 
পীতবর্ণ ইত্যাদি | 

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চিমধ্যে ৩৭,৬৪* 
বার প্রক্ষপ্ত হয়, এবং প্রতি সেকেন্ডে ৪,৫৮, 
*০০১৯০৯১০০০১০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা 
রক্তবর্ণ। পাঁত তরজ, এক ইঞ্চিতে ৪৪,০০০ 
বার, এবং প্রতি সেফেত্ডে ৫৩১৫০,০০১০ ০১০ ৩ 


বিজ্ঞানরহস্ঠ 


১০,৯০০ বার প্রক্ষিপ্র হয়, এবং মীল তরঙ্গ 
প্রতি ইঞ্চিতে ৫১,১১০ বার এনং প্রতি 
সেকে্ডে ৬২,২০,০০,৭০,০০১৯০,০০০ বার 
প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্ত ইহা অপেক্ষা 
আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে 
যে, তাহার আলোক পুথিবীন্তে প্চাশ নৎ- 
সরেও পৌছে না। সেঈ নক্ষত্র তইতে থে 
আলোক-রেখা আমাদের নয়নে আ'সয়া 
লাগে, তাহার তরঙ্গ সকল কম্বার পক্ষিপ্র 
ভইয়াছে ? এবার যখন রাতে আকাশ প্রন 
চান্িবে, তখন এই কথাটী একবার মান 
করিও। 


( সমদ্র-হরঙগ ) 


এট অচিন্ত্য বেগবান্‌ ক্ষ হইতে হুক্ধ 
জ্যোতিস্তরঙ্গের স্মালোচনাব পর, পার্ধিত 
জলের তরঙ্গণাল।র আলোচনা অবিপ্ষ নভে । 
জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের ঢেউকে 
অচল মনে করিলে 9 হয়। ্থাপি সাগর 
তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, অঠি বৃহৎ সাগরো্মি- 
সকল ঘণ্টান় ২* মাইল হতে ২৭;০ মাইল 
পর্য্যস্ত বেগে ধাবিত হর । ক্কোরেসাৰ সাংহব 
গণনা করিয়াছেন যে, আটল।স্টিক সাগরের 
তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে । এই বেগ 


ফিগু লে সাহেপ 


২৩৫ 


ভারতন্র্ষীয় বাম্পীম রথের * বেগের আপক্ষা 
ক্ষিপ্রতর। 
ধাঙ্কারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকাঝোহুণ 


করিতে ভীত, সাগরোন্মির পরিমাণ সম্বন্ধে 


তাহাদের কিরূপ অনুমান, ভ্তাহা বলিতে 
পারি না। 'উপকথায় “তালগাছ প্রমাণ ঢেউ* 
শুনা যায় কিন্ত কেহ তাহা বিশ্বাস করে না । 
সমুদ্রে তদপেক্ষা। উচ্চতর ঢেউ উঠ্ঠিকা থাকে । 
ফিগু লে সাতেন লিখেন, ১৮৪৩ অকে কম্বণলের 
[নিকট ৩৯০ ফিট অর্থাৎ ২০০ ভাত উচ্চ ঢেউ 


উঠিয়াছিল। ১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের 


- নিকট ৪০* ফিট পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল। 


সযূজের ঢেউ অনেক দুরে চলে। ইউত্তমাশা 
অন্তরীপে উচ্ুত মগ্ত তরঙ্গ তিন সহশ্র মাইল 
দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া ধাকে 1 আচার্য্য 
বাচ বলেন যে, জাপন হ্বীপাবলীর অন্তর্গত 
সৈমোদা নামক স্থানে একদা ভূমিকম্প হয়; 
ভাহাতে এ স্থানসমীপন্থ “পোতাশ্রয়ে” এক 
বৃহৎ উনি প্রবেশ করিয়া, সরিয়া আসিলে 
পোতাশ্রর জলশুন্ঠ ভইয়া পড়ে। সে্ট ঢেউ 
প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, সানক্রন্সিস্থো 
নগরের উপকূলে প্রহত হয় । সৈমোপা হইতে 
এ নগর ৪৮০* মাইল । তরঙগরাজ ১২ ঘণ্ট! 
১* মিনিটে পার হইক্স।ছিলেন অর্থাৎ মিনিটে 
৬1০ মাইল চলিফাছিলেন। 


চন্দ্রলোক। 


খই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চক্দরদেব অনেক 
কাধ্য করিয়াছেন 1 বর্ণনায়, উপায়, 
বিচ্ছেদে, মিলনে, অলঙ্কার খোষামোদে 


তিনি উলটি পালটি খাইস্সাছেন। চক্রবদন, 
চন্ত্ররশ্ি, চন্্রকরলৈখা শলী মসি ইস্াদি পাঁথ। 


রণ-ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে দর্বতিরণ কা- 
াছেন ; কখন স্রীলোকের স্বন্ধোপরি ছড়া- 
ছড়ি, কখন তাহার্দিগের নখরে গড়গড়ি 
ধগিয়াছেন ) স্থধাকর, কিমকর-করনিকয়, 
খপ) শশাক, কক, গড়ারজ আন্াপাগে, 


২৩৬ 
বাঙ্গালী বালকেন্ন মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। 
কিন্ত এই উন্ববিংশ শতার্ধীতে এইরূপ কেবল 
সাহিত্য-কুঞ্রে লীলা-খেলা করিয়া, কার সাধ্য* 
নিষ্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈতা সকল পথ 
ঘেতিয়া বসিয়া শ্মাছে। আজি চক্র 
দেবকে বিজ্ঞানে ধাঞয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই! 
আর সাধের সাহিশ্য-বৃন্দাবনে লীলা-খেল! 
চলে না কুঞ্জঘারে সাহেব-অক্রর রথ আনা- 
ইয়া ধীডাইয়া আছে 7 চল চন্দ্র, বিজ্ঞান-মু-. 
রায় চল) একট! কংস বপ করিতে হইবে । 

যখন অভিমন্ত্যু-শোকে ভদ্রার্জুন অত্যন্ত 
কাতর, তখন তাগিদিগের প্রবোধার্থ কথিত 
হইয়াছিল যে, অভিমন্ত্য চন্দ্রলোকে . গমন 
করিয়াছেন । আমরাও যপন শীলগগন-পমুদ্ড্রে 
এই সুবঞ্টরি দ্বীপ দেখি) আমরাও মনে করি, 
বুঝি এই স্তবর্ণময় লোকে সোণার মানুষ সেংণার 
থালে সোণার মাছ ভাজিয়৷ সোণার ভাত খায়, 
হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব পদার্থের 
শধ্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্ত নিদ্রায় ' কাল 
কাটায় । বিজ্ঞ।ন বলে, তাহা নহে-এ পোড়া 
লোকে ষেন কেহ যার না-এ দগ্ধ মকুতৃমি 
মান্্র। এ বিষয়ে কিঞিৎ বলিব । 

বালকের। শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র 
উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে সৌর জগত্তের 
সাঙ্গ চক্রে 'গ্রকত সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইল না। 
পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গরাহ। উন্ভয়ে এক পথে, 
একত্র হৃূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে উভয়েই 
উভয়ের মাধ্যকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্তী-_কিন্ত 
পৃথিবী খুরুত্বে চন্দ্রের একাশী স্টণ, এজন 
পৃথিবীর আকর্ষণী”শক্তি 5স্্াপেক্ষা এত অধিক 
যে, য়েই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত ) 
এজন্য চঞ্জকে পৃথিবীর প্রদ্ক্ষিণকা'রী উপ- 
গ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন 
 ঘে, চক্র একটী ক্ষুত্রতর পৃথিবী? ইছার, 
ধাপ ১০৫, ক্োোশ; অর্থাৎ পরপিবীর বাসের 


বঙ্ষিমচান্দ্রের গ্রন্থাবলী । 


চত্ব্খণংশের অপেক্ষা কিছু বেসী। যে সকল 
কবিগণ 'নায্রিকারদদিগকে আর প্রাচীন প্রথা- 
ম্ড চন্দ্রমুখী বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন_নূতন উপ- 
মার অনুসন্ধান করেন- তাহাদিগকে আমরা 
পরামর্শ দিই যে, এক্ষণ অবাঁধ নায্লিকাঁগণকে 
পৃথিবীমুখী বলিভে আরম্ভ করিবেন। তাহ! 
হইলে শলঙ্কাবের কিছু গৌরব হইবে। বুঝা- 
ইবে যে, সুন্দরীর যুখমগুলের ব্যাস কেবল 
সহজ ক্রোশ নহে - কিছু কম চারি সহস্র 
ক্রোশ । 

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃ থবী 
হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ মাতর_- 
তিশ হাজার যৌজন মাত্র । গ!গনিক গণনায় 
এ ঢুরহা আন্দি সামানা--এপাড়া গুপাড়া। 


ত্রিশটা পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চক্রে 


গিয়া লাগে।' পর্যন্ত রেইলওয়ে যাঁদ 
থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল 


গেলে, দিনরান্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান 


যায়। “ 

স্থতরাং আধুনিক জ্যোতির্বদ্গণ চন্দ্রকে 
অতি নিকটবর্তী মনে করেন। তাহাদিগের 
কৌশলে এক্ষণে এমন দুরবীক্ষণ নির্মিত হই- 
ফাছে যে, তন্বাগ চন্দ্রাদিকে ২৪০০ গুণ বুহ্‌- 
স্বর দেখা যায়। ইহার ফল এই ্ীড়াইয়াছে 
যে, চন্ত্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ 
ক্রোশ মাত্র দুরবস্তী হইত, তাহ! হইলে আমর! 
চণ্জকে যেমন স্পষ্ট দেখিভাম, এক্ষণেও 
এ সকল দুরবীক্ষণ-লাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট 
দেখিতে পারি। 

এপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দরকে কিরূপ দেখা- 
যায়? দেখা যায় যে, 1তনি হস্তপদাদিবিশিষ্ট 
দেবতা নকেন,ক্র্োতির্ঘ় কোন পদাথ নহেন, 
কেবল পাধাণময়, আগ্নেক্সগিরি-পরিপুর্ণ -জড়- 
পিশু। কোথাও অতুযুন্নত পর্বতমাল।-_কোথাও 
গভীর গছ্বররাজ্ি ) চজ্জা খে উজ্্বল, ভাঙা! সুর্ঘযা- 


বিজ্ঞানরহস্ত । 


লোকের কারণে । আমরা পৃথিবীভেও দেখি 
যে, যা রৌদ্রপ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে 
উজ্জল দেখায়। চন্ত্রও রেদ্রপ্রপীপ্ত বলি! 
উজ্জ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্রনা লাগে, সে 
স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্তি হয় না। সকলেই জানে 
যে, চন্দ্রের কলার কলার হাস-বুদ্ধি এই কার- 
ণেই ঘটিয়া াকে। সে তত্ব বৃঝাইয়া লিখিবার 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহ্দেই বুঝা যাইবে, 
যে স্থান উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে__সেই 
স্থান আমর1 উজ্জল দেখি-_যে স্থনে গহ্বর 
সমথব। পর্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌন্জ প্রবেশ 
করে না_সে স্থলগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ 
দেখি। সেই অনুজ্ল রৌদ্রশূন্ট গা নগুপিট 
কলঙ্ক মণবা “মুগ প্রাচীনাদিগের মতে 
সেইগুলিই “কদম-তলায় বুড়ী চরক1 কাটি- 
তেছে।» 

চন্দ্রের বহির্ভীগের এরপ সঙ্গ নুসুঙ্ষ্ন অনু" 
সন্ধান হইয়াছে যে,তাহাতে চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মান- 
চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পর্বতাবলী ও 
প্রদেশ সকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে-_ এবং 
তাহার পর্বতমালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। 
বেয়র ও মাল্লর নামক স্থপরিচিত জ্যোতিরবিবিদ্‌- 
বয় অন্যুন ১০৯৫টী চাত্দপর্বতের উচ্চতা পরি- 
মিত করিয়াছেন । তন্সুধ্য মনুষ্যে যে পর্ব 
তের নাম রাখিয়াছে “নিউটন”, তাহার উচ্চতা 
২২,৮২৩ ফীট। এতাদৃশ উচ্চ পর্বত-শিখর 
পৃথিবীতে আনদিস্‌ ও হিখালয়শ্রেণী ভিন্ন আর 
কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশদ্ভাগের 
এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের 


এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, 


চান্দ্র পর্বত সকল অত্যন্ত উচ্চ । চন্দ্রের তুলনায় 
নিউটন যেমন উচ্চ, চি্বারোজ! নাষক বৃহৎ 
পার্খিৰ শিখরের অবয়ব আর পঞ্চ শদ্‌গুণে 
বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর. স্কুলনায় তত উচ্চ 


২. ২৩৭ 

চান্র পর্বত ক্বেল ধে*আশ্চর্যা উচ্চ, 
এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নের পর্বতের 
অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নের পর্ধবত- 
শ্রেণী অগ্র্যদগানী বিশাল রন্ধ সকল প্রকা- 
শিত করিয়া রহিয়াছে - যেন কোন তণ্ দ্রবী- 
ভূত পদাথ কটাহে জাল প্রাপ্ত হইয়া কোন 
কালে টগবগ, কারয়া কুটিয়া উঠিয়া জমিয়! 
গিয়াছে । এই চন্ত্রমগ্ুল সহম্রধা বিভিন্ন, 
হত সহত্র বিবরবিশিষ্টকেবল পাষাণ, 
বিদারণ, ভগ্ন, ছিননভিশর, দগ্ধ, পাষাণময়। হাধ। 
এমন চাদের সঙ্গে কে স্ুল্দবীদিত্ের মুখের 
তুদনা করার পদ্ধাত বাহির ঞ্করিয়াছিল £ 

এই ত পোড়া চন্ত্রলোক। এক্ষণে 
জিজ্ঞাস্য, এখানে জীবের বসত আছে কি? 
আনরা যতদুর গর], জল বায়ু 1৩৯% জীবের 
বসতি নাই) যেখানে জল বা! বায়ু নাই, 
সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে জীব 
থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্রলোকে জল-ু 
বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে 
পারে 9 যদি জল-বাযু না থাকে, তবে জীব 
নাই, এক প্রকার [সদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে 
দেখা যাউক, তথ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে। 

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর স্ায় বায়বীয় 
মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, 
চন্দ্রের পশ্চান্তাগ দিয়! গতি করিবে ইচাকে 
জ্যোভিষে সমাবরণ ( 0০০516560০5 ) বল! 
যাইতে পারে । নক্ষত্র চন্দ্র কথক সমাবৃত 
হইবার কালে প্রথমে, বাযুস্তরের পশ্চার্বী 
হইবে? ক্তৎপরে চস্ত্রশরী্রের পশ্চাতে লুকা- 
ইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র 
যাইবে, তখন নক্ষত্র পৃর্ববমত উজ্জল বোধ 
হইবে না; কেন না, বায়ু আলোকের কিয়ৎ- 
পরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে । নিকটস্থ 
বস্ত আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্ত আমরা 
তত স্পষ্ট দেখি্চে পা সা ভাতার কারণ, 


২৩৮ 


মধ্যবর্তী বায়স্তর । অওএব সমাবরণীয় নক্ষত্র 
ক্রমে তুম্বতেজ। হইয়া! পঞ্জে চন্ত্রান্তরালে অদৃশা 
হুইবে। কিন্তু এপ ঘটিরা থাকে না| সমা- 
বরণীর নক্ষত্র একবারে নিবিয়া ধায়--নিবি- 
বার পুর্ব ভাহাব উদ্জ্রপগার 'কছুমাত ভ্বাস 


হয়না। চ৮ন্থ্ে বায়ু থাকলে কখন এরূপ 
হইত না। 
চঞ্ত্রে যে জল না',তাহারও প্রমাণ আছে? 


কিন্তু সে প্রমাণ অতি ছুরূহ--সাধারণ পাঠ 
ককে অল্পে বুঝান যাইবে না) এবং এই 
সকল প্রমাণ বণ-রেখ। পরীক্ষক (51০0৮95- 
(০০০ যন্ত্রের জ্চিএ পরীক্ষায় দূরীকৃত হই- 
যাছে ; চন্ত্রলোকে জলও নাই, বামুও নাই । 
যদি জলবামু না থাকে, তবে পুথিবীবাসা 
জীবের সয় কোন জীব তথায় নাই। 

আর একটী কথা বলিয়াহ আমরা উপ- 
ংহার করিং। চান্্িক উত্তাপও এক্ষণে পরি- 
মিত হইগ্লাছে। চক্র এক পক্ষকাপে আপন 
মেরুদ্ডের উপর সংবর্তন করে অতএব আঁমা- 
দের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবগ। এক্ষণে 
ক্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌবম।স হইতে জ্যাষ্ট- 
মাসে আমর। এত তাপাধিক্য ভোগ করি, 
তাহার কারণ পৌধমাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ট- 
মাসের দিন তিন চারি ঘণ্ট। বড় । যদি দিন- 
মান তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড হইলেই এত 
তাপাধিক্য হ্ুয়্, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দিবসে না 
জানি চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাহাতে 
আবার পৃথিবীতে জপ, বায়ু, মেঘ আছে-_ 
তজ্জন্য পার্থব সম্তাপ বিশেষ প্রকষ্জীর শমতা 
প্রাপ্ত হহগ্জা খাঁকে, কিন্তু জল বায়ু মেঘ 
ইত্যাদ চন্দ্রে কিছুই নাই। তাহার উপর 
আবার চক্র পাষাণময়। আত সহজে উত্তপ্ত 
হয়। অতএব চন্দরলোক অত্যন্ত তপ্ত হই- 


। 


বস্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাব্লা 


বারই সম্ভাবনা । বিখ্যাত দৃর্ববীক্ষণ-নিশ্মাণ- 
কারীর পুত্র লডব্স চন্দ্রের তাপ পরিমিত 
করিয়াছেন। তীহ্ার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত 
হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত 
উষ্ণ, তত্তলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটি- 
তেছে, তাহাও শীতল । সে সম্ভতাপে কোন 
পারধিব জীব রক্ষ। পাইতে পারে না-_মুহ্ত 
জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না । এই কি শীত- 
রশ্মিহিমকর, সুধাংগ? ভায়! হায়! অন্ধ 
পু্রকে পন্মলোচন মার কেমন করিয়৷ বলিতে 

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, 
তাহা এমভণ আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারি 
রাছি। চন্দ্রলৌক পাষাণমর়,--বিদীর্ণ, ভগ্ন, 
ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, পাষাণময়। জলশৃহ্য, 
সাগরশুন্তা, নদীশৃন্, তড়াগশুন্ঠ, বারুশূন্ত, বৃষ্টি- 
শৃন্ঠ _জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, 
শবহীন, + উত্তপ্ত, জলন্ত, নরককুগুতুল্য, এই 
চন্ত্রলোক ! 

এই জন্ত বিজ্ঞানকে কাবা আটিয়া উঠিতে 
পারে না। কাব্য গড়ে__বিজ্ঞান.ভাঙ্গে। 


* যাঁদ কেহ বলেন যে, চন্দ্র শ্বরং উত্তপ্ত 
হউন, আমরা তাহার আলোকের শৈত্য 
স্পশে প্রত্যক্ষ দবাপাজানিয়। থাকি । বাস্ত- 
বিক এ কথা সত্য নং্-আমর। স্প্শ ছার! 
চন্ত্রপোকে র শৈত্য বা উদ্ণতা কিছুই অন্কভৃত 
করি না। অন্ধকার-রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎনা- 
রান শীতল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, 
তবে সে তাহার মনের বিকার মান্র। বরং. 
চন্্রালেককে কিঞ্চিৎ সস্তাপ আছে, সেটুকু এত 
অল্প'যে, তাহা আমাদগের স্পর্শের অনুভব: 
নীয় নহে। কিন্তু জান্তেদেশী, মেলনি, পিয়াজি 
প্রভৃতি বৈজ্ঞ।নিকের। পরীক্ষার গারা তাহা 
সিদ্ধ করিয়াছেন । 
+ কেন না, বায়ু নাই। 





সাম্য 


শপ 








বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 





সপ ০ ০৮ পপ পপ পি 


বিষ্ঞাপন। 


০০ 


এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয্ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় 
ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ এ পত্রে প্রকাশিত “বগগদেশের কৃষক” নামক প্রবন্ধ হইতে নীত। কৃষকের 
কথা যে আধু[নক সামাঞ্জিক বৈষম্যেগ উদাহরণ স্ব্ধূপ পিথিত হইয়াছে এম৩ নচে। প্রাচীন 
বর্নবৈষম্যের ফলগ্বরূপ বর্ণিত হুইয়াছে। পাঠক যেন এই কথাটা স্মরণ রাখেন। » : 

সাম্যনীঠি নৃতন তত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীসেরা ষে ভাবে ইহা বিচার করেন আমি তাহা 
করি নাই। আমি সাম্য নীতি যেমন মোটামুটি বুঝয়াছি--সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব 
ইউরোপীর নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না। আরও», শ্বদেশীয় 
সাধারণঞ্জনগণকে এই তত্বটা বুঝাইবাঁর জন্ত লিখিয়াছি। স্থ!শক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য 
না পান, আমি ছুঃখি৬ হইব ন1। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হ্বদয়ে এই নীতি অন্ধুরিত হইলে , 
আমি চরিতার্থ হইব। 


আবঙ্কিমচত্র চট্টোপাধ্যার [ 


সাম্য। 


3৫ 
শান পলশিশকপী পাস সি 


শ্রথম পরিচ্ছেদ । 


এই সংসারে একটী শব্ধ সর্বদা শুনিতে 
পাই “অমুক. বড়. লোক-_অমূক.. ছোট 
লোক 1” এটী কেবল শব নহে। লোকের 
পরম্পর বৈষম্য-জ্ঞান মন্ছ্যমগ্ুলীর কার্ষ্ের 
একটা প্রধান প্রবৃত্বির মূল। অমুক বড় লৌক, 
পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাহাকে 
উপহার দাও । ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্ব গুলি 
বাছিয়! বাছিন্ন! তুলিয়া হার গাঁথিয়া! তাহাকে 
পরাও, কেন না, তিনি বড় লোক । যেখানে 
ক্র অপৃশ্থপ্রায় কণ্টকটা পথে পড়ি্না আছে, 
উচ যত্রস€কারে উঠাইয়া সরাইয়। রাখ - এ 
বড় লোক আসিতেছেন,কি, জানি যদি তাহার 


পায়ে ফুটে । এই জীবনপথের ছায়া-'সদ্ধ পাশ 


ছাড়িয়া! রৌদ্র দীড়াও,বড়লোক যাইতেছেন। 
ংসারের আননীকুন্দুম সকল, সকলে মিলিয়! 
চয়ন করিয়! শধ্যারচনা। করিনা রাখ+বড় শোক 
উহ্থাতে শয়ন করুন। আর তুমি_তুমি বড় 
লোক নহ- তুমি সবিয়। দাড়াও, এ পৃথিবীর 
ভাল নামগ্রী কিছুই তোষার অন্ত নয়। কেবগ 
এই ভীব্রধাতী লোঁলায়মান বেত্র তোমার 
জন্ত_-বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমাঁর 
পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধো ইহার আলাপ হইবে। 

বড় লোকে ছোট লোকে এ ্রভেদ 
কিসে? বাম বড় লোক, যছ ছোট লোক 
কিসে? তাহ নিন্বকলোকে এক প্রকার 
বুঝাইর! দেয়। ধু চুরি করিতে জানে না, 
বঞ্চনা করিতে স্গানে না) পরের সর্বন্থ শঠত! 


করিয়া গ্রহণ করিতে জানে লা, সা ষ্ছ 
ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া,ব্ঞ্চন করিয়া, 
শঠততা করিয়া, ধনসঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং 
রাম বড়লোক । অথবা রাম নিজে নিরীহ 
ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য- 
বঞ্চনাদতে নুপক্ষ ছিলেন) মুনিবের সর্কস্বাপ- 
হরণ করিয়া বিষয় করিয়া! গিয়াছেন, রাম 
জুগ্জাচোরের প্রপৌল্র, সথৃতরাং সে বড় লোক । 
যছুর পিতামহ আপনি আনিয়। আপনার 
থাইয়াছে--স্থতরাং দে ছোট লোক । অথবা 
রাম কোন বঞ্চকের কন্তা বিবাহ করিয়াছে, 


কেই সত্থন্ধে বড় লোক । রামের মাছাত্ম্যের 


উপর পুষ্পবৃষ্টি কর। 

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গাপি খাইয়া, 
কদাচিৎ পদাঘাত ,সহ ক'রয়া,অথব! ততোধিক 
কোন মহৎ কার্য্য করিয়া, কোন রাঁজপুরুষের 
নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত জইয়াছে। রান চাপরাশ 
গলায় বাঁধিয়াছে-_চাপরাশের বলে বড় লোক 
হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালীর কথা 
বলিতেছি না-_-পৃধিবীর সকল দেশেই চাপ- 
রাশ বাহকের একই চরিজঅ--প্রস্থুর নিকট 
কীটাণুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে 1--ধর্ঘাব- 
তার !! তুমি যে হও, ছুইহাতে সেলাম কর, 
ইনি ধর্মাবতার | ইহার ধর্াধর্শজ্ান নাই, 
অধর্শেই আসক্তি, তাহাতে, ক্ষতি কি? 
রাজকটাঙ্ষে ইনি ধর্মাৰতার-। ইনি গণ্মূর্খ, 
তুমি সর্বশাস্ত্রবিৎ_-সে কথা এখন বনে 


করিও না, ইনি বড় লোক, রা র্‌ 


কর। 


২৪২ 


আর এঁক প্রকারের বড় লোক আছে। 
গোপাল ঠাকুর, “কন্যাভারপ্ত্স্ত - কন্যাভার- 
গ্রস্ত” বলিয়! ছুই চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া 
বেড়াইতেছে--এও বড় লোক। কেন না, 
গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি । তুমি শুদ্র-যত বড় 
লোক হও ন1 কেন, তোমাকে উহার পায়ের 
ধুলা লইতে হুইবে। ছুই প্রহর বেলা ঠাকুর 
রাগ করিয়া না যান--ভাল করিদ্না আহার 
করাও, ধাহা। চাহেন, দিয় বিদায় কর। 
গোপাল দরিদ্র, মুর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্ত 
সেও বড় লোক। 
অতএব সংসার. বৈষম্য-পরিপূর্ণ ।--সকল 
বিষয়েই বৈষষ্য জন্মে। বাম এ দেশে ন। 
জস্মিযা, ও দেশে জন্মিল, সে একটা বৈষম্যের 
কারণ হইল; রাম পাঁচীর গর্ভে না জন্মিয় 
জা্দির গর্ডে জন্মিল, সে একটা বৈষম্যের 
কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথাস়্ 
পটু, বা আমার শক্তি অধিক, ব৷ আমি কু. 
নায় দক্ষ,-এ সকলই সামাজিক বৈষষ্যের 
কারণ, সংসার বৈষম্যপূর্ণ। 
সংসারে বৈষম্য থাকাই উচিনত। প্রর্কৃতিই 
আনেক বৈষম্যের নিয়ম করিয়া আমাদিগকে 
এই সংসার-রজে পাঠাইয়াছেন। তোমার 
অপেক্ষা আমার ছাড়গুলি মোটা মোটা, বড় 
কঠিন--তোমার অপেক্ষা আমার বাহুতে 
অধিক বল আছে- আমি তোমাকে এক 
ঘৃষিতে ভূতলশারী করিয়া তোমার অপেক্ষা 
বড় লোক হুইতেছি। কুষুদিনীর অপেক্ষা 
সৌদামিনী সুন্দরী; সুতরাং সৌদামিনী 
জমিদারের স্ত্রী, কুমুদিনী পাট কাটে। রামের 
মস্তিষ্কের অপেক্ষা বছর যন্তিফ দশ আউন্স্‌ 
ওজনে ভারি, স্তরাং যছ সংসারে মান্য, রাম 
স্বিত। রা” | 
, অতএব বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতের 
সকল পদার্থেই বৈষধ্য। মন্কুষ্যে ম্ুষে 


বঙ্ষিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৷ 


প্রকৃত বৈষম্য আছে ।+ যেমন প্ররুত বৈষম্য 
আছে - প্রক্কত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাক- 
তিক নিয়মান্ুরুদ্ধ,--তেমনি অপ্রাক্কৃত বৈষম্য 
আছে । ব্রাহ্মণ শূদ্রে অপ্রাককৃত বৈষম্য । ব্রাহ্মণ 
বধে গুরু পাপ,- শৃদ্রবধে শ্ীঘু পাপ; ইহা 
প্রাকৃতিক নিয়মান্ুকৃত নহে । ব্রঙ্গেণ অবধ্য 
--শুদ্র বধ্য কেন? শুদ্রই দাতা, ব্রাঙ্গণট 
কেবল গৃহীতা কেন? তৎপবরিবর্ডে যাহার 
দিবার শক্তি আছে, সেই দাতা, যাহার প্রয়ো- 
জন, সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন? 
দেশী 'বিলাতীর মধ্যে সেইন্ূপ আর 
একটি অগ্রান্কত বৈষম্য । কিন্ত সে কথার 
অধিক আন্দোলন করিতে পারি ন!। 
সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। 
তাহার ফলে কোথাও কোথাও ছই একজন 
লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পান না-কিন্ত 
লক্ষ লৌক অক্নাভাবে উৎকট রোগগ্রত্ত হুই- 
তেছে! 
সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে 
সকল কারণ আছে, অপ্রান্কৃতিক বৈষম্যের 
আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে 
এতদিন হইতে এত ছর্দশাঃ সামাজিক বৈষ- 
ম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট ফারণ। 
ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটি- 
য়াছে, এমত নহে। এই সংসার বৈষম্যময়, 
সকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন। উদ্নাতুশীল 
সমাজে, সাঁমাজিকেরা পরস্পরে সং্ষ্ট ইইয়া 
সেই বৈষম্যকে অপনীত করিয়াছেন। সেই 
সকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । রোম ইছার 
প্রধান উদ্াহরণ। রোমরাজ্যের প্রথমকালিক 
বৈষম্য-_প্রেতিষীক় ও প্লিবীয়দিগের সম্প্রদায়. 
ভেদ- তাহা এক প্রকার সামাজিক সাষঞ্জলে) 
লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভর্রাঞ্যের যে পশ্চাৎ 
কালিক বৈধম্য-_নাাগন্ধিকত্ব এবং জনাগরি 
কত; তাহাও. শাসনকতূপক্ষের: অলোৌকি' 
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রাজনীতিদক্ষতার গুপে অপনীত হইয়াছিল। 
সুতরাং রো পৃথিবীস্বরী হইয়াছিল। 

অন্যন্ধ এপ ঘটে নাই। আমেরিকায় 
চিরদাসত্তবের উচ্ছেদ জন্ত সেদিন ঘোরতর 
আন্যন্তরিক সমরু হইয়া গেল__অস্ত্রাধাভে 
ক্ষতচিকিৎসার স্াষ সামাজিক অনিষ্টের সায়া 
সামাজিক ইষ্টসাধন করিতে হইল। এই 
চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাীতো এবং রোবস্পীর 
বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্যসংস্থাপনই প্রথম ও 
দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লীবের উদ্দেস্ 

কিন্ত সর্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়ো- 
জন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার 
উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্তাপিত হুই- 
যাছে। অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর _ 
সমরাপেক্ষা শিক্ষ। অধিকতর কলোপধায়িনী । 
গ্ীষ্টধশ্ম এবং বৌদ্ধধর্শ বাক্যে প্রচারিত হয়-_ 
ইসলামের ধর্ম শস্ত্রপাহায্যে প্রচারিত হুইয়াছে। 
কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অন্নসংখ্যক _- বৌদ্ধ 
ও খ্রীষ্টিগনই অধিক । 

পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটন1 ঘটি- 
যাছে। বনুকালান্তর, তিনদেশে তিনজন মহ্া- 
শুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়৷ ভূমগুলে মঙ্গলময় 
এক মহথামন্ত্র ্রচার করিয়াছেন । সেই মহা- 
মন্ত্রের স্থূল মর্ম, “মনুষ্য. সকলেই সমান ।” এই 
স্বর্গীয় মহাঁপবিশ্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়! 
তাঁহার জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বাঁজ 
বপন করিপ্লাছিলেন। যখনই মন্ুুয্যুজ[তিঃ 
ছর্দশাপন, অবনতির পথারূড় হইয়াছে+ তখনই 
এক মহাত্ম! মহাশবে কহিয়াছেন, “তোমরা 
সকলেই সমান--পরস্পর সমান ব্যবহার 
কর তখনই ছুর্দশা খুচিয়! সুদশা হইয়াছে, 
অবনতি সুটি্ উন্নতি হইক্মাছে। 

প্রথম, শাঁক্যমিংহ বুদ্ধদেব । যখন বৈদিক- 
ধর্সঞ্জাত বৈষম্যে তারতবর্ষ ীড়িত, তখন 
ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার 
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করির়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামা 
জিক বৈষম্যের উৎপত্তি হুইয়াছে, ভারত- 
বর্ষের পূর্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর 
বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় সাহ। 
অন্ত বর্ণ অবস্থান্থসারে বধ্য-_-কি্জ ব্রাহ্মণ শত 
অপরাধেও অবধ্য। ব্রাঙ্গণে তোমার সব 
প্রকার অনিষ্ট করুক তুম ব্রাহ্মণের কোন 
প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা! 
ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইক়। তাহার চক্লণরেণু 
শিরোদেশে গ্রহণ কর--কিস্ত শুদ্র অস্পৃশ্য । 
শৃদ্রম্পৃষ্ট জল পর্য্য্ত অব্যবহাধ্য । এ পৃথিবীর 
কোন স্থথে শুদ্র অধিকারী নছে, কেবল নীচ- 
বৃত্তি ভাঙ্কার অবলম্বনীয়। জীবনের জীবন যে 
বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে 
শান্সে বন্ধ, অথচ শান্তর ষে কি, তাহা তাহার 
শ্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ 
পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে । ব্রাঙ্গণ যাহ! বলি- 
বেন, তাহা করিপেই পরকালের গতি, নহিলে 
গতি নাই। ব্রাক্ষণ যাহা করাইবেন, তাহা 
করিলেই পরকালের গতি, নহিলে গতি নাই 
ব্রাহ্মণকে দান করিলেই পরকালের গতি;কিস্ত 
শৃদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাঙ্গণ পতিত 
ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই শুদ্রের পরকালে 
গতি । অথচ শৃত্রও মনুষ্য, ব্রাহ্গণও মনুষ্য 
প্রাচীন ইউরোপের বন্দী এবং প্রভু মধ্যে ঘে 
বৈষম্য, ভাহাও এমন ভয়ানক নহে। অদ্যাপি 
ভারতবর্ষবাসীরা কোন গুরুতর বৈষম্যন্ব 
কথান্ধ উদ্দাহরণন্ব্প বলে, “বামনশুক্্ 
তফাৎ।” 

এই গুরুতর বপ-বৈষম্যের ফলে তারত- 
বর্ষ অবনতির পথে দীড়াইল। সকল উরতির 
মূল জানোন্গতি। পশ্বীদিবৎ কুঁজিয় তৃত্তিনির. 
পৃথিবীর এন কোন একটা সুখ ভুমি নির্দোশ 
করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মুল জ্ঞানো- 
র্নতি নছে। বর্ণবৈষম্যে আনোক্সতির পথরোধ 
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হইল। শুত্র ্ঞানালে(চনাপন অধিকারী নহে) 
। একমাত্র ব্রা্দণ তাহার অধিকারী । ভারত: 
বর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাঙ্মণেতরবর্ণ। 
অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হুইল । মনে 
কর, যদি ইংলণ্ডে এবপ নিয়ম থাঁকিত যে 
রসেল, কাবেন্দিষ, স্তান্লি প্রস্থৃতি কয়েকটী 
নির্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আর কেহ বিগ্ভার 
আলোচন! করিতে পারিবে না, তাহা হইলে 
ইংলগ্ডের এ সম্যত) কোথায় থাকিত ? কবি, 
দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, ওয্াট, 
ট্টিবিন্‌ সন, 'র্করাইট১ কোথায় থাকিত? 
ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই হটিপাছিল। কিন্ত 
কেবল তাহাই,নহে। অনন্যসহাঁয় ব্রাহ্মণের! 
যে বিগ্ভার অআঃলোচনা একাধিকার করিলেন, 
তাহাও বর্ণবৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া 
উঠিল। কল বর্ণের প্রভু হইগ্সা, তাহার! 
বিদ্যাকে প্রভুত্বরক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন । 
বিস্তার যেরূপ আলোচনার সেই প্রতুত্ব বজা় 


থাকে, যাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, 


ধাচাতে অন্ত বর্ণ আরও প্রণত হইয়া 
ব্রাহ্মণপদরজ ইহজল্মের সারভূত করে, সেই- 
রূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আরও 
যাগ-বজ্ের সৃষ্টি কর, আরও মন্ত্র, দান, দক্ষিণা, 
প্রায়শ্চিত্ত বাড়াও আরও দেবতার মহিমা 
পূর্ণ বিখ্যা ইতিহাস কল্পন। করিঞ্। এই অপ্ম- 
বানুপুরনিকণনিন্দিত মধুর আর্ধ্যভাষাক় গ্রস্থিভ 
কর, ভারতবাসীদিগের মুরখখতাবদ্ধন আরও 
অশাটিয়া। বাঁধ । দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সে 
সবেকাজ কি? সেদিকে মন দিও ন|। 
অমুক ব্রক্ষণর্থানির .কলেবর বাড়াও-_নৃতম 
উপনিষদখানি. প্রচার. কর-_ত্রাক্ষণের ব্রাহ্মণ, 
উপনিষদের উপর উপনিষদ, আরগ্যক্ষের উপর 


আবণ্যক, স্তরের উপর সুত্র, তার উপর ভাষা, ' 


তার টীকা [তার টাকা ; তার ভাষ্য অনস্ত' 
শ্রেণী---বৈদিক ধর্মের গ্রন্থে ভাবরতর্্য 


বঙ্কিমচন্জরের গ্রস্থাবলী 


কর। বিস্তা?--তাছার নাম ভারতবর্ষে. 
লুপ্ত হুউকৃ!, 
লোক বিষ, ব্যস্ত, শঙ্কিত হুইল। ব্রাক্ষ- 
থেরা লেখেন, সকল কাজেই পাঁপ--সকল 
পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন । তবে কি বিপ্রেত- 
রবর্ণের পাপ হুইতে মুক্তি নাই__পারুত্রিক 
স্থখ কি এতই ছুল্পভ? কোক কোথার 
যাইবে? কি করিবে? এ ধর্মবশান্ত্র পীড়া 
হইতে কে উদ্ধার করিবে? সর্ধন্থথ নিরোধ- 
কারী ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা কবিবে? 
ভারতবসীকে কে জীবন দান করিবে ? 
তখন বিশুদ্ধাত্বা শাক্যসিংহ অনস্ত কাল- 
স্থায়ী মহিম! বিস্তার পূর্বক, ভারতাকাশে 
উদ্দিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, 
“আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের 
উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়া দিতেছি,তোমর! সেই. 
মন্ত্র সাধন কর। তোমর সবই সমান । ব্রাঙ্গণ 
শূদ্র সমান । মন্থষ্যে মন্গষ্যে সকলেই সমান । 
সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধাঞ্স সদাচরণে। 
বর্ণবৈষম্য মিথ্যা । কে রাজা, কে প্রজা, সব 
মিথ্যা। ধর্মই সত্য। মিথ্যাত্যাগ করিয়া 
সকলেই সত্যধন্্ম শালন কর।” 
বৈষম্য-পীড়িত ভারত, এ মহা মন্ত্র শুনিয়া 
হিমগিন্ি হইতে মহাসমুদ্র পর্ধ্যস্ত বিচলিত 
হইল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল-_ 
বর্ণ বৈষম্য কতকদূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় সহত্র 
বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধন্মর প্রচলিত রহিল. 
পুরাবস্তজ্ঞ ব্যক্ষির। জানেন যে, .ষেই সহ্শ্র 
বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্টবের সময়। 
সে সকল সম্রাট হিমালম্ব . হইতে. গোদাবরী 
পর্য্যস্ত ধধাথই একছ্ছজে শাসিত করিয়াছেন_ 
অশোক, চন্্রগুণ্, শিলাদদিত্য গ্র্তৃতি-_এই 
কালমধোই ভীহািগের আঅত্যুদয় ৭. এই সময়েই 
স্গাকীণ মহাসমৃদ্ধি্লিনী, সহজ জহর নগ- 


লাম্য 


বীতে ভারতবর্ষ পারপুরিত হইয়াছিল। এই 
সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রে।মকে, 
পূর্ব্বে চীনে গীত হুইয়াছিল--তদ্দেশীক্প রাজা রা 
ভারতীয় সম্রাটুদিগের সহিত ব্বাঞ্জনৈতিক 
সথ্যে বন্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারত 
বর্ষায় ধর্ম প্রচারকের! ধর্ম প্রচারে যা করিয়া 
অন্ধেক আসিয়। ভারতীয় ধর্মে দীক্ষিত 'করি. 
ফাছিলেন । শিল্পবিগ্ঠার ষে এই সময়ে বিশেষ 
উন্নতি ভইয়ছিল,তাহার প্রমীণ আছে । দর্শন- 
শাস্ত্রের বিশেষ অন্থশীলন বৌদ্ধোদয়ের আল্গু 
সঙ্গিক বলিয়া! বোধ হয়। বিজ্ঞান-সাহিত্যের 
বিশেষ অনুশীলনের কালনিরূপণ করা কঠিন, 
কিন্ত শাক্যসিংহের সম্পাদিত ধর্ম্দবিপ্রবের 
সহিত যে সে নকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে.তাহ! 
প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

দ্বিতী্ন সাম্যাবভার যীশুধবীষ্ট । ধে সময়ে 
খ্রীধর্ের প্রচার আস্ত হয়, তথন ইউরোপ 
ও পশ্চিম আদিয়া রোমকরাজ্য ভুক্ত । রোমের 


সৌঠঠবদিবদের অপরাহ্ণ উপস্থিত । তখন রোম' 


আর যুদ্ধবিশীরদ বীরগ্রসবিনী নে, অমিত- 
ধনশালী ভ্োগামক্ত ইন্দ্রিয়পরবশ “বু 
দিগের আবাদ । ধাহাদিগের আমোদ কেবল 
রণক্ষেত্রেই ছিল, তাহারা এক্ষণে কেবল 
আহারে, দাসীসংসর্গে, এবং রঙ্গভূমের কুত্রিম 
যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । যে 
দেশবাৎসল্যগুণে. রোম নাম জগন্ধিখ্যাত হই- 
যাছিল, তাহা। অন্তর্থিত হইয়াছিল। যে সম- 
সাঁমাজিকতার জন্ত আমর! রোমের প্রশংসা 
করিয়াছি, যে সমসামাজিকতার গুণে রোম 
পৃথিবীশ্বরী হইরাছিল) তাহা লুপ্ত হইতে 
লাগিল। আমবা পূর্বর্বে রোমনগরীর কথা 
বলিয়াছি-_-এক্ষণে রৌমক সাম্রাজ্যের কথা 
বলিতেছি.। . রোমকপাত্রাজ্যে চিরদাসত্বর্নিত 
বৈষম্য সাংঘাতিক গ্োগন্থরূপ প্রবেশ করি 
যাছিল। এক এক ব্যক্ষির সহম্র সহম্্ চির- 


২৪৫. 


দানথাকিত। গ্রভূর অকন্রনীয় সমুদয় কার্ধ্য 
সেই সকল দাঁসের দ্বারা হইত। তৃমিকর্ষণ, 
গাহন্থা ভূত্যের কাধ্য, শিল্পকাধ্যাদি চিরদাস- 
গণের দ্বার! নির্বাহ হইত। তাহার! গোক, 
বাছুরের ন্তাক্স ক্রীত-বিক্রীত হইত। গোরু- 
বাছুরের উপর*্প্রভুর যেরূপ অধিকার, দাসের 
উপরও সেইরূপ অধিকার ছিল। প্রন মারিলে 
মারিতে পারিতেন,কাটিলে কাটিতে পারিতেন, 
বধ করিলেও দণ্ডনীয় হুইতেন না। প্রভুর 
আজ্ঞায় দাস রঙ্গতূমে অবতীর্ণ হইয়! সিংহ- 
ব্যাপ্রাদি পশ্টর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারা- 
ইত--প্রতু তামানা দেখিতেন | রেখমক সাম 
জ্যের লোক দুই ভাগে বিভক্ত _ প্রভু এবং 
দাস। একভাগ অনস্তভোগাসক্ত -.আর এক্- 
ভাগ অনস্ত ছুদ্দশাপন্ন। ্‌ 

কেবল এই বৈষম্য নে । অঙ্া গেজ্ছা- 
চারী তাহার ক্ষমত! ও প্রভীপের সীমা 
ছিল না। নীরে! নগরে অগ্নি লাগাইয়া বীণা- 
বাদনপুর্ব্বক রঙ্গ দেখিয়াছিলেন। কালিগুলা, 
আপন অশ্বকে কনসলের পদে বরণ করিলেন । 
ইলিয়গেবলসের স্বেচ্ছাচারিত! বর্ণনা করিতে 
লক্জা করে। যে হউক নাকেন, যত বড়, 
লোক হউন না কেন,সজাঁটের ইচ্ছামাত্রে তিনি 
বধ্য,_বিন1 কারণে, বিনা প্রয়োজনে, বিনা 
বিচারে, তিনি বধ্য। আবার দেই সআ-. 
টের উপর সম্রাট, প্রেউরীয় সৈনিক । তাহার! 
আজ যাঁহাকে ইচ্ছা তাহাকে সম্রাট: করে-__. 
কাল দে সম্রাটকে বধ করিয়া অন্তকে রাজা 
করে। রোমক সাম্রাজ্য তাহারা আলু-পটলের 
মত ক্রয়-বিক্রয় করে । রোমকে ভাহারা হাহা, 
মনে করে, তাহাই করে। সবার, স্থরায় সুধা 
দান্সের! স্বেচ্ছাচারী । যাহার শক্কি আছে, 
সেই স্মেচ্ছাচারী । (যেখানে ্েদ্বাচার প্রবল, 
সেখানে বৈষমাও প্রবল। 

এই সময তরী ধর রোমক সা়াজামগ্যে 


৪৪৬ 


প্রচারিত হইতে লাগিল। গ্রীষ্টের উচ্চারিত 
মহতী বাণী লৌকের মর্শ্ভেদ করিয়া প্রবেশ 
করিতে লাগিল। তিনি বলিঘাছিলেন, মন্তুষ্যে 
মন্ুবো ভ্রাতৃসন্বন্ধ । সকল মন্থুষাই ঈশ্বরলমক্ষে 
তুল্য। বরং যে পীড়িত, হুঃখী, কাতর, সেই 
ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্ষযে বড় 
মাস্থষের গর্ব খর্ব হুইল-_প্রভূর গর্ব খর্ব 
হইল--অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা 
বড় হইল । তিনি বলিষাছিলেন, ইহলোকে 
আমার রাজত্ব নহে - ্রহিক সুখ স্থুথ নহে__ 
প্রহিক প্রীধান্ত প্রীধান্ত নহে। পৃথিবীতে দ্রই- 
বার ছইটী ধাক্য উক্ত হইয়াছে,__তাহাই 
নীতিশান্ত্রের সার .-তদতিক্িক্ত নীতি আর 
কিছুই নাই। একবাদ্ব আর্ধ্যবংশীল্ন ব্রাহ্মণ 
গঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, “আত্মবৎ সর্ববনূতেষু 
ষঃ পণ্ততি স পণ্ডিতঃ” দ্বিতীয়বার জেরুসলে- 
মের পব্বতশিথরে ঈীড়াইরা যীছদাবংশীয় যীন্ত 
বলিলেন, “অন্যের নিকট তুমি যে 
ব্যবহারের কামনা! কর, অন্তের প্রতি তুমি 
সেই ব্যবহার করিও ।” এই ছুইটা বাক্যের 
স্তায় মহৎ বাক্য তৃমণ্ডুলে আর কখন উক্ত 
হইক্নাছে কি না সন্দেহ । এই বাক্য সাম্য- 
তত্বের মূল। 

এই সকল তথ ধর্বশাস্ত্রোক্তি বলিয়া পরি- 
গৃহীত হইতে লাগিলে, দাসের বন্ধন-শূৃঙ্খল 
মোচন হইতে লাগিল। ভোগাভিলাধী ভোগা- 
ভিলা ত্যাগ করিতে লাগিল। তত্প্রসাদে 
রোমকে বর্ধরে মিলিত হুইরা, মহাতেজন্ী 
উন্লতিশীল, যুদ্ধহর্শদ জাতি সকল সঞ্জাত 
হুইল। তাহারাই আধুনিক ইউরোপীর- 
দিগের পূর্বপুরুষ । আধুনিক ইউরোপীয় সত্য- 
তার স্কায় লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হুর 
নাই, বাহইবে,এমত ভরস! পুর্ববামী মনুয্যের! 


কখন করেন নাই । ইহা! যে কেবল ত্রীষ্ট ধর্মের 


ফল, এম. নভে, ইনার অনেক কারণ আছে-_. 


বস্কিষচন্দ্রের খ্রন্থাবলী । 


কিন্ত প্রধান কারণ ব্রীষ্টীয :নীতি এবং গ্রীক 
সাহিত্য এবং দর্শন ; এবং শ্রীষ্ট ধর্থো যে কেবল 
স্ুফলই ফলিরাছে,এমত নহে ইষ্ট এবং অনিষ্ট 
উভয়বিধ ফলই ফলিয়াছিল। খ্রীষ্ট ধন্ধব সাম্যা- 
ত্বক হইলেও পরিণামে তৎফলে একটী গুরুতর 
বৈষম্য জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মযাজকদিগের অত্যন্ত 
প্রতৃত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল । স্পেন, ফ্রান্ন প্রভৃতি 
কয়েকটী ইউরোপীয় রাজ্যে এই বৈষম্য বড় 
গুরুতর হইয়াছিল। বিশেষ ফ্রান্সে তৎসহিত 
উচ্চ শ্রেণী এবং অধঃশ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ গুরু-_ 
তর বৈষম্য জস্মিক্নাছিল যে, সেই বৈষম্যের 
ফলে ফরাসী মহাবিপ্রব ঘটিয়্াছিল। সেই 
মথিত সাগরের একজন মন্থনকর্ডা ছিলেন-__- 
তিনিই তৃতীয়বারের একজন সাম্যতত্ব প্রচার- 


কর্তা । তৃতীয় সাম্যাবতার রূসো। 
চি 





দ্বিতায় পরিচ্ছেদ । 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে 
অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা! বর্ণনীয় নহে। এই 
কষুত্র প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বর্ণনার স্থান নাই, 
প্রয়োজনও নাই । জগছ্ধিখ্যাত, বাকাবিশীরদ- 
পুরাবৃততজ্ঞ, হুক্সদর্শা বুসংখ্যক লেখক তাহার 
পুঞ্জ পুত বর্ণন1 করিয়াছেন ; সেই সকল বর্ণন! 
সকলেরই অনাষাঁসপাঠ্য । ছুই একটা বলিলেই 
আমাদিগের উদ্দেশ্তসাধন হইবে। 
কালাইল ব্যঙ্গ করিয়া বলিরাছেন যে, যে 
আইন অনুসারে একজন ভূমযধিকারী মৃগগ়া 
হইতে আসিয়। ছুইজন দাস বধ করিয়া! তাহা- 
দিগের রক্ষে পদপ্রক্ষমালন করিতে পারিতেন, 
সে আইন ইদানীং আর প্রচলিত ছিল না”. 
ইদানীং প্রচলিত ছিল না ! তবে পুর্বে ছিল ! 
“পঞ্চাশবৎসর মধ্যে শারলোরার ভার কোন 
ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলী করিয়া, তাহার! কি 
প্রকারে ছাদের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে, 


পয 


. সাম্য । 


দেখিয়া আনন্দ লাভ করে নাই ।”» সেরাজ- 
উদ্দৌলা ফ্লেশের অধিপতি ছিলেন? শায়োলোয়। 
উচ্চশ্রেণীর প্রজামাত্র। 

_. এই ব্যঙ্গোক্িতেই তাৎকালিক ফরাসী- 
দিগের মধ্যে কি অচিজ্তনীয় বৈষয্য জদ্দিয়া- 
ছিল, তাহা বুঝা যাইবে । পঞ্চদশ লুই প্রমোদা- 
সথুরক্ত, বৃথাভোগাসক্ত, বায়শৌগ্ড, স্বার্থপর 
রাজ! ছিলেন। তীহার উপপত্বীগণের পরি- 
_. জন্ত অনন্ত ধনরাশির আবশ্তক। মাদাম 
পোম্পাছবর ও মাদাম দুবারি ঘে শ্রশ্্য্য ভোগ 
করিয়াছিলেন, তাহা৷ পরিণীতা রাজমহ্যীর 
নিষ্কলঙ্ক কপালেও ঘটে না । মাদাম দুবারির 
একট বানরবৎ কা'ফ্রি খানসামা. ছিল; সে 
এক স্থানের শাষনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়া- 
ছিল-_মাদামের আন্তা ! লুইর বিলাদভবনের 
বর্ণন৷ শুনিলে ইন্্রপ্রস্থের দৈবশ(ক্তনির্শিতা 
পাগুবীয়। পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়__সেই 
সকল প্রমোদমন্দিরে যে উৎসব হইত, কিসের 
সঙ্গে তাহার তুলন! করিব? জলবৎ অর্থব্যয়, 
-_এ দিকে রাজকোব শূন্ত ! রাজকো ষ শৃন্ত, 
এবং .প্রজাবর্গমধ্যে অন্বাজ্ভাবে হাহাকার রব 
আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। রাজকোব শুন্ত-_ 
প্রজামধ্যে 'অন্লাভাবে ভাহাকার রব_-তবে এ 
সভাপর্ব্ের রাজুর, এ নন্দনকাননের পীন্দ্র- 
বিলাস-_-এ সকল অর্থনাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় 
কোথা হইতে ? সেই অন্নাভাবপীড়িত প্রজার 
জীবনোপঠ$য় অপহরণ করি৷ পিষ্টকে পেষণ 
করিয়া-_শুঞ্কে শোষণ করিয়া, দঞ্জকে দাহন 
করিয়া ছুবারি কুলকলক্ষিনীর অলকদাম রত" 
রাজিতে শোভিত হয়। আর বড়যানষের! ? 
তীহ্থারা এক কপর্দক রাজকোষে অর্পণ করে 
না, কেবল বাজ প্রসাদ ভোগ করে। রাজ গ্রসাদ 
অজন, অনস্ত,অপরিমিত-_যে যত পায়, গ্রহণ 
করে, কেন না, তাহা পিষ্টপেষণলক্ক। কিন্ত 
রাঁজপ্রমাদভোগীরা কশ্দ্দক মাত্র রাজকোবে 


২৪৭ 
দেয় না। বড়দান্থষে কর'দেয় না,ধর্শযাজকেরা 
কর দেয় না, রাজপুরুষেরা কর দেয় না 
কেবল দীন ছবঃখী কৃষকেরা কর দেয়। তাহার 
উপর কর সংগ্রাহকদিগের অত্যাচার । মিশাল! 
বলেনঃ কর আদায় এক প্রকার প্রণালীবদ্ধ 
যুদ্ধের স্কায় ছিল। তাহার হবার ছ্ছই লক্ষ 
নিন্ম ভূমিকে প্রপীড়িত করিত । এই গঙ্গ- 
পালের রাশি, সর্ধগ্রাস, সর্বনাশ করিত । এই 
প্রকারে পরিশোধিত প্রজাদিগের নিকট আরও 
আদায় করিতে হইলে, সুতরাং নিষ্ঠুর রাজ- 
ব্যবস্থা? ভয়ঙ্কর দগডবিধি, নাবিক দাসত্ব, ফাসি 
কাঠ, পীড়নযন্ত্র প্রভৃতির আবশ্তক হুইল।” 
রাজকর ইজারা বন্দোবস্ত ছিল; ইজারাদাবে 
এমন অধিকার ছিল যে, শন্ত্রাঘাতাদদির হ্বারা 
রাজন্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্ত প্রজ্জাঘধ 
পর্যযস্ত করিত। একদ্বিকে রম্যোদান, বন- 
বিহার, নৃত্যগীত, পরক্ত্রীর সহিত প্রণয়, হান্ত- 
পরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিস্তাশুন্তত! ;-_-আর 
একদিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে 
নাবিক দাসত্ব, ফাসিকাঠ, প্রাণবধ! পঞ্চদশ 
লুটর রাজ্যকালে ফ্রাঙ্গদেশে এইন্প গুরুতর 
বৈষম্য । এই বৈষম্য কদর্য্য, অপরিশ্ুদ্ধ রাজ- 
শাসনপ্রণালীজনিত । রূসোর গুরুতর গ্রহাকে 
সেই রাজ্য ও রাজশানপ্রণালী ভগ্নমূল হইল। 
তাহার মানস শিষ্যরা তাহা চূর্ণীক্কত করিল। 
শাক্যসিংহ এবং যীর্ডখীষ্ট পৰি সত্যকথা 
জগতে প্রচার করিয়াছিলেন । এজন্ত মন্ুষ্য- 
লোকে তাহারা যে দেবতা] বলিয়া পুজিত, ইহা! 
যথাযোগ্য । রূসে! তাহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি 
নহেন। অবিমিশ্র বিদল সত্যই যে তাহাকর্তৃক 
ভুমগুলে প্রচারিত হুইয়াছিল,* এমত নহে। 
তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের 
সহিত ঠঅনিষ্টকারক. মিথ্যা যিশাইয়া, সেই 
মিশ্র পদার্থকে আপনার অভ্ভুত বাগিআজালের 
গুণে লোকবিমোহিনীশক্কি দিয়া, ফরাসী- 


২৮৮ 


_ দিগের হ্বদ্লাধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 


একে কথাগুলি কালোপযোগিনী, তাহাতে 
রূসো বাকৃশক্িতে যথার্থ গরন্রজালিক, তাঙ্ছার 
প্রেরিত সৎকথান্সারিণী ভ্রাস্তিও ফরাসীদিগের 
“জীবনযান্ঞারর একমাত্র বীজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত 
হইল । সকল ফরাসী তীহার মানসশিষ্য হইল । 
তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাসীবিপ্রব উপ- 
স্থিত করিল। 
রূসোরও মূল কথা, সাম্যপ্রাকৃতিক নিয়ম। 
' স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান । সভ্য- 
তার ফলে বৈষম্য জন্মে কিন্তু বৈষম্য জন্মে 
বলিয়া, রূসো! সভ্যতাকে মুগ্ধষ্জাঁতির গুরুতর 
অমঙ্গল বিবেচনা করেন । তিনি ইহাও স্বীকার 
করেন ঘে, মন্ুষ্যে মন্ুয্যে নৈসর্শিক বৈষম্য 
দেখিতে পাওয়। যায়, কিন্তু সেও সভ্যতার 
দোৌষে-_সভ্যতাজনিত ভোগাসক্তি পাপান্থ- 
রক্ত এবং ুক্কসুক্কম বিচারের ফল । অসভ্যা- 
বস্তায় সকল মন্ুষযের সমভাবে শারীরিক পরি- 
অমের আবশ্তক হয়; এঞ্জগ্ত সকলেরই সম- 
ভাবে শরীরপুষ্টি হয়) নীরোগ শরীরের ফল 
নীরোগ মন । যখন এন্ুব্যগণ বগ্তাবস্থায়, 
কাননে কাননে মুগয়া করিয়া বেড়াইত, বৃক্ষ- 
তলে বৃক্ষতলে নিদ্রা বাইত, অল্পমাত্র ভাষাশ্তি 
সম্পয়, এজন্ত বাখৈদগ্ধ্য জানিত না; যে 
আকাজ্ষার নিবৃতি নাই, যে লোভের তৃপ্তি 
নাই, যে বাঁদনার পৃরণ নাই, তাহার কিছুই 
জানিত না; ইহাকে ভালবাসিব, উহ্বীকে 
বাসিব না; এ আপন ও পর, এ স্ত্রী ও পরক্ত্ী, 
এ সকল, বুঝিত না_-সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় 


সুখ মনে করিয়া, মনুষ্জাতিকে ভাকিয়া 


বলিয়াছেন৮”এই অপূর্ব্ষ চি দেখ! ইহার 
সহিত এখনকার হঃখপূর্ণ, পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থার 
তুলনা কর বি 2১8 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


এবং সম্পত্তির অধিকারিত্বেও সমান। এই 
পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে প্রাক্কীতিক অধি- 
কার, ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার । ভূমি সক- 


 লেরই-_কাহারও নিজন্ব নে । যখন বলবানে 


হুর্ধলকে অধিকারছ্যুত করিতে লাগিল, তখনই 
সমাজ-সংস্থাপনের আরম্ভ হইল। সেই 2 
হরণের স্থাক্িত্ববিধানের নীম আইন । " 
৪ যে ব্যক্তি সর্বাদৌ, কোন ভূমিথণ্ড চিহ্নিত 
করিয়া আ্লিয়াছিল। “ইহা আমার,” সেই 
সমাজকর্তী | যদি কেহ, তাহাকে উঠাইয়া দিয়! 
বলিত,-?এ ব্যক্তি বঞ্চক, তোমরা উহার কথা 
শুনিও না, বস্থন্ধরা কাহারও নহেন; তৎ- 
প্রস্থত শস্ত সকলেরই” সে মানবজাতির অশেষ 
উপকার করিত। ৪ 

রূসোর এই সকল কথ! অতি শয়ানক। 
বল্টের শুনিয্বা বলিয়াছিলেন, এ সঞ্চল বদ্‌- 
মায়েসের দর্শনশান্ত্র। এই সকল কথার অন্ু- 
বর্তী হইয়। ব্ধসোর মানসশিষ্য প্রুধে। বলিয়া- 
ছেন যে, অপহরণেরই নাম সম্পত্তি 

জগগ্িখ্যাত 1.৩ 0017085০০19] নামক 
গ্রন্থে রূসো এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
করিয়া ছিলেনঞ সভ্যাবস্থার ভাদুশ দোষকীর্তনে 
ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, অস- 
ভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্ম নির্ণীত হয়, 
সভ্যাবস্থায় তৎপরিবর্তে হ্রায়চ্ছুভাবকতা সন্নি- 
বেশিত হয়। সম্পত্তি সম্বন্ধে, তিনি প্রথমা- 
ধিকারীকে অধিকারী বলিয়! সীকীর করেন। 
কিন্তু অবস্থাবিশেষে মান্ত্র-_ প্রথম, বদি ভূমি 
পূর্ব্বে আঁধরৃত না হইয়া থাকে ; দ্বিতীয়, 
অধিকারী যদি আত্মতরণপোষণের উপযোগী 
মার ভূমি অধিকার করে, তাঁহীর অধিক 
নালয় ? তৃতীয়, বদি নাম মাত্র দখল ন1 লইয়া, 


'.কর্ষণানির দ্বারা দখল লওয়া হয়, উবৈ অধিকৃত 


৯. যেই মনথযুজন্ম গ্রহণ করে, সেই যি কারী ম্পি! 


মান্জের' লমান--নৈসর্দিক প্রক্কতিতে সমান, 


[00008 ০০ গ্রন্থের সলোন্দে্ 


সামা । 


এই যে,সমাজ সষাজতুক্তদিগের সন্রতিস্থষ্ট । 
যেমন পাঁচজন ব্যবসাদার মিলিয়া, পরস্পরে 
কতকগুলি নিয়মের ভ্বার বন্ধ হুইয়া, একটা 
জয়েপ্ট টক কোম্পানি স্ষ্ট করেন, বূসোর 
মতে সমাজ, রাজা, শাদন, এ সকল সেইরূপে 
লোকের মঙ্গলার্থ লোকের দ্বার! স্থষ্ট। এ 
কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আমাক 
চুক্তি হুইয়াছে যে, তুমি আমার জমী চধিয়া 
দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, 
এবং গৃহে স্থান দিব।, তুমি যে দিন আমার 
ভূমিকর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার 
গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির 
করিয়! দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম । 
এই কার্ধা ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি যদি 
রাজা-প্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তি মাত্র হয়, তবে 
প্রজা! অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে, “তুমি 
চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে; 
এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্য 
আমাদের মঙ্গল করা, আমাদের কার্য 
তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন । 
তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর না, অত- 
এব আমরাও তোমাকে কর দিব না, বা 
আল্ঞাপালন করিব না। তুমি রত্রসিংহাসন 
হুইতে অবতরণ কর ।” 

অতএব যে দিন [.2 (১0705 -5০9০19] 
প্রচারিত হুইল, সেই দিন ফরাসী রাজার 
ছুস্তের রাজদণ্ড ভগ্ন হইল । 149 (0102 
59019] গ্রন্থের চরমফল ষোড়শ লুইর; সিংহা- 
অনচ্যুতি, এবং প্রাণদণ্ড। ফরাসী বিপ্লবে 
বাহ কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মুল এই প্রন্থে। 
সেই ষজ্ঞে, বেদমন্ত্র, এই গ্রন্থোক্ত বাণী। 

সেই ফরাসীবিপ্লবে, রাজ গেল, রাজকুল 
গেল, রাঁজপদ গেল, রাজনাম নুণ্ত হুইল; 
সন্ত্রান্ত লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হুইল; পুরাতন 
টায় ধর্ম গেল, ধর্দযাজক-সন্ত্ীা় গেল) 

৩২ 


২৪৯ 


মাস, বার প্রৃতির নাম পর্য্স্ত লুগ্ড হইল--- 
অনন্ত প্রবাহিত শোণিতন্রোতে সকল ধুইয়া 
গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু 
যাহা ছিল, তাহা আর হুইল না। ফ্রান্স নূতন 
কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউয্োপে নৃতন সভা- 
তার স্থ্টি হইজ-মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল 
সিদ্ধ হইল । বূসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনস্তকাল- 
স্থারিনী কীন্তি সংস্থাপিতা হইল। কেননা, 
সেই ভ্রাস্ত বাক্য সাম্যাত্মক-_সেই ত্রাস্কির় 
হানা অদ্ধেক সত্যে নির্ষিত। 

ফরাসীবিপ্রব শমিত হইল, তাহার উদ্দেস্তয 
পিদ্ধ হইল। |কন্ত “ভূমি সাধারণের” এই 
কথ! বলিয়া রূসে। যে মহ বৃক্ষের বীজ বপন 
করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে 
লাগিল। অগ্ভাপি তাহার ফলে ইউন্োপ 
পরিপূর্ণ । “কম্যুনিজম্* সেই বৃক্ষের ফল। 
“ইণ্ট রন্যাশনল,” সেই বৃক্ষের ফল। এ 
সকলের ধৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। 

এ দেশে এবং অন্য দেশে সচরাচর সম্পত্তি 
ব্ক্তিবিশেষের। আমার বাড়ী, তোমার 
ভূমি, তাহার বৃক্ষ । কিন্ত ইহা! ভিন্ন আর 
কোন প্রকার সম্পত্তি হইতে পারে না, এমত 
নহে। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না হুইয়!, সর্ধ্- 
লোকসাধারপের সম্পত্তি হইতে পারে । এই 
সর্বলোকপালিকা বনুদ্ধরা কাহারও একার 
জন্য স্ষ্ট হয় নাই, বা দশ পনের জন. ভূম্যধি- 
কারীর জন্য স্থষ্ট হয় নাই। অতএব ভূমির 
উপর সকলেরই সমান অধিকার থাক। কর্তব্য। 
সর্ববিক্গবিনাশিনী বাকৃশক্তির বলে, এই কথা 
রূসে পৃথিবীর মধ্যে আদৃত! করা ইয়াছিলেন। 
ক্রমে বিজ্ঞ, বিৰেচক পপ্ডিতের! সেট ভিত্বির 
উপর সম্পান্তি মাত্রেরই সাধারণতা স্থাপন কর্ি- 
বার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন । 

প্রথম মত এই যে, ভূমি এবং মূলধন, 
যাহার দ্বারা বন্য ধনের উত্ধপত্তি হইবে; 


৫৫ 
তাহা সামাজিক সর্ধলোকের সাধারণ 
সম্পত্তি হুউক। যাহ উৎপন্ন শুইবে, 


ভাঙা! সর্থলোকে সমভাগে বণ্টন করিয়া 
লউক। 
কেনে প্রভেদ রহিল না; সকলেই সমান 
স্তাবে পরিশ্রম করিবে । সকলেই সমান ভাগে 
ধনের অধিকারী । হ্হাই প্রকৃত কম্যুনিজম্‌। 
ইহার প্রচারকর্ত। ওয়েন, লুই, ব্লাং, এবং 
কাবে। ।কস্ত সাধারণ কম্যুনিষ্উ, বহুশ্রযী, 
এবং অন্পশ্রমী, কর্দিষ্ঠ এবং অকণ্ধিষ্ঠঠ সকল- 
কেই যেরূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন, 
নুই ব্রাং সে মতাবলম্বী নছেন। (তিনি বলেন, 
শ্রমানূসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্তবা। যে মত 
সেপ্টসাইমনিজম বলিয়া বিখ্যাত, তাহারও 
অভিপ্রায় এই যে, সকলেই যে সমভাবে 
ধনভাগী হইবে, বা সকলেই এক প্রকার 
পরিশ্রম করিবে বা সকলেই সমান পরিশ্রম 
করিবে, এমত নহে। যে ধেমন পরিশ্রমের 
উপযুক্ত ও যে ষে কার্ধেরর উপযুক্ত, সে তেমনি 
পরিশ্রম করিবে, ও সেইরূপ কার্ষ্যে নিযুক্ত 
হইবে । কার্য্যের গুরুত্ব, এবং কর্ম্মুকারকের 
গুগান্থসারে বেতন প্রদত্ত হইবে । যেষাহার 
যোগ্য.তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করবার জন্তঃ 


যে প্রকারে পুরুস্্ত হইবে, তাহা নিরূপণ এবং 


সর্বপ্রকার তত্বাবধারণ জন্ত কতকগুলি 
কর্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও ধনোৎপাদক 
সামগ্রী সকল সাধারণের ৷ ইত্যাদি। 
ফ্ুরীরিজম আর এক প্রকার সাধারণ: 
সম্পত্ভির পক্ষত।। কিন্ত এ সম্প্রদায়ের এমন মত 
নহে যে, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকতে 
পারিবে, ন॥ সম্পত্তির বৈশেষিকতা, এবং 
উত্তরাধিকারিতাও ইছাদের অনুমত। ইহার! 
ঘলেন্ যে, ছুই সহ বা তক্রপ সংখ্যক লোক 
একতন্্র হইয়া, ধনোৎপাদন করিবে । এইরূপ 
পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপত্তি 


ইনছাতে বড়লোক ছোটলোক' 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


হইতে থাকিবে । তাহারা আপনাদিগের 
কর্তৃপক্ষ আপনারা! মনোনীত করিবে । মুল" 
ধনের পার্থক্য থাকিবে। উৎপন্ধধনের মধ্য 
হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে 
বিতরিত হইবে । থে শ্রমে অপারগ, সেও 
ভাহা পাউবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রম- 
কারী, মূলধনকারী, এবং কর্মানিপুণদ্রিগের 
কোন নিরমিত পরিদ!ণে তাহ! বিভক্ত ছুইবে। 
যে যেমন গুণবান্, সে তুপঘুক্ত পাইবে) 
ইত্যাদি । 
ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মৃত 
মহাত্মা জনষ্টযার্টমিল যাহ! বলিয়াছেন, তাহা- 
রও উল্লেখ করা আবশ্তক, কেন না, তাহাও 
সাম্যতত্বের মন্তর্গত। যিনি উপাজ্জন কর্তা, 
উপার্জি 5 সম্পত্তিতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার, 
ইহা মিল স্বীকার করেন। যেষাহা আপন 
পরিশ্রমে বা গুণে উপাজ্জন করিয়াছে, তাহা 
অপর্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য 
এবং তাহার জীবনাস্তেও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 
দিয়! যাইবার তাহার আঁধকার আছে। কিন্তু 
যদি আপন জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়! 


৪ 


ধায়, তবে তাহার ত্যক্রুসম্পন্তি এক ল্লোগ 


করিবার অধিবার কাহারও নাই। বাম যে 
সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছে, তাহাতে দশসহত্র 
লোক প্রতিপাপিত হইতে পারে; কিন্ত রাম 
উপার্জন করিয়াছে বলির সে নয়সহত্র নয়শত 
নিরানব্বই জনকে বঞ্চিত করিয়া, একা 
ভোগের অধিকারী বটে। জীবনান্তে স্বেচ্ছা 
ক্রমে আপনার পুত্রকে বা অপরকে তাহাতে 
স্বত্ববান্‌ করিবারও তাহার অধিকার আছে। 
কিন্তু সে যদ্দি কাহাকেও ন! দিয়! গেল, তবে 
কেবল ব্যবস্থার বলে, তাছার পুত্রও কেন 
একা! অধিকারী হয়? অধিকার উপার্জন- 
কত্তারঃ তাহার পুজ্ের নহে । যেখানে অধি- 
ক্বারী বলিয়া যায় নাই যে, আমার পুত্র সকল 


সাময। 


ভোগ কন্দিবে, সেখানে পুত্র অধিকারী নহে) 
সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে অধি- 
কারী। 
তবে পিতা পুভুকে এই ছুঃখমম্ সংপারে 
আনিয়াছেন, এজন্ঠ যাহাতে সে কষ্ট না পায়, 
সুশিক্ষিত হইয়া অভাবাপন্থ না হইয়া যাহাতে 
সে স্থে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, 
পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া কর্তব্য । 
সপিতৃসম্পৃত্তির যে অংশ রাখিলে এই উদ্দেস্ 
সিদ্ধ হয়, পুত্রের তাহা বিন] দানেও প্রাপ্য। 
কিন্তু তদ্ধিক এক কড়!ও তাহার প্রাপ্য 
নহে। মিল বলেন, জারজপুজ্ের অপেক্ষা! 
অন্ঠ পুত্রের (কিছুমাত্র অধিকার নাই--উভয়েই 
কেবল আগ্মরক্ষার উপায়ের অধিকারী । কিন্ত 
এরূপ যাহ] কিছু অধিকার, তাহা সন্ত(নের। 
পুজ্রের অবর্তপানে জ্ঞাতি প্রভৃতি মুতের সব্ঝ- 
স'্পতিতে একাধিক।রী হওয়ার কিছুমাত্র 
স্তায়সঙ্গত কারণ নাই । যাহ।র সন্তান আছে, 
তাহার ত্যক্তসম্পর্ডি হইতে সন্তানের আবন্ত- 
কীয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের অধি- 
কা হওয়া কর্তব্য | যাহার সপ্তান নাই,তাহার 
সমুদধার সম্পন্তিতেই ক্রনসাধারণের 'অধিকার 


হওয়া কর্তব্য। বাস্তবিক উত্তরাধিকাবিত্ব 
সম্বন্ধে স্ায়ানুষায়ী ব্যবক্' পৃথিবীর কোন 
রাজ্যে এ পব্যন্ত হয় নাই । বিলাতী ব্যবস্থার 


অপেক্ষা, আশমাঁদের ধর্শশান্ত্র কিছু ভাল; ছিন্দু' 
ধর্মশান্ত্র অপেক্ষা সরা আরও ভাল। [কন্ত 
সকলই অন্ারপূর্ণ। এক্ষণে এ সকল কথ। 
অধিকাংশের অগ্রাহ্থ, এবং মুখের নিকট 
হান্তের কারণ। কিন্তু একদিন এইক্নপ বিধি 
পৃথিবীর সর্ধত্র চলিবে। 

সাম্যতত্বের শেষাংশও এই চিৰ্রম্মরণীয় 
মহাআর প্রচারিত । স্ত্রী পুপ্ণষে সমান । এক্ষণে 
স্মৃশিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকাধ্যে, বিবিধ ব্যবসায় 
একা। পুরুষেই অধিকারী--ন্ত্ীলোক 'সনধি 


২৫১ 


কারিণী থাকিবে কেন? মিল বলেন, নারী-. 
জাতিও এ সকঙ্পেক্প অধিকারী। ভাহান্সা- 
যে পারিবে না, উপযুক্ত নছে, এ সকল চির" 
প্রচলিত লৌকিক ভ্রান্তি মাত্র। মিলের এ 


'মত ইউরোপে গ্রাহথ হইয়া, ফলে পরিণত 


হইতেছে । আমাদিগের দেশে এ সকল কথা 
প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। 
সাম্যতত্বসপ্বন্ধে সার কথা পুনর্ধধীর উক্ত, 
কারতে হইইল। মন্ষ্যে মন্থুষ্যে সমান। কিন্তু 
এ কথার এমত উদ্দেপ্ত নহে যে, সকল অব- 
স্থার সক মন্ৃম্যই, সকল 'অবস্থ!র সকল মন্ধু- 
যর সঙ্গে সমান । নৈসর্গিক তারতম্য আছে? 
কেহ ভর্ধল, কেহ বলিট; কেহবুদ্ধিমান্, 
কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামা- 
জিক তারতম্য অবশ্ঠ ঘটিবে  ষে বুদ্ধিমান্‌ এবং 
বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদতা, যে বুদ্ধিহীন এবং ভূর্ব্বল, 
সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। বমোও এ 
কথ! "স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্য- 
তত্বের তাৎ্পধ/ এই যে, সামাজিক, বৈষম্যঃ 
নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত 
বৈষম্য স্কায়বিরুদ্ধ, এবং মন্থষ্যপ্রাতির অনিষ্ট- 
কর। যে সকল রাজনৈতিক ও সাঞ্াজিক 
ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা অনেকগুলি এই. 
ন্দপ অপ্রাক্কৃত বৈষমোর কারণ । সেই ব্যবস্থা- 
গুলির সংশোধন না হইলে, মনুষ্যজাতির 
প্ররুত উন্নতি নাই । মিল 'একস্থানে বলিয়!: 
ছেন, এক্ষণকার বত স্ব্যবস্থা, তাহা পুর্বতন 
কুব্যবহারসংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা। 
কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালদাপেক্ষ । ভাই 
বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্- 
গুণে বড়লোক হুইয়াছি, অন্যে অন্মগণে ছোট- 
লোক হুইয়াছে। তুমি যে উচ্চ কুলে জদ্মি- 
যাছ, সে তোমার কোন গুণে নহে) জ্ধনা যে 
নীচকুলে জানয়াছে, সে তাহার দেটষে নহে। 
অতএব পৃথিবীর খে তোমার যে জআরঁধকার। 


২৫২ 


নীচকুলোৎপন্েরও সেই অধিকার। তাহার 
সুখেয় বিক্বকারী হইও না! & মনে থাকে যেন 
যে সেও তোমার তাই--তোমাঁর সমকক্ষ। 
ধিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিভৃসম্পত্বি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিদ্না, দোর্দগ্ড প্রচণ্ড 
প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি 
ধারণ করেন, তাহারও যেন স্মরণ থাকে যে, 
বঙ্গদেশের কষক পরাণমগ্ডল তাহার সমকক্ষ, 
এবং তাঁহার ভ্রাতা । জন্ম, দোষগুণের অধীন 
নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে 
সম্পত্তি তিনি এক! ভোগ করিতেছেন, পরাণ 
মগুলও তাহার স্থাক়্সঙ্গত অধিকারী ৷ 


ঞ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


আমর! যদি পরাণ মণ্ডলের কথ1 পাড়িলাম? 
তবে তাহার হঃখের পরিচয় কিঞিৎ সবিজ্তারে 
না দিয়! থাকিতে পারি না। জমীদারের 
ধশ্্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু ধাহার! সংবাঁদ- 
পঙ্জ লিখিয়।, বক্তৃতা করিয়া, বঙ্গসমাজের 
উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাহার সকলে 
কৃষকের অবন্থ! সবিশেষ অবগত নহেন। 
সাম্যতত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষঙ্গয না দেখা- 
ইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় । যে বন্ন্ধর! 
কাহারও নহে, তাহ ভূম্যধিকারিবর্গ বণ্টন 
করিয়া লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে, তাশা 
কিছু বলিতে হটুল। 

যতক্ষণ জমমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল 
পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সাসীগ্রেরিত স্লিগ্ধীলোকে 
সত্ী-কন্তার গৌরকাস্তির উপর হীরকদামের 
শোভা নিশ্বীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ 
মণ্ডল, পুক্রলহিত ছুই গ্রহরের রৌন্রে, খালি 
মাথায় ্থালি পায়. এক হাটু কাঁদার উপর 
দিয় ছইটা 'অস্থিচম্্াবশিষ্ট বলদে ভৌোতা৷ হালে 
ভাছাযর় ভোগের জন্য চাঁসকর্শা নির্ধ্ধাহ করি- 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


তেছে। উহাদের এই ভাত্রের রৌদ্রে মাথ। 
ফাঁটিয়! যাইতেছে, তৃষ্চায় ছা'তি ফাটিয়া যাট- 
তেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া 
মাঠের কর্দম পান করিতেছে) ক্ষুধায় প্রাণ 
যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার কর! 
হইবে না, এই চাসের সময় । সন্ধ্যাবেল 
গিয়া উহার! ভাঙ্গ। পাতরে রাঙ্গ। রাঙ্গা বড় বড় 
ভাত লুণ লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। & 
তাহার পর ছোড়া মাছরেঃ না হয় ভূমে, গো" 
হালের এক' পাশে শয়ন করিবে উহাদের 
মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে 
আবার সেই একইাটু কাঁদায় কাজ করিতে 
যাইবে--যাইবার সমক়্, হয় জমীপার, নয় মহা 
জন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া! গিয়া দেনার 
জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় 
ত, চিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া 
লইবে, তাহ! হইলে সে বদর কি করিবে? 
উপবাস-_সপরিবারে উপবাস! 

পৌধমাসে ধান কাটিয়াই ক্কষকে পৌষের 
কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ 
করিল-_কাহার বাকি রহিল। ধান পাণ। 
দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে 


হাটে লইয়। গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সংবৎ- 


সরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্রমাসে 
জমীদারের কাছার্দরিতে আসিল। পরাণ মণ্ড- 
লের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চারি টাক! 
দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর 
চৈত্রের কিন্তি তিন টাক! । মোটে চারি টাক! 
সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্ত। হিসাব 
করিয়া বলিলেন, “তোমার পৌষের 
কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।” পরাণ 
মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল_-দোহাই 
পাড়িল__হুয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, 
নয় তলা। হয় ত গোমস্তা দাখিল! দেয় নাই, 
নয় তচারি টাকা লইয়া দাখিলায় দুই টাকা 


সাম্য । 


লিখির! দিয়াছে । যাহা হউক, তিন টাক! 
বাকি না স্বীকার করিলে সে আখিরি কবচ 
পায় না। হয়ত তাহা না দিলে গোমস্তা 
সেই তিন টাকাকে তের টাকা 
করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং 
পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার 
করিল। মনে কর, তিন টাকাই তান্ছার থার্থ 
দেনা । তখন গোমজ্ত। সুদ কষিল। জমী- 
দারী নিরিক টাকায় চারি আন।। তিন টাক! 
বাকির সুদ্দ বার আনা। পরাণ তিন টাক! 
বার আনা দিল। পরে চৈত্রের কিন্তি তিন 
টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। 
তাহ। টাকায় ছুই পর্দা । পরাণ মণ্ডল ৩২ 
টাকার জমা রাখে । তাহাকে হিসাবানা ১২ 
টাকা দিতে হইল। তাঁহার পর পার্কণী। 
নায়েব, গোমস্ত1, তহশীলদার, মুছুরি, পাইক, 
সকলেই পার্ধণীর হকদার। মোটের উপর 
পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। 
সকলে ভাগ করিরা লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে 
তজ্জন্য আর দুই টাক! দিতে হইল । 

এ সকল.দৌবাম্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানু- 
সারে হয় না, তাছা। শ্বীকার করি। তিনি 
ইহ্থার মধ্যে স্টায্য খাজানা। এবং স্থদ ভিন্ন আর 
কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নায়েব- 
গোমস্তার উদরে গেল । সে কাহার দোষ? 
জমীদার যে বেতনে দ্বারবান্‌ রাখেন, নায়েবে- 
রও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন থানদামার 
বেতন অপেক্ষা কিছু কম। ন্থৃতরাং এ সব ন। 
করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? 
এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, 
কিন্তু তাহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট 
হইতে তাহার লোকে আপন উদরপৃত্তির জন্গ 
অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাহার ক্ষতি 
কি? তাহার কথ! কহিবার কি প্রয়োজন 
আছে? 


২৫৩ 


তাহার পর আবাড় মাসে 'নববর্ষের শুভ 
পুণ্যাহ উপস্থিত । পরা পুণ্যাঙের কিন্তিতে 
ছুই টাকা খাজন। দিয়! থাকে। তাহা ত সে 
দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা । শুভ পুণ্যাহের 
দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে।, 
তাহাও দিল। হয় ত জমীদারের অনেক 
শরিক, প্রত্যেককে পৃথক পৃথক নজর দিতে 
হয়। তাহাও দিল । তাহার পর নায়েব মভা- 
শয় আছেন-_-তাহাকেও কিছু নজর দিতে 
হইবে । তাহাও দিল। পরে গোমস্ত। মহাশ- 
যনের! । তাহাদের স্তাধা পাওন1-_শীাহারাও 
পাইলেন । যে প্রজার অর্থ নজর দিন্তে দিতে 
ফুরাইয্না গেল-_তাহার কাছে বাকি রহিল। 
সময়াস্তরে আদায় হইবে। 

পরাণ মণ্ডল সব দির। খুইয়। ঘরে গিয়া 
দেখিল, আর আহারের উপায় নাই । এদিকে 
চাষের সময় উপস্থিত । তাহার খরচ আছে। 
কিন্ত ইহাতে পরাণ ভীত নহে । এ ত প্রতি 
বৎসরেই ঘটিয়া গাকে। ভরসা, মহাজন। 
পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী স্থদে 
ধান লইয়া আসিল । আবার আগামী বদর 
তাহ। সুদ সমেত শুধিয়। নিঃন্ব হইবে । চাষা 
চিরকাল ধার করিয়। খায়, |চরকাল দেড়ী 
সুদ দেয় । ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভা- 
বনা, চাষা কোন্‌ ছার! হয় ত জমীদার 
নিজেই মহাজন । গ্রামের মধ্যে তাহার ধানের 
গোলা ও গোলাবাড়ী আছে । পরাণ সেই- 
খান হইতে ধান লইর1 আপিল। এপ্ধপ জমী- 
দারের ব্যবসায় মন্দ নহে। শ্বরং প্রজার অর্থাপ- 
হরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়। পরিশেষে 
কর্জ দিয়! তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ 
করেন । এমত অবস্থায় বত শীঘ্র প্রজার অর্থ 
অপহৃত করিতে পারেন, ভতই তাহার লীভ। 

সকল বদর সমান নহে । ফোন বৎসর 
উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না 


২৫৭ 


অতিবৃষ্টি আছে,.অনারছি আছে, অকানবৃত্ত 
আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য 
অ(ছে, অন্ত কীটের দৌরাস্ম্যও মাছে। যদি 
ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কজ্ছ 
দেয়) নচেৎ দেয় ন|। কেন নাঃ মহাঞ্জন বিল- 
ক্ষণ জানে যে, ফসব ন' হইলেই কৃষক খণ 
পরিশোধ কারতে পারিখে না। তখন রুধক 
নিরুপায় । অন্লাভাবে সপরিবারে প্রাণে মার! 
যায়। কথন তরপার মধ্যে বন্যা অখাদ; ফল- 
মূল, কথন ভরসা “রিলিফ”, কখন ভিক্ষা; 
কখন ভরস| কেবল জগদীশ্বর । অল্পসংখ্যক 
মহাত্ম। ভিন্ন কোন জমীদারই এমন ছৃঃস্ময়ে 
প্রজার ভরসাস্থল নহে । মনে কর, সে বার 
স্থবংসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ পাইরা দিনপাত 
করিতে লাগিল। 

. পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের 
কিছুই নাই, দিতে পারিল না। পাইক,পিয়াদা, 
ন্গদী, হালশাহান।, কোটাল, ঝ| তদ্রপ কোন 
নামধারী মহাত্মা শাগাদায় আসিলেন। হয় 
ত কিছু করিতে ন। পারিয়া, ভাল মানুষের মত 
ফিরিয়া গেলেন । নয় ত পরাণ কর্ী করিয়! 
টাক দিল। নয় ত পরাণের ছর্ব,্দি ঘটিল _ 
সে পিয়াদার সঙ্গে ব-সা করিল। পিয়াদ! 
ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বশিল, পরাণ মওল 
আপনাকে শাল! বলিয়াছে। তখন পরাণকে 
ধরিভে তিন করন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা! 
পরাণকে মাটী ছাড়! করিয়া লইয়া আসিল। 
কাছারীতে আসিয়া পরাণ কিছু স্থসত্য গালি- 
গালাজ শুনিল-_শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম 
ধারণ করিল। গোমস্ত। তাহার পাঁচগুগ জরি- 
মানা করিলেন। তাহার উপর পিক্াদার 
রোজ। পিম্নাদাদিগের প্রতি হুকুম হুইল, 
উহ্বাক্ট বাইর! রাখিয়া আদায় কর। বদি 
পন্াণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাক! 
দিয়। খালাস করিয়। আনিল। নচেৎ পরাণ 


বন্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 


একদিন, দুইদিন, তিনদিন, পাঁচদিন, লাতিন 
কাছারীতে রঞিল। হয় ত পরাণের মা কিন্ব। 
ভাই, থানায় গিয়া এজেছার করিল। সবইন্‌- 
স্পেক্টার মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্ত কন 
ষ্রেবল পাঠাইলেন। কন:ষ্টবল সাহেব_-দিন 
ছনিয়ার মালিক-__কাছারীতে আসিয়।জাকির! 
বদিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া 
--একটু কাদ কাট! আরস্ত করিল। কনষ্টে- 
বল সাহেব একটু ধুমধাম করিতে লাগিলেন রা 
কিন্তু কয়েন খালাসের কোন কথা নাই। 
তিনিও ভরমীদারের বেতনতুক্‌ বৎসরে ছুই 
তিনবার পার্ধণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। 
সেদিনও সর্ধস্থময় পরমপবিত্রমূর্তি রৌপ্য. 
চক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র 
দৃষ্টি মাত্রেই মন্থষ্যের হ্বদয়ে আনন্দরসের 
সঞ্চার হয়_-তক্তি-গ্রীতির উদয় হয়। তিনি 
গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া" 
প্রকাশ করিলেন, কেহ কয়েদ ছিল ন]। 
পরাণ মণ্ডল ফেখেবাজ লোক--সে পুকুরধারে 
তালতলায় লুকাইয়াছিল--আমি ডাক দিবা- 
মাত্র সেখান হুইতে আসিয়। আমাকে দেখ! 
দিল। মোকর্দম! ফাসির গেল। 

প্রজা ধরিয়া! লইয়া গিয়া, কাঁছারিতে 
আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা! করা, 
কেবল খাজান! বাকির জন্ত হয়, এমত নহে। 
যে সে কারণে হয়। আজি, গোপাল যগুল 
গোমস্ত! মহাশরকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া 
নালিশ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়া 
খায় না”__তখনই পরাণ ধৃত হুইয়। আগিল। 
আজি নেপাল মণ্ডল রূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া 
নালিশ করিল যে,“পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে 
প্রসক্তি করিয়াছে+-_-অমনি পরাণ গ্রেপ্তার 
হইয়। আবদ্ধ হইল। আজি সংবাদ আসল, 
“পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হুইয়াছে+-_ 
অমনি পরা ধরিতে লৌক ছুটিল। আগ 


সাম্য । 


পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষা (দিতে 
নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল। 

গোমস্ত। মহাশয় পরাণের কাছে টাক! 
আদায় করিয়াই হউক,বা জামিন লইয়াই 


উক, বা কিস্তিবন্দী কর্িয়াই হউক, বা! স্য়াস্তরে 


বিহিত করিবার আশয়েই হউক, বা পুনর্বাঁর 
পুলিস আসার আশক্কায়ই হউক, বা বনৃকাঁল 
আবদ্ধ রাখায় কোঁন ফল নাই বলিয়াই হউক, 
পরাণ মগ্ডলকে ছাড়ি দিলেন। পরাণ থরে 
গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ব হইল। উত্তম ফদল 
জন্মিল। অগ্রহারণ মাসে জমীদারের দৌহি- 
ত্রীর বিবাহ বা ত্রাতুষ্পৃত্রের মন্নপ্রাশন। বরাদ্দ 
ছুই ভাজার টাকা 
সকল প্রজ।' টাকার উপর। আন দিবে। 
তাহাতে পাচ হাজার টাকা উঠিবে। ছুই 
হাজার অন্নপ্রাশনের খর5 জাগিবে- তিন 
* হাজার টাকা জমীদাবের সিন্দুকে উঠিবে। 

ষে প্রক্সা পারিল, সে দিল-_পরাণ অণ্ড- 
লের আর কিছুই নাই--সে দিতে পারিল 
না। জমীদারী হইতে পুর! পাচ ধাজার টাকা! 
আনায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করি- 
লেন, একবার স্বয়ং মহলে পদার্পণ করিবেন। 
তাহার আগমন হইল--গ্রাথম পবিত্র হইল। 

তখন বড় বড় কালো কালে পাটা আনিয়! 
মগুলেরা কাছারির দ্বারে বাধিরা যাইতে 


লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল,, 


উঠানে পড়িয়া! ল্যাজ আছকাইতে লাগিল । 
বড় বড় কালো কালো বার্তাকু, গোল আনু, 
কপি, কলাইন্টিতে ঘর পুরিস্বা যাইতে 
লাগিল । দধি ছগ্ধ স্বত নবনীতের ত কথাই 
নাই। প্রঞ্াদিগের ভক্তি অচলা॥ কিন্তু বাবুর 
উদর তেমন নহে। বাবুর কথ! দূরে থাকুক, 
পাইক পিয়াদার পর্ধাস্ত উদরামরের লক্ষণ 
দেখ! যাইতে লাগিল । 


কিন্ত সেসকল ত বাজে কথা আসল 


মহলে মান চড়িল। 
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কথা, জমীদারকে “আগমনী” “নজর” রা 
“সেলামী* দিতে হইবে । আবার টাকার অন্কে 
ছুই আনা বদিল। কিন্তু সকলে এত পারে 
না। যে পারিল, সেদিল। যে ন! পারিল, সে 
কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেন! 
বাকির সামিল হইল। 

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্ধ 
তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হুইগ্রাছে। তাহাতে 
গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার 
ট্যাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে ক্রোক- 
সহায়তার প্রার্থনায় দরখাত্ত করিলেন। দর- 
খাস্তের তাৎপর্য্য এই, পরাণ মণ্ডলের নিকট 
থাজান! বাকি আমরা তাহার ধান্ত কজ্রোক 
করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, 
ক্রোক করিলে দাঙ্গা-হেঙ্গীম। খুন-জখম করিবে 
বলিয়! পোক জমাক্নত করিয়াছে । আতএর 
আদালত হইতে পিয়া মৌকরর হউক। 
গোমস্তা নিরীহ ভালমান্থষ ; কেবল পরাণ মু- 
লের ঘত অত্যাচার | স্থতরাং আগালত হইতে. 
পিয়াদ। নিধুক্ত হইল। পিয়াদ। ক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়াই মায়াম্ন বৌপ্যচক্রের মায়ার অস্ভিভূত 
হইল। দাড়াইয়া থাকিয়! পরাপের ধানগুলি 
কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে . পাঠাইয় 
দিল। ইহার নাম ক্রোক-সহায়ত]। 

পরাণ দেখিণ, সর্ধন্থ গেল। মঞ্াজনের 
খণও প.রশোধ করিতে পারিব না, জমীদারের 
খাজানাও দিতে পারিব না পেটেও খাইতে 
পাইৰ না । এত দিন পরাণ সকিয়াছিল, কুমী- 
রের সঙ্গে বাদ করিয়৷ জলে বাস কর! চলে 
না। পরাণ মণ্ডল গুনিল বে, ইহার জন্ত 
নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়। দেখিবে। 
কিন্ত সে ত সোক্ঞা কথা নহে । আদালত এবং 
বারা্সনার মন্দির তুল্য) অর্থ নহিলে গ্গ্রবে- 
শের উপায় নাই। ষ্র্যাম্পের মূলা চাই, উকী- 
লের ফিদ চাই, ব্মাসামী? সাক্ষীর তলরান! চাই, 
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সাক্ষীর খোরাকী চাই, সাক্ষিদের পারিতোধিক 
আছে; হয় ত আমীন খরচ! লাগিবে ; এবং 
আদালতে পিয়াদা ও আমলাবর্শ কিছু কিছুর 
প্রত্যাশ! রাখেন । পরাণ নিঃস্ব ।-_-তথাপি হাল 
বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ 
করিল। ইহার অপেক্ষা! তাহার গলার দড়ি 
দিয়! মরা তাল ছিল। | 
অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা 
নালিশ হুইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল 
করিয়া সকল ধান কাটি! লইয়| বিক্রয় করি- 
ফাছে। সাক্ষীর! সকল জমীদারের প্রজা! 
স্থতরাং জমীদারের বশীভূত ; শ্নেছে নহে 


ভয়ে বঙীভূত। সুতরাং তাহার পক্ষেই সাক্ষ্য 


দিল। পিয়াদ। মহাশয় রৌপ্যমস্ত্রের সেই পথ- 
বর্ভী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অগুল 
করিয়। ধান কাটিক। বেচিয়াছে। জমীদারের 
নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্মিস্‌ 
হইল। ইহাতে পরাণের লাভ, প্রথমতঃ, জমী- 
দারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, ছুই 
মোকর্দমাতেই জমীদারের খরচ! দিতে হুইল, 
ভৃতীকতঃ, ছুই মোকর্দমাতেই নিজের খরচা 
ঘর হইতে গেল। 
পরাণের আর এক পয়স। নাহ, কোথা 
হইতে এত টাক। দিবে? যাদ জাম বেচির। 
দিতে পারিল, তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল, 
অথব! দেশত্যাগ করিল্পা পলায়ন করিল। 
আমরা এমত বলি ন1 যে, এই অভ্যাচার- 
গুলিন /সকলই এফজন প্রজার প্রতি এক 
বৎসর হইয়া! থাকে ব! সকল জমীদারই এরূপ 
করিয়। থাকেন । তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত 
নাঁ। পরাণ মগুল কল্িত ব্যক্তি-একচী 
কক্পিত প্রজাকে উপলক্ষ্য করি, প্রজার উপর 
সচরাচর খঅত্যাচারপরাক়ণ জনাদায়েরা যত 
প্রকার অত্যাচার করিয়। থাকেন, তাছা। বিবৃত 
করাই আমাদের উদ্দেস্ত। আজি একজনের 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী ৷ 


উপর একরূপ, কল অন্ত প্রজার উপর অন্ত- 
রূপ পীড়ন হুইয়া থাকে । 

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাস্ম্যের 
কথা বে বলির! উঠিতে পারিয্লাছি,এমত নছে। 
জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে 
যে কত রকমে টাকা আদায় কর! হয়, তাহার 
তালিক] করিয়! সমাপ্ত করা যায় ন!। সর্বত্র 
এক নিয়ম নহে; একস্থানে সকলের এক 
নিয়ম নছে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, 
বখন যাহা পারেন, আদায় করেন। 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি 
কথা বলিণার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন 
অত্যাচারপরায়ণ জমাদারের সংখ্যা কমি- 


তেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত তৃষ্বাধীদিগের 


কোন অত্যাচার নাই-_যাহা আছে, তাহ? 
তাহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে 
নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃহ্বলেও 
অনেক স্থশিক্ষিত জমীদার আছেন, তীহাদি- 
গেরও প্রায় শ্রীরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের 
অত্যাচার তত অধিক নহে )--অনেক রড় 
বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই। সামান্য 
পামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। ধাহার 
জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে-_অধর্ী- 


, চরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর পঁচিশ 


হাজার টাক! লইবার জন্ত তাহার মনে প্রবৃত্তি 
ছুর্ববল। হইবারই সম্ভাবনা) ।কন্ত ধাহার জমী- 
দারী হইতে বার মাসে বার শত টাক! আসে 
না, অথচ জমীদারী চালচলনে' চলিতে হুইবে, 
তাহার মারপিট করির়। আর কিছু সংগ্রহ 
করিবার ইচ্ছা! সুতরাং বলবতী হুইবে 

আবার ধাহার! নিজে জমীদার, আপন প্রজার 
নিকট খাজান! আদায় করেন,তাহাদের অপেক্ষা 
পত্তনীদার, দরপত্বনীদার,ইজারাদারেক দৌরাত্া 


সাম্য । 


আরধক। আমর সংক্ষেপান্থুরে ধে উপরে 
'&কবগ জমীদার শব ব্যবহার করিষাছি। 
জমীদারী অর্থে করপ্রাহী বুঝিতে হইবে । হারা 
জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়! তাহার 
উপর লাভ করিবার জন্ত ইজারা! পত্তনি গ্রস্থণ 
করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তীহা- 
দিগকে লাভ পোবষাইর! লইতে হইবে । মধ্য- 
বর্তী তালুকের স্জন প্রজার পক্ষে বিষম 
অনিষ্টকর | 

দ্বিতীয়তঃ, 'সামরা ঘে সকল অত্যাচার 
বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের 
মজ্ঞাতে, কথন বা অভিমতবিকজে, নায়েব 
গোমস্ত। প্রভৃতি দ্বারা হুইয়! থাকে। প্রজ্ঞার 
উপর যে কোনরূপ পীড়ন ভন্গ, অনেকেই 
তাহা জানেন না। 

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও 
ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা! দেয় 
না। সকলের উপর নালিশ করিয়! খাজানা 
আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্বনাশ 
হয়। কিন্ত এতৎসম্বন্ধে ইহাঁও বক্তব্য যে, প্রজার 
উপবর আগে অত্যাচার ন। হইলে, তাভার! 
বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না। 

ধাহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা 
করেন, আমর তাহাদিগের বিরোধী । জমী- 
দারদিগের দ্বারা অনেক সংকার্ধা অনুষ্ঠিত 
হইতেছে । গ্রাম গ্রামে ষে এক্ষণে বিদ্যালয় 
সংস্থাপিত হইতেছেআপামর সাধারণ সকলেই 
ঘে আপন গ্রামে বসিয়া! বিদ্যোপাঞ্জন করি- 
তেছে, ইহা জমীদারদিগের:গুণে। জমীদারেরা 
অবেক স্থানে চিকিৎসালর, রথ্যা; অতিথিশালা 
ইত্যাদি স্থজন করিয়া! সাধারণের উপকার 
করিতেছেন। আমাদিগের দেশে লোকের 
জন্চ যে .ভিন্নজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমস্গে 
ছুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের 
ব্রিটিশ ইত্তিযান এসোসিএশেন--জমীনারদের 
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দমাজ। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা 
করা, অতি অন্যা্পপরতার্্ কাজ । এই লম্প্র- 
দায়ভূত্ত কোন কোন লোকের দ্বার হে 
প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক 
কলম্ক। এই কলঙ্ক অপনীত কর। জমী- 
দারদিগেরই. হাত। যদি কোন পরিবানে 
পাচ ভাই থাকে, তাহার মধো ছুট ভাই 
দুশ্চরিক্র হপ্প, তবে আর তিন জনে ছুশ্চরিত্র 
ভাতৃদ্বয়ের চরিত্রসংশোধন জন্য যত্ব করেন। 
জমীদার সম্প্রদায়ের প্রত্তি আমাদের বক্তব্য 
এই থে, তীকারাও সেইরপ ককন। সেই 
কথ! বলিবার জন্তই আমাদের এপ্রবন্ধ'লেখা। 
অমর বাজপুরুষদিগকে জানউত্তেছি না 
জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমীদার- 
দিগের কাছেই আমাদের নালিশ। উহা 
ভাহাদিগের অসাধা নহে । সকল দণ্ড অপেক্ষা 
আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্র- 
দায়র মধ্যে অপমান সর্বাপেক্ষা গুরুতর, 
এবং কার্যকারী । যত কুলোক চুরি করিতে 
ইচ্ছুক হইয়! চৌর্য্যে বিরত, তাহাদের. যধ্যে 
অধিকাংশ প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোয় বলিয়! 
শ্বণিত হুইবার ভয়ে চুরি করে না। এই 
দণ্ড যত কার্ধাকারী, আইনের দণ্ড তত নছে। 
জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদায়েরই হাত। 
অপর জমীদারের নিকট ত্বপিত, অপমানিত ও. 
সমাজচ্যুত হুইবার ভয় থাফিলে অনেক ছুবত্ত 
জমীদার র্ববত্তি ত্যাগ করিবে । 





চহুর্থ পরিচ্ছেদ । 

এ দেশীয় কৃষকদিগের এ ভর্দশা কিসে 
হইল? এ ম্বোরতর সামাজিক বৈষম্য কোথ। 
হইতে জন্মিল? সাম্য নীতি খুঝাইবার 'জন্ত. 
আমরা তাহ লবিষ্তারে বলিক্েন্ছি । .. .. 

ইহ! অবশ্ত শ্বীবার করিতে হুইবে যে 
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ব্গদেশের কৃষফের দুর্দশা আজকালি ভয় 
নাইন আরতববীয় ঈতর লোকের অঞ্জযততি 
ধারাবাহিক ; যশুদিন হইতে ভারতবর্ষে সভ্য- 
ভার.স্থষ্ি, প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষীয় 
কৃষকদের ছুর্দশার সুত্রপান্ত। পাশ্চাতোরা 
কথার বলেন, একদিনে রোমনগরী নির্মিত! 
হয় মাই । এনেেশের কষকদিগের স্থ্দিশাও ছুই 
এক শত বৎসরে ঘটে নাই। কি কারণে 
ভারতবর্ষের প্রজ1 চিরকাল উন্নতিহীন, অস্ধ 
আামরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ধ হইব। 
জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, 
ইছ! বরু সাহেবের স্থল কথা। বরু বলেন যে, 
জানিক উন্নতি ভিন নৈতিক উন্নতি নাই। 
সে কথার আমব1 অনুমোদন করি না, কিন্তু 
জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা! 
অবস্ত শ্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি 
ন| হুইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে ন7া। জ্ঞান 
আপনি জন্মে না) অতিশয় শ্রমলত্য । কেহ 
যদি বিচ্যালোচনায় রত নাহয়, ভবে সমাজ- 
মধ্যে জ্ঞানের গ্রকাশ হইবে না। কিন্ত বিস্তা- 
লোচনার পক্ষে অবকাশ ্াাবশ্তুক | বিদ্যালো- 
চনার পূর্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে 
কেহ জ্ঞানালোচনা করিবে না। ঘদি সকলকেই 
আহছারাম্বেষণে ব্যতিব্যস্ত -থাঁকিতে হব, তবে 
কান্থারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। 
অতএব সত্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আব- 
স্তক যে, সমাজমধ্যে একটা সম্প্রদায় শারীরিক 
শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম ভইবে। 
অন্তে পরিশ্রম করিবে, তাহারা বসিয়! বিদ্যা- 
লোচনা করিবেন । ধদি শ্রমজীবীর! সকলেই 
" কেবল আত্মভরখপোবণের.'যোগ্য খাস্ত উৎ- 
পল্প করে, তাহা হইলে এর্সপ খটিবে না, কেন 
না)ধাহ1 জন্মিবে, তা শ্রমোপজীবীদের সেবায় 
যাইবে, আর কাহার জন্তক থাকিবে না । কিন্ত 
যদি তাহারা আত্মভরপপোধণের প্রয়োজনীয় 


বঙ্কিমচন্দ্ের -গ্রস্বাবলী 


পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, 
তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সাঞ্চত 
হুইবে। তন্দার! শ্রমবির়ত ব্যক্তিরা প্রতি- 
পালিত হই! বিস্তান্ুশীলন করিতে পারেন। 
তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব । উৎপাদকের খাইয়| 
পরিয়। যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে 
পারে। ক্তএব সত্যতার উদয়ের পূর্বে 
প্রথমে আবশ্ুক- সামাজিক ধনসঞ্চয়। 

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়,কোন 
দেশে হয় না॥। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য 
হুয়। যে দেশে ₹য় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। 
কি কি কারণে দেশবিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় 
কইয়া থাকে? দ্বইটী কারণ সংক্ষেপে নির্দি 
কবা ধাইতে পারে। প্রথষ কারণ, ভূমির উর 
রতা। যে দেশের ভূমি উর্কারা, সে দেশে সহজে 
অধিক শল্য উৎপন্ন হইতে পাবে। স্ৃতবাং 
শ্রমোপজীবীর্ধিগের ভরণপোষণের পর আরও 
কিছু অবশিষ্ট থাকিয়। সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় 
কারণ, দেশের উষ্ণতা বা লীতলতা । লীতো- 
তার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ যে দেশ উ্ণ,সে 
দেশের লোকের অল্লানার আবশ্ঠক, শীতল 
দেশে অধিক আহার 'আবশ্তক। এই কথা 
কতকগুলি প্বাভাবিক নিয়মের উপর নির 
করে, তাহা এই ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে লিখিবার স্থান 
নাই) আমর! এতদংশ বকের গ্রন্থে অন্থবর্থী] 
হইয়া লিখিজেছি; কৌতুহলবিশিষ্ট পাঠক 
সেই প্রস্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধা- 
রণতঃ অল্প থাগ্ঠের প্রয়োজন, সে দেশে শীত্র যে 
সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তন্থিষয়ে সন্দে্ 
নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বু এই বলেন 
যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীন্সিক ভাপ- 
জনক খানের তত আনশ্ঠক হয় না। যেদেশ 
অধিক জাবস্তুক | শায়ীরিক ভাপ স্বাসগত বাধুর 
অন্নজলের সঙ্গে শবীরস্থ জ্রব্যের কার্বনের 


সাম্য ৷ 


রাসায়নিক সংযোগের ফল । অতএব যে খাস্ছে 
কার্বন অধিক আছ. ক্চাহাই তাপজ্নক 
ভোজ্য । মাংসাদিতেই অধিক কার্বন । অত- 
এব শ্ীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির 
বিশেষ প্রয়োজন । উদ্দেশে মাংসাদি 
অপেক্ষাকৃত অনাব্শ্তরক--বনজের অধিক 
আবশ্তক । বনজ সহজে প্রাপ্য “কিন্তু পণ্ত- 
হনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পণ্ড ছল । অত- 
এব উষ্ণ দেশের খাগ্ত অপেক্ষাকৃত সুলভ । 
খাগ্য সুলভ বলিয়া! শীগ্ব ধনসঞ্চয় হয় । 


ভারতবষ উদ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও. 


উর্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীত্ব ধন- 
সঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্ত ভারতবর্ষে 
পূর্বকালেই সভাভার অভ্যুদয় হুইয়াছিল। ধনা- 
ধিক্য হেতু, একটা সম্প্রদ্দার কামিক পরিশ্রম 
হইনে অবসর হইয়া, জ্ঞানালোচনায় তৎপর 
হইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগের অঙ্জিত 
ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের 
সভ্যতা । পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা 
ব্রাহ্মণদিগের কথ। বলিতেছি। 

কিন্ত এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই 
ভারতীয় প্রজার ছরদৃষ্টের মূল। য যে নিয় 
মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, 
সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক 
উন্নতি কেন্তুন কালেই হইতে পারিল না ১ 
সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার 
ছর্দাশা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন ৷ বালতরু 
ফলবান্‌ হওয়! ভাল নহে 

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন 
কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিস্তক্ত হুইল। 
এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে ন1। 
এই দ্বিতীয় তাগের শ্রম করিবার আবহ্কতা 
নাই বলিয়া তাহ! করে না; প্রথম তাগের 
উৎপাদিত অতিরিক্ত খানে তাহাদের ভরণ- 
পোষণ তয় । যাঁচারা শ্র্গ করে না, তাহারা 


পাইবে ন।। 
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কেবল সাবকাশ ; ক্ষতরাং চিস্তা, শিক্ষ। ইত্যা” 
দিতে তাহাদিগেরই একাধিকার। বে চিন্তা 
করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জিত 
হয়, নে অন্ঠাপেক্ষা যোগ্য. এবং ক্ষমতাশালী 
হয়। সুতরাং সমাজমধো ইহাদিগেরই প্রধা- 
নত্ব হয়। যারা শ্রমোপজীবী, তাহান্গ। 
ইহা্দিগের বশবর্তী হইয়া শ্রম করে। অতএব 
প্রথমেই বৈষম্য উপস্থিত হইল। কিন্তু এ 
বৈষম্য প্রার্কৃতিক, ইহার উজ্ছেদ সম্ভবে না, 
এবং উচ্ছেদ মঙ্গপণকরও নছে। 

বু্ধ/যপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমে” 
পজীবীরা! উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহার! 
শমোপজীবীর অজ্জিঠ ধনের অংশ গ্রষ্কণ করে; 
শ্রমোপজীবীর ভরণপোধণের জন্ত যাহ প্রযো- 
অনার, তাহার অতিরিক্ত যাহা! জন্মেঃ তা! 
উহ্বাদেরই হাতে জমে । অতএব সমাজের হে 
অতিরিক্ত ধন, তাহ! ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত 
হইতে থাকে । তবে, দেশের উৎপক্ন ছুই 
ভাগে বিগ্ভক্ত ভয়, একভাগ শ্রমোপজীবার,এক 
ভাগ বুদ্ধ্যপজীবীর। প্রথম ভাগ, *যুক্কুরির 
বেতন,” স্বিতীয়ভাগ ব্যবসাতয়র “মুনাফা! |” * 
আমরা, “বেতন” ৭ “মুনাফা,” এই ছইটী 
নাম. ব্যৰগ্থার করিতে থাকিব । “মুনাফা” 
বদ্ধ যপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপ- 
জীবীরা “বেতন” ভিজ্স মুনাফার কোন অংশ 
পায় না। শ্রমোপজীবীর। সংখ্যায় যতই হউক 
না কেন, উৎপন্ন ধনের যে জংশটী বেন্তন, 
সেইটাই তাহাদের মধো বিশ্ুক্ত হইবে, “মুনা 
ফার” মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা 


* পভুমির কর” এবং “হুদ” ইছার অস্ত- 
গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে |. সংক্ষে- 
পাতিপ্রারে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করি- 
লাম মা। 


872 
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মনে কর, দেশের উৎপক্গ কোটি মুত) 
তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন,” পঞ্চাশ লক্ষ 
"মুনাফা ।” মনে কর, দেশে পচিশ লক্ষ 
শ্র্মোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ 
মুদ্রা “বেতন, পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে 
ভাগ হইবে, প্রতোক শ্রমোপজীবীর ভাগে ছুই 
যুদ্রা পড়িবে । মনে কর, হঠাৎ এ গচিশ 
লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর গঁচিশ লক্ষ 
লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন 
পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমেপজীবী হল । সেই পাশ 
লক্ষ মুর্জাই শ্রী পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে 
বিভক্ত হইবে । যাহা “মুনাফা,” তাহার এক 
পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নছে, সুতরাং এ 
পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পর়্সাও তাহাদের 
মধ্যে বিভাজা নহে । সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক 
শ্রমৌপজীবীর ভাগ ছুই যুদ্রার পরিবর্তে এক 
মুদ্রা হইবে। কিন্তু ছুই মুদ্রাই ভগণপোষণের 


জন্ত আবশ্যক বলিয়াই, তাহা! পাইত । অতএব . 


এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ 
ছর্দশা, হইবে । 

বদি প্র লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর 
কোটি সুত্র দেশের ধনবুদ্ধি হইত, তাহ! হইলে 
এ কষ্ট হইত না । পঞ্চজশ:লক্ষ মুদ্রা বেতন 
ভাগের স্থানে লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। 
তখন লৌক বেলী আসাতেও সকলের দুষ্ট 
টাকা করিয়া কুলাইঈটত । | 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লৌকসংখ্যা- 
বুদ্ধি শ্রমোপজীনীদের মহৎ 'অনিষ্টের কারণ। 
যেপরিমাণে লোকসংখা। বৃদ্ধি হয়, যদি সেই 
পরিমাণে দেশেরও ধনবৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমো- 
পজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। বদি লোক- 
সংখ্যাবৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর, তাবে 
শ্রমোপজীবীদের ভবৃদ্ধি--যথা ইংলগড ও 
আমেকসিকফায়। "আসর হদি এই ভুইয়ের একও 
ন! ঘটির, ধমবৃ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যা-বুদ্ধি 


.এইটী প্রধান উপায় । 


বস্কিমচন্দ্ের গ্রস্থাবলী 


অধিকণু:হয়,ঢুতবে ₹ শ্রমোপজীবীদের হুর্দীশা। 
ভারতবর্ষে প্রথঙ্গোন্ধমেই তাহাই ঘার্টিল। 

লোকসংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক 
পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। 
তাহার এক একটা সস্তানের আবার অনেক 
সম্তন জন্মে । অতএব মন্ুযোর় ছুর্ছিশা এক 
প্রকার স্বভাবের নি্নমাদিষ্ট। সকল সমাজেই 
এই অনিষ্টপাতের সন্তাবনা । কিন্তু ইহার স্. 
পায় আছে। গ্ররুত সছপায় সঙ্গে সঙ্গে ধন- 
বুদ্ধি। পরস্ত যে পরিমাণে গ্রজাবুদ্ধি, সে পরি- 
মাথে ধনবৃদ্ধি প্রাক্সই ঘর্টিয়া উঠে না। ঘটিবার 
অনেক বিশ্ব আছে। অতএব উপায়াস্তর 
অবলম্বন করিতে ভয়। উপায়াস্তর দুইটী মান্র। 
এক উপায়, দেশীয় লোকের কিয়দংশের 
দেশাজ্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অল্নে 
ঝুলায় না, অন্ভদেশে অন্ন খাইবার লৌক নাই। 
প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক শেষোক্ত দেশে 
যাউক, তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোক- 
সংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন 
অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলগ্ডের মহুদুপ- 
কার হইয়াছে । ইংলগ্ডের লোক আহ্বেরিকা, 
অস্ত্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অগ্ভান্ত ভাগে বাস 
করিয়াছে। তাহাতে ইংলগ্ডের বৃদ্ধি হইয়াছে, 
উপনিবেশ-সকলেরও হঙ্গল হইয়াছে । 

দ্বিতীয় উপার, বিবাহপ্রবৃদ্ধিি দমন । 
বদি সকলেই বিবাহ 
করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা খাকে না! । কিন্তু 
যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে 
প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হুয়। যে দেশে জীবনের 
স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যন্ত, যেখানে জীবিকা- 
নির্বাহের সামগ্রী গ্রচুরপরিমাণে আবশ্যক, 
এবং কষ্টে আহঙ্পশী; সেখানকার লোকে 
বিবাহুপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার-প্রতি- 
পালনের উপার ন দেখিলে বিবাহ করে না। 

ভারতবর্ষে, এই ছুইটীর একটী উপায়ও 


সাম্য 


অবপদ্থিত গইতে পণরে নাই । উষ্ণতা! শরী- 
রের শৈথিলাজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক | 
দেশাস্তরে গমন, উৎ্ধষাহ, উদেঘাগ এবং পরি- 
অমের কাক্ষ। বিশেষতঃ প্ররতিও তাহার 
প্রতিকলতাচরণ কছ্লিয়াছেন। ভারতবর্ধকে 
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ 
করিয়! বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবধীপ, 
এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু 
উপনিবেশের কথা গুন! যায় না। ভারতবষে'র 
স্তায় বৃহৎ এবং. প্রাচীন বেশের এইরূপ সামান্ত 
ওপনিবেশিক] ক্রিক গণনীয় নতে। 

বিশাহপ্রবৃত্তির দমনবিষয়ে ভারতবর্ষের 
আরও মন্দাবস্থা। মাঁটী আচড়াইলেই শস্ত 
জন্মে তাহার বৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই 
শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি 
এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতা প্রযুক্ত 
পরিচ্ছদের বান্ছল্যের আবশ্যকত! নাই। 
স্থতরাং অপকৃষ্ট জীবিক। অতি সুলভ । এমত 
অবস্থায় পরিবার-প্রতিপাঁলনে অক্ষমতাভয়ে 
কেহ ভী্ নজে। স্কুতরাং বিবাহপ্রবুত্তি-দমনে 
প্রজা পরাুখ হইল। প্রজা বৃদ্ধির নিবারণর 
কোন উপায়ই অবলদ্বিত না হওয়াতে তাহার 
বেগ অগ্রতিহত হুইল। কাজে কাজেই সভ্য- 
তার প্রথম অভ্যুনবর়ের পরেই, ভারতীয় শ্রমো- 
পজীবীর দুষ্ঠশা আরম হুইল। ষে ভূমির 
উর্কায় না ও বায়ুর উষ্ণতা হেতুক সভাতার 
উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের ছুরবস্থার 
কারণ স্থষ্ট হইল। উভয়ই অলভ্বা নৈসার্গক 
নিয়মের ফুল। 

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দাশার 
আর্ত । কিন্ত একবার অবনতি আরম্ত 
হইলেই, সেই অরবক্তিরই ফলে আরও অব- 
নতি ঘটে। শ্রমোপক্থীবীদিগের যে পরিমাণে 
ছুরবন্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে 
ভাহািগের সহিত সঙ্ধাজের অঙ্গ সন্জদায়ের 
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তারতম্য অধিকতর হইতে শাগল। প্রথম 


ধনের তারতম্য--তৎফলে অধিকারের তার- 


তম্য। শ্রমোপজীবীর! হীন বাঁলয়া তাহাদের 
উপর বৃদ্ধ'/যপজীবীদিগের প্রত্ত্ব বাড়িতে 
লাগিল। অধিক প্রতৃত্বের ফল অধিক অত্যা- 
চার। এই পপ্রভ্ত্বই শুদ্রপীড়ক স্মতিশাস্ত্রেদ 
মূল। একট খৈষম্যই অস্বাভাবিক । ইহাই 
অমঙ্গলের কারণ। 

আমরা গে সকল কথা বলিলাম, তাছার 
তিনটা গুরুতর তাৎপর্ধা দেখা যায়। 

৯।  শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির থে 
সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ভ্রিবিধ । 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্নতা । ইহার 
নামাস্তর দারিদ্র্য । ইহ। বৈষম্যবদ্ধক। 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই 
পরিঅমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন 
না) যাহা! কমিল। তাহা খাটিয়া পোষাইষ। 
লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধবংস। 
অবকাশের অভাবে বিগ্ভালোচনার অভাব। 
অতএব দ্বিতীয় ফল মুর্খতা। ইহাও বৈষম্য- 
বন্ধক । 

তৃতীয় ফল, বৃদ্ধপজী বীদিগের প্রভুত্ব এবং 
অভ্যাচারবৃদ্ধি। ইছার নামাস্তর দাসত্ব। 
উহা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা। 

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত । 

২। প্র সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে 
ভারতবর্ষের স্ায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়ম গুণে 
স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়। 

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার 
আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিগ্দা! 
সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ,তাহা, হইলে অত্যুক্তি 
হইবে ন। সামাজিক উন্নতির মূলীতৃত,মন্থুষ্য- 
হৃদয়ে ছইটা বৃত্তি )- প্রথম জ্ঞানলিগ্মা, দ্বিতীয় 
ধনলিগ্গা। প্রথমোক্তটী মহৎ এবং আদরণীয় 
ভ্বিতীয়টী স্বার্থসাধক. এবং নীচ বলিষ! খ্যাত। 
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কিন্ত 
চ0:০1৪পনামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বজেন যে» 
ছুইটী বৃত্তির মধ্যে ধনলিগ্াই মঙ্্ষা জাতির 
অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে । বস্তঃ জ্ঞান- 
লিগ্ন। কদাচিৎক'ধনলিগ্দ। সর্ধনাধারণ ; এজন্য 
অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন 
. ধনে জনসাধারণের গ্রানাচ্ছাদনের কুলান হই- 
তেছে বিয়া পামাজিক ধনলিগ্পা কমে না! 
সর্ধদা নৃতন নৃতন স্থথের আকাঙ্ষ। জন্মে । 
পুর্বে যাহা নিশ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, 
পরে তাহা! আব্শ্তকীয় বোধ হয়। তাহ! 
পাইলে আবার শন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ 
হয়। আজ্ষাকার চেষ্টা, চেষ্টার “ফলতা! জন্মে । 
স্থতরাং স্থথ এবং মণল রূদ্ধি হইতে াকে। 
অতএব ন্খন্থচ্ছন্দতার আকাজ্ষার বুদ্ধি 
সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । বাহ্া- 
স্থুখের আকাঙ্ষ। পরিতৃপ্ত হইর। আছসিলে 
জ্ঞানের আকাজ্কা, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, তত- 
সঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির (প্রপ্নত। এবং নানাবিধ 
বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের স্থখ- 
লালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের 
প্রবৃত্তি ছুর্ধ্ষলা হয়। উৎকর্ষলাতের ইচ্ছাও 
থাকে ন1, তত্প্রতি যত্ব ৪ হয় না। তন্গিবন্ধন 
যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশে প্রদ্গাবৃদ্ধির 
নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। 
অতএব দে "সন্তোষ কবিদ্িগের অশেষ 
প্রশংসার স্থান, ভাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত 
অনিষ্টকারক ; কবিসীত! এই প্রবৃত্তি সামাজিক 
জীবনের হলাহল। 
লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্ধষ্টভাব, , ভারতবর্ষে 
প্রাকৃতিক নিপ্মগুণে সহজেই ঘটিল। এদেশে 
তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়া এককালীন 
পরিশ্রম অসহ । তৎকারণ পরিশ্রমে অনিচ্ছ! 
অভ্যাঁসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ 
আছে। উ্চেশে শবীরমধ্যে অধিক ভাপের 
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বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


সমুস্ভাবের আবশ্তক হয়গনা বলিয়া তথাকার 
লোকে যে যৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, 
ইহা পুর্বে কথিত হইয়াছে । বন্যপণ্ড হুনন 
করিয়। খাইতে হইপে পরিশ্রম, সাহস, বল 
এবং কার্যতৎপরতা৷ অভ্যস্ত হয়। ইস্টরোপীয় 
সভ্যতার একটী মুল, প্রর্্বকালীন তাদ্ুক্‌ 
অভ্যাস। অতএব অনাবশ্যকতা, তাহাতে 
শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম ম্মালম্ত 
এবং অন্ুৎসাহ। অভ্যাসগত আখলশ্ত এবং 
অন্ুৎসাহেরই নামাস্তর সন্কোষ। অতএব 
ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দশা হইলে, সেই 
দশাতেই তাহার! সন্তষ্ট রহিল । উদ্যমাতাবে 
আর উন্নতি হইল না। স্থপ্তসিংছের ষুখে 
আহার্ষ্য পশ্ত স্বতঃ প্রবেশ করে নাগ 
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোন 
সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তস্ত পাওয়া 
যার়। এছিকম্থখে নিম্পৃহতা হিন্দুধর্দ এবং 
বৌদ্ধধশ্্থ উভয়কর্তৃক অগ্ুজ্ঞাত । কি ব্রাহ্মণ, 
কি বৌদ্ধ, কিঃম্মার্ত, কি দার্শনিক, সকলেই 
প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন 
যে, এীহিকী সুখ 'অনাদরণীপ। ইস্টরোপেও 
ধর্মঘাজকগণকর্তৃক এ্হিক পথে অনাদরতত্ 
প্রগারিত হইয়াছিল । উউরোপে যে রোমীয় 
সভ্যতা-লোপের পর সহশ্রবৎসর মন্থুষ্যের 
প্রহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, ভীন্ঘপ শিক্ষাই, 
আহার কারণ । কিন্ত ণন ইতালিতে প্রাচীন 
গ্রীক-সান্তিতা গ্রীক-দর্শনের পুনরুদয় হইল, 
তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন শ্রহিকে বিরক্তি 
হউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে জঙ্গে 
সভাতারও বৃদ্ধি হইল । ইউরোপে এ প্রবত্ি 
বন্ধূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা 
মন্থষ্যের দ্বিতীর স্বভাবস্থন্ূপে পরিণত হুই- 
স্বাছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেই- 
খানেই তাহ বন্ধবূল হুর । এ. দেশের ধর্মশাস্ 
বর্তৃক্ষ যে নিত্বত্বিজনক শিক্ষ। গাঁচারিত ছুটল, 


সাম্য! 


দেশের অবস্থাই তাহারছি মূল; আবার সেই 
জন্ত ধর্ধবশান্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক 
অবস্থা নিবৃত্তি আরও দৃড়ীতূতা হইল। 

এতন্লিবন্ধন ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে 
ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিল। সুর্যোখিত ইউরোপীয় 
প্রজাগণ, রছিকস্থথে রত হইয়া, সামাজিক 
বৈষম্য দূরীকরণে চেষ্টিত হইল। ইহার ফল 
সখ, সমৃদ্ধি) সভ্যতাবৃদ্ধি। ভারতরষীয় গ্রজাগণ 
নিজ্বিত রহিল? সামাজিক বৈষম্য ধারাবাহক 
কইয়! চলিল। ইচ্ছার ফল অবনতি । 

৩) শ্রমোপজী বীদিগের ছুরবস্থা যে 1চির- 
স্থায়ী ক, কেবল তাহ।ই নহে। তন্নিবন্ধন 
সমাজের অন্ত সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের 
ধবংস হয়। যেমন এক ভাও ছুগ্ধে একবিন্ছু 
অন্ন পড়িলে, সকল ভুগ্ধ দাধ হয়, তেমনি 
সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় সকল শ্রেণী- 
রই দুর্দশা জন্মে। 

(ক) উপজীবিকানুসারে, প্রাচীন আর্ষ্যেরা 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিগেন। ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈগ্ঠ, শুদ্র। বৈষম্যের উপর বৈষম্য, 
শুদ্ব অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই ছুর্দশার 
কথ! এতক্ষণ বলিতেছিলাম ৷ বৈশ্ত বাণিজ্য- 
ব্যবসাস্ী । বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন 
দ্রব্যের প্রাচুর্ধ্যের উপর নির্ভর করে। যে 
দেশে দেশের ঞ্মাবন্ঠকীর সামগ্রীর অতিরিক্ত 
উৎপন্গ না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি 
হয় ন!। বাণিজ্যের উন্নতি ন হইলে, বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ী দিগের সৌঠবের হানি । লোকের 
আ্াববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মুল । যদি আমাদিগের 
অন্য-দেশোৎপন্ন সামগ্রী-গ্রহণেচ্ছ৷ না থাকে, 
তবে কেহ অন্ত-দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের 
কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব 
থে দেশের লোক অভাবশূন্ত, নিজ শ্রমোৎপন্ 
বামশ্রীতে সন্ত, সে দেশে বণিকৃদিগের 
প্রীহানি অবস্ত হইবে । কেহ জিজ্ঞাস-করিতে 
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পারেন যে, তবে কি ভাবতবর্ষে বাণিজ্য ছিল 
ন1? চিল বৈকি। ছল, কিন্তু ভারতপর্ধের 
তুলা বিস্তৃত উর্বর! ভূমিবিশিষ্ট বধনের আকব- 
স্বরূপ দেশে যেরূপ ব।ণিজ্য বাহুল্য হওয়ার সন্তা- 
বনা ছিল,__স্মতি প্রাচীনকালেই যে সম্ভাবনা 
ছল, তাহার কিছুই হয় নাই। বাণিজ্যহানির 
অন্তান্ত কারণও ছিল,। খা _ধর্খশান্মের গ্রতি- 
বন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি । 
এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক 
নাই। 

(খ) ক্ষত্রিয়ের! রাজা! বা রাজপুকুষ। যদি 
পৃথিবীর পুরাবুত্বে কোন কথা নি.”-ত প্রতি- 
পন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটী এই যে, 
সাধারণ গ্রজা সতেজ এবং কাজনিয়স্ত। ন। 
হইলে, রাজ্পুরুষরিগের শ্বভাবের উতি্ন ₹য 
না, অবনতি হয়. যদি কেহ কিছু পা বণে, 
বাজপুরুষেরা সহজেই স্থেচ্ছাচারী হয়েন। 
লেচ্চাচারী হইলেট, আত্মস্থথে বত, কাধ্যে 
শিথিল, এবং দুক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব 
যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নত, অঙ্গৎসাহী, 
অলস, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের উীূপ 
স্থভীবগত্ত অবনতি হইবে । যেখানে প্রজা 
দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপাঞ্জনে 
ব্যস্ত, এবং নত্বষটন্বভাব, সেইখানেই তাহারা 
নিস্তেজ, নম্র. মন্কুৎসাহী, অবিরোধী । ভারত" 
বর্ষে বৈষম্যগীড়িত হীন বর্ণের তাই। সেই 
জন্ত ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারত- 
কীস্তিত বলশালী, ধর্দিষ্ঠ, ইঞন্জিয়জয়ী, রাজ- 
চরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটক।দি- 
চিত্রিত বলঙীন, ইন্্রিয়পরবশ, সৈণ, আঅকর্ধঠি 
দূশ। প্রাপ্ত হয়! শেষে মুসলমান-হত্তে নুগ হ্‌ই- 
লেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা কাল, 
সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ ছুর্ীতি ঘটে 
না। তাহারা রাজার ছুর্মতি দেখিলে তীহান্গ 
প্রতি কষ্ট হইতে পারে, এবং হুইয়। থাকে । 
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পরস্পরের উপরোধেই নয় পক্ষের উন্নতি । 
রাজ্জপুরুষগণ অনর্থক অসন্তোষের ভয়ে সতর্ক 
থাকেন । কিন্তু ইহাতে কেবল যে এই উপ- 
কার, ইহা নহে । বাজকার্ষোর অপক্ষপাতী 
সমালোচনায় মানসিক গুণ সকলের স্ষ্টি 
এবং পুষ্টি হয় । তদভাবে তৎসমুদায়ের লোপ। 
শ্দ্রের দাসত্বে, ক্ষত্রিয়ের ধন এবংধর্ম্বের লোপ 
ভইরাছিল। রোমে, প্লিবিয়ানদিগের বিবাদে, 
ইংলপ্ডের কমনদিগের বিবাদে 'প্রভুদিগের 
স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্বিয়াছিল। 

(গ) ত্রাঙ্গণ | যেমন, অধঃশ্রেলীর প্রজার 
অবনতিজে ক্ষত্রিদিগের পভুত্ব বাড়িয়া, 
পরিশেষে লুপ্প হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও 
তদ্রুপ । অপর তিনবর্ণের অন্বন্নতিতে বর্গগত 
ঘোরতব বৈষম্যে ব্রাঙ্গণের প্রথমে প্রতৃত্ব- 
বদ্ধিহয়। অপরবর্ণের মানসিক শক্তির হানি 
হওষাতে, তাহাদিগের চিত্ত উপধন্ধের বিশেষ 
বশীভূত হইতে লাগিল | দৌর্বল্য থাঁকিলেই 
ভগ্নাধিক্য হয়। উপধর্দ্ব ভীতিজাত; এই 
সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতী'- 
পূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্্ম। অতএব অপরবর্ণ- 
ত্রয়মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর 
উপধশ্্পীড়িত হুইল) ব্রা্গণেরা' উপধর্থ্বের 
যাক, স্থৃতরাং তাহাদের প্রতুত্ববৃদ্ধি হইল। 
বৈষম্য-বুদ্ধি হইল । ব্রাঙ্গণেরা কেবল শীস্ত্রজীল, 
বাবস্থাজাল (বিস্তারিত করিয়া! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শৃদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন । মক্ষিকা- 
গণ জড়াইয়া পড়িল _ নড়িবার শক্তি নাই। 
কিন্তু তথাপি উর্ণনীভের জাল ফুরায় ন1। 
বিধানের অস্ত নাই। এদিকে রাজশাসন- 
প্রণালী দও্বিধি দায় সন্ধিবিপ্রহ প্রভৃতি হইতে 
আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, 
হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের 
রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হুইতে লাঞগিল। 
গামক়্া যেরূপে বলি, সেইক্ষপে গুইবে, 
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সেইরূপে খাইবে, সেইকপে হসিবে, সে্টরূপে 
ইাটিবে, সেইরূপে কথা কছিবে, সেইরূপে 
হাসিবে, সেইরূপে ফাদিবে, তোমার জন্ম-মৃত্যু 
পর্য্যস্ত আমাদের বাবস্থার বিপরীত হইতে 
পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রীয়শ্চিন্ত করিয়া, 
আমাদিগকে দক্ষিণা দিও ।” জালের এইরূপ 
স্ত্র। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে 
আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়, কেন না, ভ্রাস্তির 
আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যন্ত হয় যাহ! পরকে 
বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের 
বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে 
দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ক্ষটিয়া উঠেধ যে 
জালে ক্রাঙ্গণেরা ভাবতবর্ধকে জড়াইলেন, 
তাহাতে আপনারাও জদ্ভিত্ত হইলেন । পৌরা- 
বৃত্তিক প্রমাণে গ্রতিপরর হইয়াছে যে, মান্ধ- 
ষের স্বেচ্ছান্ুবন্কিতার প্রপ্নোজনাতিরিক্ত বোধ 
করিলে, সমাজের অবনপ্তি হয়। হিন্গুসমাজের 
অবনতির অন্য ঘে কারণ নির্দেশ করিয়াছি, 
তন্মধ্যে এইটী বোধ হয় প্রধান, অগ্যাপি জাজ- 
ল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং বোধকারী 
সমান ফলভোগী । নিয়যজালে জড়িত হুও- 
যাতে ব্রান্দণদিগের বুদ্ধি ক্ষতি নৃণ্ত হইল ঘে 
্রাঙ্গণ ক্ামা়ণ মহাভারত পাণিনি ব্যাকরণ 
সাংখ্যদর্শন প্রস্তর অবতারণ! করিয়াছিলেন, 
সীহারা বাসবদত্, কাদস্বরী প্রসূতির প্রণয়নে 
গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে 


ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদদিগের যানসক্ষেত্র 
মরুভূমি হইল। 

অত্তএব বৈষম্যবিষ ভারতীয় প্রজার 
দুর্দশার একটী মূল কারণ। 


সাম্য 
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মনুষ্যে মনুষ্য সমানাধিকারবিশিষ্ট-_-* 
ইহাই সাষ্যনীতি। কুষকে ও ভূম্যধিকারীতে 
ষে বৈষম্য, সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ- 
স্বরূপ তাহার উল্লেখ কারয়াছি । দ্বিতীয় উদ1- 
হরণম্বরূপ শ্ত্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার 
উল্লেখ করিব। 

মন্ুষ্যে মন্থয্যে সমানাধিকাক্লবিশিষ্ট । স্ত্রী 
গণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্ীগণও পুরুষের 
তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে 
পুরুষের অধিকার আছে, শ্ত্রীগণেরও সেই 
সেই কার্ষ্যে অধিকার থাকা স্তায়সঙ্গত । কেন 
থাকিবে না? কেহ,কেহ উত্তর করিতে 
পারেন যে, স্ত্রী-পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য 
আছে; পুরুষ বলবান্‌, স্ত্রী অবলা; পুরুষ 
সাহসী, স্ত্রীভীকু? পুরুষ ক্লেশসহিষ্কু, স্ত্রী 
কোমলা ? ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে 
স্বভীবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত 
বৈষম্য থাকাও বিধেম্ব । কেন না, যে যাহাতে 


অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে 
পান্সে না। 
ইহার ছইটী উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করি" 


লেই . আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ? 
স্বভাবগঞ্জ বৈষম্য থাকিলেই ষে অধিকারগত 
বৈষম্য থাক! ন্ঠায়সঙ্গত, ইহা! আমরা স্বীকার 
করি না। এ কথাটা সাম্যতত্বের মূলোচ্ছেদক। 
দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেরূপ শ্বভাবগত বৈষম্য, 
ইংরেজ-বাজালীতেও সেইরূপ । ইংরেঞ্জ বল- 
বাদ্‌, বাঙ্গালী হর্বাল ; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালী 
তীর ; ইংরেজ ক্লেশসহিষু, বাঙ্গালী কোমল ) 
ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্ররুতি- 
গত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্তাষ্য হইত, 
তবে আমরা ইংরেজ-বাজ্ালি-মধ্যে সামান্ত 
অধিকার-বৈষম্য দেখিয়া! এত চীৎকার করি 
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কেন ? দি স্ত্রী দাসী, পুরুষ. প্রভু, ইচ্ছাই 
বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালী দাস, ইংরেজ 
প্রভু, 'এটীও বিচারসঙ্গত হইবে । 

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্্রী- 
পুরুষে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, সে সকল 
বিষযষে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা 
যায় না। যতটুকু দেখ! যায়, ততটুকু কেবল 
সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সফল 
সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির 
উদ্দেশ্তা। বখ্যাতনামা জন ্ট.্া্টমিলক্লত 
এতন্বিষয়ক বিচারে এই বিষীটা স্দারযূপে 
প্রমাণীকৃত হইয়াছে । সে সকল কথা এখানে 
পুনরুক্ত কর৷ নিস্রয়োজন।* 
৯. স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে 
দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবন্ধ করিয়! না রাখে, 
সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর 
করিতে হয়, এবং সর্বপ্রকারে আজ্ঞানুবর্তী 
হইয়। মন যোগাইয়! থাকিতে হয়। 

এই প্রথ! সর্বদেশে এবং সর্বকালে চির- 
প্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও 
ইংলপ্তে এক সম্প্রদার সমাজতত্ববিদ ইহার 
বিরোধী । তাহারা সাম্যবাদী । তীহাদের 
মত এই ফে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্ধপ্রকারে সাম্য 
থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে 
অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাঁতেই অধি* 
কার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, 
ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন করিবে না? 
পুরুষে রাজসভায় সভ্য হইবে, স্ত্রীলোক কেন 
হইবে না? নারী পুক্রষের পত্বী মাত্র, দাসী 
কেন হইবে? | 

অধীনতার দেশ, সর্বপ্রকার অধীনত। 
ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত ' হইয়া, উর্কারা 
ভূমি পাইয়! বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া! থাকে । 
এখানে গ্রড। যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, 
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অন্যত্র তেমন নছে; এথানে অশিক্ষিত যেমন 
আজ্ঞাবহ, অন্তগ্র তেমন নছে) এখানে যেমন 
শুদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যঞ্স কেহই ধর্ম 
যাঁজকের তাদৃশ বশবর্তী নহে । এখানে যেমন 
দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্তত্র তত নহে। 
এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞান্ুবর্তিনী, 
অন্তত্র তত নহে। 

এখানে রমণী পিঞ্জরাবন্ধা বিভঙ্গিনী; যে 
বুলি পড়াইবে, সেই ঝুলি পড়িবে । আহার 
দিলে খাইক্কে নচেৎ একাদশী করিবে। পতি 
অর্থৎ পুরুষ দেবগাশ্বরূপ; দেবতাম্বরূপ 
কেন। সকল দেবতার প্রধান দেবত! বলয় 
শানে কথিত আছে। দাসীত্ব এতদুর 4, 
পত্বীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপনী সত্যভামার 
নিকট আপনার প্রশংসান্বরূপ বলিয়াছলেন 
যে, তিনি স্বামীর সস্তোষার্থ সপত্বীগণেরও 
পরিচর্যা করিয়া থাকেন। 
এই আর্ধ্য পাতিব্রতাধর্শা অতি"নুন্দর ; 
ইহার জন্ত আর্যযগৃহ স্বর্গভুল্য সুখময়। কিন্তু 
পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রীষে 
পুরুষের লাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ 
ব্যাপাৰে স্ত্রীলোক অধিকা রশৃন্ত।, সাম্যবাদীরা! 
ইছারই প্রতিবাদী । 

স্ত্ীপুরুষে ষে সকল বৈষম্য প্রীয় সর্বব- 
সমাজে প্রচপিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্প- 
ত্বির উত্তরাধিকারসম্বন্বীয় বিধিগুলি অতি 
ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে 
সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্তা কেহই নছে। পুত্র 
কন্তা, উভয়েরই এক ওরস, এক গর্ভে জন্ম 
উভয়েরই প্রতি পিতা-মাতার এক প্রকার যত্ব, 
এক প্রকার কর্তব্য কর্ম) কিন্তু পুত্র পিতৃ- 
মৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা ্রাপানাদিতে 
ভম্মসাৎ করুক, কন্তা বিশেষ প্রয়োজনের 
জন্তও তন্মধ্যে এক কপর্দক পাইতে পারে 
না। এই নীতির যে কারণ হিন্দুশান্ত্ে নির্দিষ্ঠ 


বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই 
উত্তরাধিকারী; সেটা এরূপ অসঙ্গত এবং 
অবথার্থ যে, তাহাক্খ অযৌন্তিকতা। নির্বাচন 
করাই নিপ্পয়োজন। দেখ! যাউক, এরূপ 
নিয়মের শ্বভাবসঙ্গত অন্ত কোন “মূল আছে 
কিনা। ইহা কথিত হইতে পারে থে, স্ত্রী 
স্বামীর ধনে স্বামীর স্তায়ই অধিকারিণী। 
এবং তিনি স্থা মিগৃহে গৃহিনী, স্বামীর ধনৈশ্বর্ষ্য 
কর্ী, অতএব তাগার আর পৈতৃক পনে অপি 
কারিণী হইবার প্রয্কো্তন নাই । যদি ইহাই 
এই ব্যবস্থানীতির মূলম্বরূপ হয়, তাহা হইলে 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, বিধবা কন্তা বিষয়া- 
ধিকারিণী হয় না কেন? যে কন্তা দরিদ্রে 
সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় ন 
ফেন? কিন্তু আমরা এ সকল কষুত্রতর আপত্তি 
উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী 
ব৷ পুত্র, এবংবিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হুট- 
য়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমা- 
দের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি 
ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না--পরের 
দাসী হইয়া ধন হইবে--নচেৎ ধনী হইবে না, 
ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, 
পতি ছুষ্ট হৌক, কুভাষী, কদাচার হৌক, 
সকল সহ কর-_অবাধ্য,ছুমুখ,কৃতত্ব, পাপাত্ম। ' 
পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক--নচেৎ ধনের সঙ্গে 
স্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই । পতি-পুভ্র তাড়া- 
ইয়া দিল ত সব ঘুচিল। ন্বাতস্ত্য অবলম্বন 
করিবার উপায় নাই--সহিষ্ণত৷ ভিন্ন অন্ত 
গতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্ব্বাধিকারী- - 
স্রীর ধনও তার ধন । ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে 
সর্বস্বচ্যত করিতে পারেন। তাহার শ্থাতত্তর 
অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরু- 
তর, স্াক্বিরুদ্ধ, এবং.নীভিবিরুদ্ধ । 

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা! । 
এ ব্যবস্থাগ্রভ।বে স্ত্রী ্বামীর বশবর্তিনী থাকে। 


সাম্য । 


বটে, পুরুধক্কৃত ব্যাবস্থাবলির উদ্দেশ্যই 
তাই; বহ প্রকার বন্ধন অছে, জকল 
প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাধিয়! 
পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর--পুরুধগণ স্তেচ্ছা- 
ক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ- 
নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, 
স্রীগণ পুরুষের বশর্তিনী হয়, ইহ! বড় খাঞ্- 
নী ; পুরুষগণ স্বীজা(তর বশর্তী হয়, ইহা 
বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে, সকল 
বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাধিয়।ছ, পুরুষঙ্গাতির জন্ত 
একটা বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রাগণ কি পুরুষা- 
পেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র? ন| 
রজ্জুটী পুরুষের ধাতে বণিয়া, স্ত্রীজাতির এত 
দুঢ় বন্ধন? ইহা যাদ অধর্মন1 হয়, তবে 
অধন্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না। 
হিন্দুশাক্্রন্ুসারে কদাচিৎ আ্্রী বিষগ্গাধি- 
কারিণী হয়, যথা--পতি অপুভ্রক মরিলে। 
এইটুকু হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ' বিধি 
হই একট। থাকাতেই আমর! প্রাচীন আর্ধ্য. 
ব্যবস্থ।-শাস্্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক 
সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশান্ত্রাপেক্ষাও উৎরুষ্ট 
বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল 
মন্দের ভাল মাত্র । স্ত্রী ব্ষয়াধিকারিণী বটে, 
কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিপী নহে । এ 
অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণপোষণ 
মাত্র পাইবেন, আর তাহার জীবনকালমধ্যে 
আর কাহাকেও কিছু দিবেন না, এই পর্য্যস্ত 
তাহার অধিকার। পাপাস্বা পুত্র সর্বন্থ 
বিক্রয় করিয়া! ইন্ড্রিয়দ্ুখ ভোগ করুক,তাহাতে 
শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণসয়ীর 
তায় ধর্বনিষঠা স্ত্রী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক 
বিঘা! হস্তাস্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ 
বৈষম্য কেন? তাহার উত্তরের অতাব নাই। 
স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি,অস্থিরমতি, বিষয়রক্ষণে অশক্ত ; 
হঠাৎ সর্ধপ্থ হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকারী র 
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ক্ষতি হইবে, এ জন্ত তাহ।র1'বিষয় হস্তান্তর 
করিতে অশক্ত ছওয়।ই উচিত। আমর। এ 
কথান্বীকার করি না। স্্রীগণ বুদ্ধি, স্থ্ঘা, 
চতুরতায় পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে নুন নহে। 
বিষয়রক্ষার জন্য যে বৈষগ্িক শিক্ষা, তাহ!তে 
তাহার! নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দৌষ। 
তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিক। 
বিষয়কর্্ম হইতে নিলি রাখ, সুতরাং তা" 
পিগের বৈষক্লিক শিক্ষ| হয় না । আগে বৈষ- 
গ্িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, শুর বৈষয়িক 
শিক্ষার 'প্রত্যাশ। করিও । আগে মুড়ি রাখিয়] 
পরে পাট! কাট! যাঁর না। পুরুষের অপরাধে 
স্ত্রী অশিক্ষিতা-_কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রী-' 
গণের উপরেই বর্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়! 

এই তিনটা বিষ্ম নিবাকরণের একই 
উপায়_শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, 
বিশেষতঃ স্ত্রীগণ স্থশিক্ষিত হইলে, তাহারা 
অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি 
অতিক্রম করিতে পারিবে । শিক্ষ! থাকি- 
লেই, অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমত! 
স্বন্মিবে, এবং এ দেশী স্ত্রীপুরূষ সকল 
প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেপী ব্যব- 
সামী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক্‌, 
তাহাদ্িগের অন্ন কাড়িয়! লইতে পারবে না। 
শিক্ষাই সকলপ্রকার সামাজিক অমজল- 
নিবারণের উপায় । 

আমর! যেসকল কথা এই প্রবন্ধে বপি- 
য়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের 
দেশীয় স্ত্রীগণের দশ! বড়ই শোচনীয়] | ইহার 
প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন ? পণ্ডিত- 
বর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর।ক্গদক্ত্র- 
দায় অনেক যত করিয়াছেন--তাহাদিগের 
ঘশঃ অক্ষর হউক) কিন্তু এই কয়জন ভিন্ন 
সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক. 
এসোশিয়েসন। লিগ, সোসাইটী সভা, ক্লুব 
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ইত্যাদি আছে-_কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, 
কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও 
উদ্দেপ্য ধর্মমনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ঘর্নীতি, 
কিন্তু স্্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। 
পণ্ডগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও 
একটী সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্ধেক 
অধিবাসী, স্ত্রীজা্তি - তাহাদিগের উপকারার্থ 
কেহ নাই। আমরা কয়দিনের [ভতর 
অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশাঁলা এবং 
পপ্তশীলার 5 বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, 
কিন্ত এই বঙ্গসংসারন্ধপ প' শালার সংস্করণার্থ 
কিছু করা যায়নাকি? 

যায় না, কেন না, তাহাতে রঙ. তামাসা 
কিছু নাই। কিছু করা যায় না, কেন না, 


তাহাতে বায় বাহাদুরি, রাজ বাহাছরি, ষ্টার. 


অব ইতডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল 
বৃ্থের করতালি। কে অগ্রসর হুইবে ?. 





উপস'হার ৷ 
এ দেশের বর্তমান সমাজের তৃতীয় দৃষ্টাস্ত 
দেখাইতে হইলে জাতিগত বৈষম্যের উল্লেখ 
করিতে হুন্ন আমরা বর্ণবৈষম্যের কথা 


বস্থিমচক্দ্রের গ্স্থাবলী । 


বলিতেছি না। প্রাচীন ভারতের বর্ণবৈষযোর 


, ফলেরুপরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ফলে যে সামা- 


জিক বৈষম্য জন্মিয়াছে,তাহা কৃষকের উদাহরণে 
বুঝাইয়াছি। এক্ষণে বর্ণগতবৈষমোর সঙ্গে 
অধিকারগত বৈষম্য নাই) যাহা! আছে, তাঁহা 
সাষান্ত। জাতিগত ঘষে বৈষম্য বলিতেছি, 
তাহা জেতা ও বিজেতের মধ্যে । যে জাতি 
রাজা ও যে জাতি প্রজা, তাহাদিগের মধ্যে 
এ দেশে অধিকারগত বৈষম্য আছে। সেই 
বৈষম্যে এতদ্েশীয়গণ কর্তৃক সর্বদা বিচারিত 
হইয়া থাকে, সুতরাং এ গ্রন্থে তাহার সবিস্তারে 
বিচার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। 

উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই বুঝিতে 
চাই যে, আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাপ্যা 
করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া! 
আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা 
কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মাঁন 
দিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক 
তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তার- 
তম্য ঘটিবে-_কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। 
তবে অধিকরের সাম্য আবশ্যক কাহারও 
শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিযুখ 
না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাছি। 


সমাধ 
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ঈশ্বর গুড কবি। কিস্তৃকি রকম কবি? 

ভাকতবর্ষে পূর্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি 
বলিত। শান্ত্রবেতারাও সকলেই '“কবি”ঞ ধন্ধন 
শান্তকাত্ধও কবি, জ্যোতিষ-শান্ত্রকারুও কবি। 

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। “'কাব্যেু মাঘঃ কবিঃ 
কালদাসঃ, । এখানে অর্থটা ইংরেজি [১০৩$ 
শব্দের মত। তারপর এই শতাবীর প্রথমাংশে 
“কবির লড়াই” হইত। ছইদল গায়ক জুটিয়া 
ছন্দোবদ্ধে পরম্পরের কথার উত্তর-্রস্াত্তর 
দিতেন। সেই রচনার নাম “কবিশ। 

আবার আজকাল কবি অর্থে 2০৩1; 
তাহাকে পার যায়, কিন্ত “কবিত্ব" সম্বন্ধে 
আন্গ-কাল বড় গোল। 
[১০০ বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন 
এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর 
গুপ্ত কবি কি না, আমরা বিচার করিতে 
বাধা । 

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন 
প্রত্যাশা করেন ন! যে,এই কবিত্ব কি সামগ্রী, 
তাহ। আমি বুবাইতে বদিব। অনেক ইংরেজ 
ও বাঙ্গালা লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন । 
তীহাদ্দের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। 
আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর 
ুপ্তুকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত 
হইবেন না। মন্ুয্-স্বদয়ের কোমল, গভীর, 
উদ্নত, অন্ফ,ট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন 
দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিভে জানি- 
তেন না । সৌন্বধ্য-্থষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু 
ছিলেন না। তাহার স্ৃষ্টিই বড় নাই। মধু 
পুন, ছেনচন্জ, নবীনচ্জ, রবীন্রনাথ ইহারা 


ইংরাজিতে যাহাকে' 
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সকলেই এ কবিত্বে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
প্রাচীনেরা ও তাহার অপেক্ষণ শ্রেষ্ঠ । ভারত- 
চন্দ্রের স্তায় হীরামালিনী গড়িবার তাহার 
ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত সুঁতদ্রা- 
হরণ কি শ্রীবৎসচিস্তা,কীর্তিবাসের মত তরণী- 
সেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্কুর। গড়িতে 
পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় 
বঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাহার কাব্যে 
সুন্দর, করুণ, প্রেম এ সব সামগ্রী বড় বেশী 


নাই। কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা আর 
কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর 
তিনি রাজা । 


ংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। 
যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, 
তা”র অপেক্ষ। ভাল আমরা কামনা করি না। 
সকল [বিষয়েই প্রক্কৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ- 
স্থল, আমাধের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। 
সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী । 
যিনি তাহ! হৃদরজম করিয়াছেন, তাহাকে 
গঠন দিয়! শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়- 
শ্রী করিয়াছেন, সচরাচর স্ঠাহাকেই 
আমরা কবি বলি। মধুহ্দনাদি তাহা পারি- 
ঘাছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহ! পারেন নাই ব। করেন 
নাই,এই জন্ত এই অর্থে আমর! মধুস্ুদনাদিকে 
শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্ত্রকে নিয় শ্রেণীতে 
ফেলিয়াছি। কিন্ত এইখানেই কি কবিত্বের 
বিচার শেষ হইল ? কাব্যের সামগ্রী কি আর 
কিছু রহিল ন! ? 
রছিল বৈ কি ! যাঁকা। আদর্শ, বাকা কমনীয়, . 
বাহ! আকাঙ্ছিত, তাহ! কবির সামঞ্রী | কিন্তু. 
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যাহা প্রক্কত, যাহা প্রত্যক্ষ; যাহা প্রাপ্ত, তাহাই 
ব! নয় কেস? তাহাতে কি কিছু রস নাই? 
কিছু সৌন্দর্য নাই ? আছে বৈ কি। ঈশ্বরগুণ্ 
সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি। যাহা 
আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। ভিনি এই 
বাঙ্গালা সমাজের কবি । তিনিকলিকাতা সহ- 
রের কাব। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কৰি। 
এই সমাজ, এই মহুর,.এই দেশ বড় কাব্যময় । 
অন্ঠে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা 
পৌষপার্বপেষ্্রপিটাপুলি থাইয়া অজীর্ণে ছুঃখ 
পাও, তিনি তাহার কব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। 
অন্ঠে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিপিয়া, 
গাদাফুল সাজাইয়। কষ্ট পায়, ঈশ্বব গুপ্ত 
মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া! নিজে উপ- 
ভোগ করেন, অন্তকে ও উপহার দেন। হূর্ভি- 
ক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে 
অস্রবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে 
তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটা কিয়া 
দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান। 
মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে 
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকে।। 

, তোমমা সুন্দরীগণকে পুশ্পোগ্ভানে বা 
বাতাক়্নে বসাইয় প্রতিমা সাজাইর! পুজা কু, 
তিনি তাহাদের রাক্নাঘরে, উন্গুন গোড়ায় ব্সা- 
ইয়া, শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের 

ংসারের'এক রকম খাঁটা কাব্যরস বাহর 
করেন ;-- 

বধূর ষধুর খনি, মুখ-শতদল। 

সলিগে বডাসিয়! বার, চক্ষু ছলছল ॥ 

ঈশ্বর গুপ্ডের কাব্য চালের কাটার, রাঙ্না- 
ঘরে খু'ঁরায, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, 
নীলের ঘাঁদনে, হোটেলের খানায়। পাটার 
অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস 
ছাড়া কাব্যরস পান, তপ সেমাছে -মভত্তাৰ 

ছাড়া তপস্থী ভাব দেখেন । পাটা বোক্ষাগন্ধ 


বস্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। ? নি 
বলেন,”তোমাদের এ দেশট এ সঙ্গা্জ বড় রঙ্গ. 
ভরা । তোমরা মাথ! কুটাকুটী করিয়া ছুর্গোৎ- 
সব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি । 
তোমরা এ ওকে ফাকি দিতেছ, এ ওর কাঁছে 
মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাগি হাস, 
ওখানে*মিছ! কান! কাদ, আমি তা বসিয়। 
বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমর। বল, বাঙ্গালীর 
মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় মনোমোহিনী, প্রেমের 
আধার, প্রাণের সুপার, ধর্মের ভাঙা র,স-তা 
হইলে হইতে পারে, কিন্ত আমি দেখি উহারা 
বড় রঙ্গের জিনিস । মানুষে যেমন রূপী বাদর 
পোষে, আমি বলি, পুরুষে তেমনি মেয়ে মানুষ 
পোষে, উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই স্থথ।” স্ত্রী 
লোকের রূপ আছে - তাহা তোমার আমার 
মত ঈশ্বর গুপ্ত ও জানিতেন,কিস্ত তিনি বলেন, 
উহা! দেখিকা মুগ্ধ হৃহবার কথা নছে--উহা 
দেখিস! হাসবার কথ।। তিনি স্ত্রীলোকের 
্ূপের কথা পাড়লে হাসয়া লুটাইয়া পড়েন। 
মাঘ মাসের প্র।তঃম[নের সময় যেখানে অন্ত 
কবি রূপ দোঁথবার জন্য, যুবতীগণের পিছে 
পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্ত্র সেখানে তাহাদের 
নাকাল দেখিবার জন্ত যান। তোমরা হয় ত,. 
সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসূলিলঙ্ধীত কধিতকাস্তি 
লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন; “দেখ 
দেখি কেমন তামাপা ! যে জাতি. মানের সময় 
পরিধেয় বসন লইয়! বিব্রত, তোমরা তাদের 
পাইয়! এত বাড়াবাড়ি কর।” তোমরা 'মহিলা- 
গণের গৃহকর্দে আস্থ! ও যত্ব দেখিয়। বলিবে, 
প্ধস্ত দ্বামীপুক্রদেবাব্রত ।-ধন্ত স্ত্রীলোকের স্গেহ 
ও ধৈর্য্য ॥” ঈন্বরচন্্র তখন: তাহাদের হাড়ি- 
শালো গিয়া দেখিবেন, রম্ধনের চাল চর্বণেই 
গেল, পিটুলির জন্য কোনাল বাঁধিয়া! গেল/ম্থামী 
ভোজন করাইবার সক্গে শবাশুড়ী-ননদের মুও- 
ভোজন হইল, এহং কুটুম্ব-তোজনের সফর 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুঞ্খের কবিত্ৃ 


লজ্জার যুও.ভোজনম হইল । স্থূল কথা, ঈশ্বর 
শপ 752119% এবং ঈশ্বর গুপ্ত 5577751, ই] 
তীগার সাম্রাজা, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে অধিতীয়। 

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষ প্রস্থৃত। ইউ- 
রোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। 
তাহাদের রচনা অনেক সময়ে ভিংসা, , অন্থয়া, 
অকোৌশল, নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতাপরি- 
পূর্ণ ; পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ঈউ- 
রোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে__ 
ছুয়ের কাঁজ মাগ্ষকে দুঃখ দেওয়!। ইউরো- 
পীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করি- 
তেছে-_-এই নরঘাঁতিনী রসিকতাও এ দেশে 
প্রবেশ করিয়াছে । হুত্তোম পেঁচার নকৃস! 
বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুণ্ডের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র 
বিদ্বেষ নাই। শক্রতা করিয়া তিনি কাহাকেও 
গালি দেন না। কাহারাও অনিষ্ট কামনা 
করিষা কাহাকেও গাঁলি দেয় না। মেকির 
উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই 
রঙ্গ, সবটা! আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি । 
গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সমণও রাগ 
করিয়া গালি দেন না) সেটা! কেবল জিগীষা__ 
্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে *ইবে, 
এই জিদ । কবির লড়।ই, প্ীরকম শক্রতা শৃন্ত 
গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত “কবির লড়াইয়ে” 
শিক্ষিত-_সে ধরণটা৷ তীহ্ার ছিল। 

অন্তত্র তাও না কেবল আনন্দ । থে 
যেখানে সম্মুখে পড়ে, ঈশ্বরচজ্জ তাহারই 
গালে এক চড়, নক একটা কাণমলা দিয়া 
 ছাড়িয় দেন--কারণ আর কিছুই নয়, ছুই 
জনে একটু কাসিবার অন্ক। কেহই চড়-চাপড় 
হইতে নিস্তার পাইতৈন না । গবর্ণর জেনে- 
রূল, লেপ্টেনাপ্ট গবর্ণর, কৌহ্সিলের যেস্বর 
হইতে, সুটে, মাঝি, উড়ির! বেহায়া কেহ 
ছাঁড়া নাই। এক একটা চডচাপড় এক একটী 


. বজ- থে মারে, ভাঞ্কার রাগ লাই। 
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কিন্তু যে 
খায়? ভা'র হাড়ে হাড়ে লাগে । তাতে আবার 


পান্রাপাজ্র-বিচার নাই । যে সাহসে তিনি 
বলিয়াছেন, 
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে, 


আমাদের সে সাহস নাই । তবে বাঙ্গালীর 
মেয়ের উপর নীচের লিখিত ছুই চরণে আমা- 
দের ঢের! সই রহিল-_ | 


সিম্ষুরের বিন্দুসহ কপালেতে উক্কি। 
নসী জশী ক্ষেমী বামী, বামী শামী গুল্বী ॥ 
মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী 

4881800চদের কাণ ধরিয়া! টানাটানি__ 


তুমি মা কল্পতরু, আমর! সব পোব। গোর 
শিখিনি শিং বাকানো, 
কেবল থাব খোল বিচালি ঘাঁস। 
যেন রাঙ্গা আমল! তুলে মামলা 
গাম্লা ভাজে না, 
আমর! ভুমি পেলেই খুসি হব, 
ঘুসি খেলে বাচব না ॥ 
সাহেব বাবুর কবির কাছে অনেক কাণ 
মলা খাইয়াছেন_-একট! নমুনা 
€ যখন আস্বে শমন কর্বে দমন 
উ  কি বোলে তায় বৃঝাইবে। 
বুঝি ছুট বোলে? বুট পায়ে দিয়ে 
চুরট ফু'ঁকে স্বর্গে যাবে? 
এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত--_ 
গুড়, গুড়, গুম গুম লাফে লাফে সাল। 
তার! রার! রার! বারা লাল! লালা লাল ॥ 
মথের খাবু, বিনা সম্বলে_ ্ 
তেড়া হ"য়ে তুড়ি মারে, টপ্পাগীত গেয়ে । 
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শা চেয়ে ॥: 
কোনরপে পিস্তি রক্ষা এটোকাটা খেকে । 
শুদ্ধ হন ধেনো গাল্গে, বেনো৷ জলে নেয়ে & 
কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর তয় উ রণ 
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নাই। অনেক স্তানই কেবল রঙ্গরস, কেবল 
আনন্ব। তপ.সেমাছ লইয়' আনন্দে-_ 
কষিত-কনক-কাস্তি, কমনীয় কায়। 
গালভরা গৌপদাড়ি, তপন্সীর প্রায় ॥ 
মানুষের দৃশ্ত নও বাস কর নীরে। 
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে ॥ 
অথবা আনারসে-_ 
লুণ ষেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি। 
চিন্মরী চৈতন্তরূপা, চিনি তায়*্ভরি ॥ 
অথবা পাটা . 
সাধ্য কার এক মুখে, মহিম। প্রকাশে । 
আপনি করেন বাধ, আপনার নাশে ॥ 
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধরে ছুটী ঠ্যাঙগ ॥ 
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাঙ্গ ভ্যাভ্যাঙ্গ ॥ 
এমন পাটার নাম, যে রেখেছে বোকা। 
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা! ॥ 
তবে ইছ শ্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর 
গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ কারতেন। 
মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা 
তাহার কাছে গালি খাইতেন,মেকি সাহেবেরা 
গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্গণ-পণ্ডিত্তেরা “লন্ত 
লোসা দধি চোসার” দল, গালি খাইতেন। 
হিন্দুর ছেচলে মেকি গ্রীষ্িয়ান হইঙে চলিল 
দেখিয়া তাহার রাগ সন্থ হইত না । কমিশন- 
রিদ্দের ধর্শের মেকির উপর বড় রাগ । মেকি 
পলিটিকের উপর বাগ । যথাস্থানে পাঠক এ 
সকলের উন্নাহরণ পাইবেন, এজন এখানে 
উদ্দাহুরণ উদ্ধত করিলাম না। পু 
অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অল্লীলতা। এই 
ক্রোধসম্ভৃত। অঙ্গীলত! ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার 
একটা প্রধান দোব । উহা! বাদ দিতে গিয়া 
ঈশ্বর গুগ্তকে 7০%19167759 করিতে গিয়া, 
আমর! তাহার কবিতাকে নিক্তেজ করিয় 
'ফ্ষেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে বখাথ রসিক, 
তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন । কিন্ত 


“দিয়া গেল--মার বদলে বিমাত1 ৷ 


বন্ধিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ 
অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অর্নীলতার 
বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি যে, 
ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অল্লীলভা৷ নহে । 
যাহ! ইন্জিয়ার্দির উদ্দীপনার্থ বা! গ্রস্থকারের 
হৃদয়স্থিত কদর্য ভাবের অভিব্যক্তি জন্ত লিখিত 
হুয়,তাহাই অশ্লীলতা । তাহ! পবিজ্র সভ্যভাষায় 
লিখিত হইলেও অশ্লীল । আর যাহার উদ্দেস্ত 
সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপ- 
হাসিত করা যাভাঁর উদ্দেশ, তাহার ভাষ! রুচি 
এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নছে। খষি- 
রাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন । সেকালের 
বাঙ্গালীদিগের ইহ! এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ 
ছিল। আম এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতি- 
পর বুদ্ধ, ধন্মাত্বা, আজন্ম সংযজ্েক্জিক়? সভ্য, 
সুশীল, সঙ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ 
দেখিয়াই রাগিলেই “ব্দ্‌জোবান্” আরম্ভ করি- 
তেন । তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল 
ছিল। ফলে সে সময় ধর্্াত্মা এবং অধশ্্াত্মা 
উভয়কেই অশ্লীলতায় স্বপটু দেখিতাম__ 
প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত 
হইয়! অল্লীল, তিনি ধর্াত্বা । ঘিনি ইন্জিয়- 
স্তরের বশে অল্গীল, তিনি পাপাত্ম! ৷ সৌভাগ্য- 
ক্রমে সেন্ূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে 
বিলুণ্ত হইতেছে। 

ঈশ্বর সপ্ত ধর্ম্াত্থা,কিন্ত সেকেলে বাঙ্গালী । 
তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অঙ্গীল। সংসারের 
উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের 
কারণ অনেক ছিল। সংসার' বাল্যকালে বাল- 
কের অমূল্য রদ্ব যে মাতা, তাহ। তাহার নিকট 
হইতে কাড়িরা লইল। খাটি সোন! কষাড়িয়া 
লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক পিত্বলের জামগ্রী 
ভার পর 
যৌবনের যে অসুল্যরদ্ব-_ম্থধু যৌবনের কেন, 
যৌবনের, তচুবরসের, বার্ধক্যের তুর্যরূপেই 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব। 


অসুল্যরত্ব যে ভার্ধ্য।, তাঙকার বেলাও সংসার 

বড় দাগ! দিল। যাহ গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র 
তাহা! লইলেন না,কস্ধ দাগাবাঁজির জন্ত সংসা- 
রের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিন্না গেল। তার 
পর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, 
ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, 
বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাধা থাকিয়া 
ক্ষীর সর.পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি 
দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমগুলে আসিয়া, 
শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত। কত কুকুর বা 
মর্কট বরষে জুড়ী জুতিয়া, তাহার গায়ে কাদ। 
ছড়াইয়! যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ 
করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদ। ভাঙ্গিয়! 
উঠিতে পারেন না । ছর্বল মনুষ্য হইলে এ 
অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, 
পলায়ন করিয়1, দুঃখের অন্ধকার গহুবরে 
পুকাইয়! থাকে । কিন্তু প্রতিভাশালীর! প্রাহ 
বলবান্‌। 

ঈশ্বরগুপ্ত সংসারকে ,সমাজকে, শ্বীক্প বান্- 
বলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, 
যশ, সম্মান আদার করিয়া লইলেন। কিন্ত 
অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ, তাহ! মিটিল ন।। 
জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্ত 
তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাঞ্জকে পদ 
তলে পাইয়! বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগি- 
লেন। সেকেলে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্য্যের 
উপর কদর্ধ্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ 
হয়,ইহাদিগের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিক্র কথা, 
দেবছিজাদি প্রভৃতি বে বিশুদ্ধ ও পৰিএ+ তাহা- 
রই প্রতি ব্যবহথার্য্য--যে ছরাত্ম!, তাহার জন্ত 
এই কদর্ধ্য ভাষা । এইরূপে ঈশ্বরচন্ত্রের কবি- 
তায় অঙ্গীলতা! আসিয়া পড়িয়াছে। 

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা 
ছাড় অন্ত বিষয়ে অর্লীলতাও তাহার কবিতার 
আছে। কেবল রঙ্গদারির অন্ত, গু 

৩৫ 


২৭৩ 


ইয়ারকির জন্য এক আধটু অক্গুলকাও আছে। 
কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার 
জন্য ঈশ্বরচন্ডরেত অপরাধ ক্ষমা করা যা। 
সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল 
না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিঘ! 
গণা হইত না । যে কথা অন্লীল নে, তাহ! 
সতেজ বলিয়। গণ্য হইত ন1। যে গালি অশ্লীল 
নহে, তাত। কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত ন1। 
তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল । চোর কবি, 
ঢের পঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া1 লিখি- 
লেন-_বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে-_-চই পক্ষে 
সমান অশ্লীল। তখন পুজা পার্বণ অশ্লীল, 
উতৎসবগুলি অশ্লীল -হুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি 
বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অঙ্লীল হইলেই 
লোকরঞ্জক হুইত্ত। পাঁচালী হাফআকড়াই 
অশ্লীলতার জন্তই রচিত। ইশ্বর গুপ্ত সেই 
বাতামে জীবন প্রাপ্ত ও বর্ধিত॥। অতএব 
ঈশ্বর গুগুকে আমরা অনায়াসে একটুখানি 
মার্জন! করিতে পারি । 

আর একট! কথ! আছে। অঙ্লীলত। সকল 
সভ্যসমাজেই স্বণিত। তবে, যেমন লোকের 
কুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার । এমন অনেক কথা আছে, যাহ 
ইংরেক্গেরা অঙ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা 
করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, 
যাহা আমর!1 অক্লীল বিবেচন! করি, ইংরেজের! 
করেন না। ইংরেজের ক্কাছে, প্যান্টালুন বা 
উরুদেশের নাম অশ্লীল--ইংরেজের মেয়ের 
কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই । আমর! 
ধুতি, পায়জাম। বা! উরু শবগুলিকে অঙ্গীল 
মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্ত। কাহারও 
সম্মুথে ই সকল কথ! ব্যবহার করিতে আমা. 
দের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে শ্্রীপুরুষে যুখ- 
চুস্বনট। আমাদের সমাঁঞ্জে অতি অক্সীল ব্যাপার। 
কিন্ত ইংরেজের চক্ষে উচ্া পথিজর কার্ধ্য-_ 


২৭৪ বঙ্কিমচন্দ্ের 


মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহ! নির্বাহ ই॥% থাকে । 
এখন আমাদের সৌভাগ্য বা! হূর্ভগ্যক্রমে, 
আমরা দেশী ক্তিনিস সকলই হেয় বলিয়! পরি- 
ত্যাগ.করিতেছি, বিলাতি জিনিস সবই ভাল 
বলিয়! গ্রহণ করিতেছি । দেশী স্রুচি ছাড়িয়া 
আমরা বিদেশী স্থরুচি গ্রহণ করিতেছি। 
শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে,:তীহাদের 
পরস্ত্রীর মুখচুদ্ধনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর 
অনাবৃত চরণ, আলতাঁপর। মলপর। পা দর্শনে 
বিশেষ আপন্তি। ইহাতে আমর! ষে কেবলই 
জিতিয়াছি, এমত নহে । একট] উদ্ণাহরণের 
দ্বারা বুঝাই। মেঘদুতের একটী কবিতায় 
কালিদাস কোন পর্বতশৃঙ্গকে ধরণার স্তন 
বাঁলয়। বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা! বিলাতি রুচি- 
বিরুদ্ধ; স্তন বিলাতি রুচি অনুলারে অশ্লীল 
কথা। কাজেই এই উপমাটা নব্যের কাছে 
অশ্লীল। নব্য বাবু হয় তইহা শুনিয়া! কাণে 
আহ্কুল দিয়! পরস্ত্রী-মুখচুস্বন ও করম্পর্শের 
মিম! কীর্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্ত আমি 
ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই 
বুঝি ধে, পৃথিবী আমার্দিগের জননী । তাই 
তাকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া “ম!ত৷ বস্থুমতী” 
বলি; আমর তাহার সন্তান ; সন্তানের চক্ষে, 
মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিজ্র, জগতে 
আর কিছুই নাই-_থাকিতে পারে না। .অত- 
এৰ এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে 
না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার 
বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিস্তা ভিন্ন কোন 
বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে 
অন্লীল নহে,-- এখানে পাঠকের হৃদয় নরক । 
এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে-_দেশী 
রুঠিই বিশুদ্ধ। 

খআমাদের দেশের অনেক প্রাপীন কবি, 
এইরূপ বিলা'তি রুচির আইনে ধর! পড়িয়! 
বিনাপরাধে অস্লী্টতা অপরাধে অপরাধী 


এন্থাবলী 


তইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কাঁলিদাসের ৭ 
অব্যাহতি নাই ।. যে ইউরোপে মসুর ক্ষোলার 
নবেলের আদর) সে ইউরোপের কচি বিশুদ্ধ, 
আর বাহার! রামাষণ, কু্গারসস্তব লিখিয়াছেন, 
সীতা শকুত্তলার কৃষ্টি করিয়াছেন, তীছাদের 
রুচি অল্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরো" 
পীস্সের কাছে পাই। ক্ষি শিক্ষা! তাই আমি 
অনেকবার বলিয়াছি, ইউক্পোহপর , কাছে 
বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ । আর সব দেশী- 
র়ের কাছে শেখ। ৃঁ 

অন্টের ন্যায় ঈশ্বর ও হাল আইনে 
অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে 
আমর! ত্াাক্ষে বেকম্থুর খালাস দিতে রাজি। 
কিন্তু ইহ অবনত স্বীকার করিতে হয় যে, আর 
অনেক স্থানেই তত সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি 
দেওয়! যায় না। অনেক স্থানে ঠাহার কুচি 
বাস্তবিক কদর্য, যথার্থ অঙ্লীল এবং বিরক্তি-- 
কর। তাহার মার্জন। নাই। 

ঈশ্বর গুপ্তের যে অগ্লালতার কথা আমরা 
লিখিলাম) পাঠক তাহা! এ সংগ্রহে কোথাও 
পাইবেন না । 'আামরা তাহা। সব কাটিয়। দিয়া 
কবিতাগুলিকে নেড়া-মুড়া করিয়া বাহির 
করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলত- 
দোধ জনই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি 
তবে তীঙ্কার কবিতার এই দোষের এন্ড বিষ্া- 
রিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ 
এই যে, এই দোব তাহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর 
গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার,তাহা বুঝিতে গেলে, 
তাহার দোষ গুণ ছই বুঝাইত্তে চয়। শুধু তাই 
নহে। ত্ীাহাক় কবিত্বের অপেক্ষা আত একটা 
বড় জিনিস পাঠকফে বুঝ।ইতে চেষ্টী' করি- 
তেছি। ঈশ্বর গুগড নিজে কি ছিলেন, তাহাই 
বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি । কবির কবিস্ব 
বুঝিয়। লাভ আছে, সনদোহ নাই, কিন্তু কবিত্ব 
পেক্ষা! কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও ওুরু- 


কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব। 


তর লাডভ। কবিতা দর্পণ মাত্র--ভাহার 
ভিতর কবির অবিকল ছায়। আছে। দর্পণ 
বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়।, ছায়া 
দেখিয়া তাহাকে বুবিব। কবিতা, কবির 
কীর্তি_তাহা ত আমাদের হাতেই আছে-_ 
পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি 
রাখিয়া! গিয়াছেন, তিনি কি গুণে;কি প্রকারে 
এই কীর্তি রাখিক্। গেলেন, তাহাই বুঝিতে 


হুইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ব" 
প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার দুখ্য 


উদ্দেশ্য 

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হই- 
যাছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় 
আসিয়।, সাহিতেঃ ও সমাজে আধিপত্য 
সংস্থাপন করিল। কি শাঞ্চিতে? তাহাও 
দেখিতি পাই--নিজ প্রতিভাগুণে । কিন্তু 
ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভান্্যায়ী ফল 
ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ 
কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে । 
এখন ইহ এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, 
প্রতিভা ও নুরুচি পন্রস্পর সথী-- প্রতিভার 
অনুগামিনী স্থুকচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহ! 
ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র 
বুঝিয়া দেখিতে হুইবে। তাই আমি দেশের 
রুচি বুঝাইলাম। কালের রুচি বুঝাইলাম 
এবং পাত্রের কচিও বুঝাইলাম। বুঝাইলাঁম 
যে, পাত্রের রুচির অভাবের কারণ (১) 
পুক্তকদত স্থুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার 
*পবিজ লংসর্গের অভাব, (৩) সহ্ধর্িণী অর্থাৎ 
ধাহার সঙ্গে একজে ধর্ম শিক্ষা করি, তাহার 
পধিআ সংসর্গের অভাব, (৪ ) সমাজের অত্যা- 
চান্স এবং তজ্জনিত সমাজের উপর করিব 
জাতক্রোথ। বে দেখে প্রভাকরের তেজোহাস 
করিয্াছিল,এইট সকল উপাদানে তাঁহার জন্ম। 


স্থল তাঁৎপর্ধ্য এই যে, ঈশ্বরচন্্র ষখন অশ্লীল, 


২৭৫ 


তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই আ্লীল, ভারত- 
চন্ত্রাদির স্কায় ফোথাও কুপ্রবত্তিং বশীভূত 
হইয়া অশ্লীল নহেন। ভাই দর্পণতলস্থ প্রঞ্জি- 
বিশ্বের সাহায্যে গ্রতিবিশ্বধারী সন্বাকে বুঝাই- 
বার জন্ত আমরা ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের অঙ্লীলতা- 
দোঁষ এত সবিস্তারে সমালোচনা! ক্রিলাম। 
বাপারটা রুচিকর নহে । মনে করিলে? নমঃ 
নমঃ বলিয়া! ছুই কথায় সায়! যাইতে পারি- 
তাম' অভিপ্রায় বুঝিয়া, বিস্তারিত সমা- 
লোচন। পাঠক মার্জনা করিবেন। 

মাস্ুষট কে, আর 'একটু ভাল করিয়। বুঝা 
যাঁউক-_-কবিত। না হয় এখন থাক । দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত 
বিলাসী ছিগেন না। অথচ দেখিতে পাই, 
মুখের আটক-পাঁটক কিছুই নাই। অশ্লীল 
তায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভর1- গাঁটার 
ফ্ঞোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেন, 
লেবু দিক্বা আনারসেব্ংপরমভক্ত, নুরাপাঁন * 
সম্বন্ধে মুক্তকঞ্ঠ__আবার বিলাসী কারে বলে? 
কথাট। বুঝিয়! দেখ! যাঁউক । 

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক জশ্বর 
গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক 
বিষয়ক ক্(বতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে 
প্রগুলি নীরস বলিয়া বোধ হুইবে, কিন্তু যদি 
পাঠক ঈশ্বর গুগুকে বুঝিতে চাছেন, তবে সে- 
গুলি ফরমায়েসি কবিত। নছে। কবির আস্ত- 
রিক কথা তাহাতে 'আছে। অনেকগুলির 
মধ্যে ত্র কয়েকটী বাছিয়! দিয়াছি-_আর 


* স্থরাপানের মার্জনা নাই । মার্জনা 
আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। 
কেবল সে সম্বন্ধে পাচককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 
কবির এই উক্কিটী স্মরণ করিতে বলি-_ 
“একে হি দোষে! গুণসন্সিপাতে নিমজ্জতীন্দেঃ 
কিরণেছিবাক্কঃ।” 


২৭৬ 


বেশী দিলে রসিক বাঙ্গাল! পাঠকের বিরক্তি- 
কর হইয়| উঠিবে। ইহা! বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে, পরমার্থঘবিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পণ্যে ফত 
লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ 
হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া 
আমরা তাহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাঈ, 
কিন্তু দে গদ্য পড়িয়া বৌধ হয় যে, পদ্য 
অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তীহার মনের ভাব 


আরও সুস্প্ই । এই সকল গদ্য ও পদ্যে প্রণি- * 
ধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব : 


যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধন্ম, একটা কৃজ্সিম ভান্‌ 
ছিল নাঁ। «ঈশ্বরে তার আন্তরিক ভক্তি 
ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন,কোন 
হাবিষ্যাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আস্তরিক 
ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ 
ঈশ্বরবাদী ব| ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী 
ও ঈশ্বরতক্ত [ছলেন না। তিনি ঈশ্বরকে 
নিকটে দেখিতেন। যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, 
যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপ- 
নাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুর, ঈশ্বরকে আপনার 
সাক্ষাৎ মূর্ভিমান্‌ পিতা বলিয়া দুঢ় বিশ্বাস 
করিতেন । মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা 
করিতেন । কখন বাপের আদর খাইবার 
জন্ত কোলে বসিতে ধাইতেন, আপনি বাঁপকে 
কত আদর করিতেন-_উত্তর না৷ পাইলে 
কাদীকাট! বাধাইতেন। বলিতে কি, তাহার 
ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়। 
চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই 
দেখিতে পাই যে, মুত্তিমান্‌ ঈশ্বর সমন্মুথে 
পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন ন! 
বলিয়া স্কাহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে 
বকিয়। ফাটাইধা দিতেছেন। বাপ নিরাকার 
নিগুপ চৈতন্ত, মাত্র, সাক্ষাৎ মূর্তিমান্‌ বাপ 
নছেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে 
কষ্ট হইত। | 


বঙ্িমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 


কাতর কিন্কর আমি, তোমার সন্তান। 

আমার,জনক তুমি, সৰার প্রধান ॥ 

বার বার ডাকিতেছি,' কোথা ভগবান। 

একবার তাতে তুমি, নাছি দাও কাপ॥ 

সর্বদিকে সর্ধলোকে, কত কথা কয়। 

শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥ 

হায় হায় কব কার, ঘটল কি জাল!। 

জগতের পিত। হ/য়ে, তুমি হ্”লে কালা! ॥ 

মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া! । 

অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া | 

এ ভক্তের স্তুতি নহে_-এ বাপের উপর 
বেটার অভিমান । ধন্ঠ ঈশ্বরচক্জ্ ! তুমি পিতৃ- 
পদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। 'আমরা 
কেহই তোমার সমালেচেক হইবার ঘেগ্য 
নহি। 

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরশক্তির যথার্থ ম্বরূপ ধিনি 
অনুভূত করিতে চান, ভরসা করি; তিনি এই 
গ্রহের উপর নির্ভর করিবেন নাঁ। এই 
সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ব ও পাঠ্য করিবার 
জন্য ইহা নানার্দিকে সন্কীর্ণ করিতে আমি 
বাধা হুইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি 
গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত 
হয়ঃ যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই জশ্বরচন্দ্রে 
অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্কি বুঝিতে পারিবেন । সে- 
গুলি যাহাতে পুনমুর্দ্রিত হয়, সে যত্ব পাইব। 

বৈষ্ণবগণ বলেন, হুনুমানাদি দাশ্তভাবে; 
প্ীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ-বযশোদ। পুত্রভাবে, 
এবং গোপীগণ কাস্তভাবে সাধন! করিয়া 
ঈশ্বর পাইয়়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক * 
ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এতদূর 
সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের যাহ! 
লতনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। 
যদি হনুমান. উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে 
আঞ্গানদদের কাছে পাইভাম, তবে সে সাধন 
বুঁঝিবার চেক কতক সফল হইত । বাক্গালার 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব 


ছই জন সাধক আমাদের বড় নিকট। 
ছইঞ্জনই বৈদ্য, ছইজনই কবি। এক রাম- 
প্রণানদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 
ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই 
ঈশ্বরকে প্রত, সখা, পুত্র, বা কাস্তভাবে 
দেখেন নাই। রামপ্রপাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ 
মাতৃভাবে দেখিয়৷ ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। বাঁমপ্রসাদের মাতৃ 
প্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ 
বড় অন্প। 
তুমি ছে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত [ত্রসংসার। 
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তৌমার ॥ 
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি । 
জন্মভূমি জননীর, €ক্ালেতে বসেছি ॥ 
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়৷ 
বে কেনগুপ্ড ভাবে, ভাব গুপ্ত বয়? 
পুনশ্চ-_আরও নিকটে-_ 
তোমার ব্দনে যদি, ন। স্বরে বটন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥ 
আমি যদ্দি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় । 
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তাক ॥ 
যার এই ঈশ্বর্ভক্তি - যে ঈশ্বরকে এইরূপ 
সর্ধাদা নিকটে, আতি নিকটে দেখে- ঈশ্বর- 
সংসর্গতৃষণায় যাহার হ্বদর এইরূপে দগ্ধ-সে 
কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। 
আমরা এক্সপ বিলালী ছাঁড়িক্সা সন্ন্যাসী 
ফ্লেখিতে চাই ন|। 
তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হুবিধ্যাশী বা 
ভোক্তা ছিলেন না। পাটা, তপ.সে মাছ বা 
আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে, 
উভয়েই সক্ষম ছিলেন । যদি ইহা! বিলাসিতা 
হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাহার বিলাসিত। 
তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়। বর্ণনা কগিয়াছেন ১ 
লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। 
কিছু মাত্র সুখ নাই, হেন লক নিয়ে ॥ 
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বত্বক্ষণ থাকে ধন, তোমাক আগারে। 

নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে ॥ 

ইথে ষদি কমলার, মন নাহি সরে। 

পর্ণাচা লয়ে যান মাতা, কপণের ঘরে ॥ 

শাক।ন্রনাঅ যে ভোপ্ন না করে, তাহা- 
কেই বিগাসীমধ্যে গণনা করিতে হইবে, 
ইহাও আম স্বীকার করি না। গীতার 
ভগবছুত্তি এই___ 

আবুঃসত্ববলারোগ)সথপ্রীতিবিবর্ধনাঃ | 

শিক্ষা রন্ত। স্থির হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিক- 

প্রিয়া: ॥ 

স্থুলকথা। এই, যাহা গাগে বলিয়াছি-_ 
ঈশ্বরগুপ্ত মকির বড় শক্রু। মেকি মানুষের 
শক্ত, এবং মেকি ধন্দের শত্রু । লোভী পরি 
দ্বেষী অথচ হাবধ্যাশী ভণ্তের ধর্ম তিনি গ্রহণ 
করেন নাই । ভগ্ঙের ধর্থকে ধশ্ব বলিয়া [পনি 
জানতেন না। তিনি জানিতেন ধর্ম ঈশ্বরা- 
হুরাগে, আহার ত্যাগে নহে । যে ধর্দে 
ঈশ্বরাহ্ছরাগ ছাড়িয়া পানাহারভ্যাগকে ধর্খের 
স্কানে থাড়। করিতে চাতিত-.তিনি তাহার 
শক্র। সেই ধর্মের প্রতি বিদ্বেষশতঃ পাঁটার 
স্তাঞ্,। আনারসের গুণগানে এবং তপ.সের 
মহিমা বর্ণনায় কবির এত মুখ হইত। 
মান্ৃষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্মিক, ধর্থে পাটি, 
মেকির উপব খড় গতস্ত। ধার্পিকের কবিতায় 
অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা 
বুঝিয্াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ 
হয়, তাহ! এখন বুঝিলাম। 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে 
বলিতে তীহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যজের কথা 
হুইতে তাহার অশ্লীলতার কথায়, অঙ্গীলতার 
কথ। হইতে তাহার বিলাসিতার কথাক্গ 
আসিয়! পড়িয়াছিলাষ । এখন ক্ষিরিয়া যাইতে 
হইতেছে । 

অন্সী্সতা যেমন তাকান কবিতার এক 
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প্রধান দোষ, *শবাড়স্বরাপ্রর়তা তেষনি আর 
এক প্রধান দোষ! শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস 
ষমকের ঘটায় ত্বাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে 
এফেবরে দুচিয়া মুছিয়া যার়। অন্ুপ্রাস 
ঘমকের অস্করোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভন্ম 
থাকিয়া দার, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র 
অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া!) অনেক 
লমছ্ধে রাগ হয়, ছুঃথ হয, হাসি পায়, দয়! হয়, 
পড়িতে আর প্রবৃত্তি হুয়না। যে কারণে 
হার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই ষমকানু- 
প্রাসে অনুরাগ দেশ,কালঃপাত্র ! সংস্কৃত সাহি- 
ত্যের 'সবনতির সময় হইতে যমকান্ু প্রাসের 
বড় ঝড়াবাড়ী। ঈশ্বর গুন্তের পুর্ক্বেই__ 
কবীবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচ- 
লিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ী। দাশরথি রায় 
অনুপ্রীস ষমকে বড় পটু-_তাই তার পাঁচালী 
লোকের এত প্রি ছিল। দাশরণি রায়ের 
কবিত্ব না! ছিল, এমত নহে । কিন্তু অনুপ্রাস 
যমকের দৌরাজ্মে তাহা প্রায় একবারে 
ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালীওয়াল! 
ছাড়িয়া! তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান 
নাই। এই অলঙ্কার প্রক্নোগের পটুতায় ঈশ্বর 
গুপ্তের স্থান তার পরেই-_-এত অন্ুপ্রাস ধমক 
আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। 
এখানেও মার্জিত রুচির অন্ভাব জন্গ বড় 
হথ কয়। 

অন্ুপ্রাস মক যে সর্বত্রই ছুষ্য, এমত 
কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় 
কদর্ধ্য শুনায় বটে কিন্তু সংস্কতে ইহার. উপ- 
যুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। 
কিছুরই বান্ছল্য ভাল নহে-_অস্থপ্রাস বকের 
বান্ছল্য বড় কষ্টকর । রাখিয়া! ঢাঁকিয়া, পরিমিত 
ভাবে ব্যবস্থার করিতে পারিলে বড় মিঠে। 
বাঙ্গালাতেও তাই। 
পন্ডে অনু প্রানের ব্যবস্থার করেন।__ বড় বুঝিয়। 


মধুহুদন দত্ত মধ্যে মধ্যে 


বাহ্কমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 


স্থুঝিয় রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন-_- 
মধুর হয়। শ্রীমান্‌ ক্ষয় জর সরকার গঞ্ে 
কখন কখন ছুই এক বুদ অনুপ্রাস ছাড়িত্ব। 
দেন, রূস উছলিক্স! উঠে। শীশ্বর স্তপ্তের এফ 
একটা অন্থুপ্রাস বড় মিঠে __ 


বিবিজান চলে যান লবেজান করে । 


ইহার তুলনা নাই। কিন্ত ঈশ্বর গুপ্তের 
সময় অলমর় নাই। বিষয় অবিষয় নাই, সীম! 
সরহুদ্দ নাই-একবার অন্ুপ্রাস ষমকের 
ফোদ্নারা খুলিলে আর বন্ধহয় না। আর কোন 
দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে । 
এইরূপ শব্ধ ব্যবস্থারে তিনি অদ্বিতীয় । তিনি 
শবের প্রতিঘোগীশুগ অধিপতি । এই দোষ- 
গুণের উদাহরণস্বক্ধপ ছুইটী গীত বোধেন্দু- 
বিকাশ হইতে উদ্ধত করিশাম,_ 


রাগিমী বেহাগ-_ভাল একতালা । 


কে রে, বামা, বারিদ বরণী, 
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি, 
কাহার” ঘর্ণী, আসিয়ে ধরণী, 
করিছে দন্ুদ জন। 
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, 
অনুপস্রূপ, নাহি শ্বরূপ, 
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয় ॥ 
বাষা, হাসিছে ভাষিছে লাজ না! নাসিছে, 
হ্থহুঙ্কারররে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। 
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, 
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে, 
কোপেতে জলিছে, দনুজ দলিছে; : 
ছলিছে ভুরনমর ॥ 
কে রে, ললিতরসনা, বিকউদ শন, 
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বানা, .. 
হয়ে শবাসনা, কাম বিবসন!, 
আসবে মগন। রয় ॥ 


কৰি ঈশ্বরচণ্র গুপ্তের কবিত্ব 


রাগিণী বেহাগ _ত্পাল একতালা । 
রে রে বামা, ষোড়শী রূপসী, 
স্থরেশী, এ যে, নহে মান্ুষী, 
ভালে শিশ্ত শশী, করে শোতে অসি, 
রূপমসী চারু ভাস, 
দেখ, বাজিছে কম্প, দিতেছে বম্প, 
মারিছে লক্ষ, হ'তেছে কম্প, 
গেল রে পৃগণী, করে কি কীত্তি 
চরণে কৃত্তিবাস ॥ 
কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনা, 
কাহার স্বামিনী, ভূবনভামিনী, 
রূপেতে প্রভা, করেছে যামিনী, 
দামিনীজড়িত-হাস। 
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে, 
রণতরঙ্গে, নাচে ব্রিভঙ্গে, 
কুটিলাপাজে, তিমির-অঙে, 
* করিছে তিমির নাশ। 
আহ, যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ব, 
হইল খর্ব, গেল রে সবধ, : 
চরণনবোজে, পড়িয়ে শর্ব, করিছে সর্বনাশ । 
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ, 
যরণহরণ, অভয় চরণ, 
নিবিড় নবীন নীরঞ্গবরণ, মানসে কর প্রকাশ ॥ 
ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব শব্দকৌশলী বলিঘা, 
ভীহার যেমন এই গুরুতর দোষ জগ্ভিয়াছে, 
তিনি অপূর্ব শব্বকৌখখলী বলিয়া তেমনি তথা 
এক মহৎ গুণ জন্দিয়াছে--বখন অন্ধপ্রাস বকে 
মন ন। থাকে, তখন তীহায় বাঙ্গালা ভাষ। 
বাক্ষাল! সাহিত্যে ভুল । ঘে ভাবায় তিনি পদ্য 
লিখিরাছিলেন, এমন খাঁ।টী বাঙ্গাগায় এমন 
বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষার, আয় কেহ 
পদ্ত ফি গন কিছুই লেখে নাই। তাহাতে 
সংস্কতজনিত কান বিকার নাই_ইংরেজী- 
নবিলীর বিকার নাই। পাণডিত্যের অভিমান 
মাই- বিশ্তুত্বির বড়াই নাই । ভাব! ছেলে নাঃ 


২৭৯ 
উলে না, বাকে না-সরল, সোজী। পথে চলিয়া 
গির। পাঠকের প্রাণের ভিতর 'পবেশ করে। 
এমন বাঙ্গালীর াঙ্গাল! ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন "মার 
কেহই লেখে নাই__আর লিখিবার সম্ভাবনাও 
নাই। কেবল ভাষা নহে_-ভাবও তাই। 
ঈশ্বর ওগ্ত দেশী কথ! দেশী ভাব প্রকাশ 
করেন । তীর কবিতায় কেলাক! ফুল নাই। 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্ত আমরা 
যে উদ্‌ষোগী-তাহার বিশেষ কারণ, তীহ্কার 
ভাষার এই গুণ। খাটি বাঙ্গাল! আমাদিগের 
বড় মিঠে লাগে--ভরসা করি, পাঠকেরও 
লাগিবে। এমন বালতে চাই না ধে, ভিন্ন 
ভাষার সংস্পর্শে 'ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষা 
কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হুই- 
তেছে ও হইবে । কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে 
জাতি হারাইয় ভিন্ন ভাষার অস্কুকরণ মাজে 
পরিণত হস! পরধীনতা প্রাপ্ত ন! হুয়,তাহ।ও 
দেখিতে হ্য়। বাঙ্গাল। ভাষা ড় দৌটানার 
মধ্যে পড়িয়াছে। [ভ্রপথগামিনী এই শ্োত- 
স্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া! আমরা 
ক্ষুদ্র লেখকেরা মনেক্ ঘুরপাক খইতেছি। 
একদিকে সংস্কতের শোতে মরাগাজে উজান 
বছিতেছে-__ক তপধষটহ্ন প্রাড়বিপাক্‌ মলিক্ন,চ* 


সণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌক। সকল 


টানিক়া উঠাইতে পারিতেছে না--অ।র এক- 
দিকে ইংয়েজির ভয়াগাজে বেনোজল ছাপাইয়া। 
দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে-__মাধ্যাকর্ষণ 
ববক্ষা'র জান, ইবোলিউশম,ডিবলিউশন 'গ্রভৃতি 
জাহাজ, পিনেস, বজয়া, ক্ষুদে লঞ্চের জালা 
দেশ উৎপীড়িত, মাঝে শ্বচ্ছললিলাঞপুণ্যন্তোয়। 
কশাজী এই বাঙ্গাল! ভাষার শ্রোত: বড় ক্ষীণ 
বহিন্ডেছে। ত্রিবেণীর আবর্তে পড়িয়া লেখক 
তুলাকপেই ব্যতিবান্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুণের 
রচনার প্রচায়ে কিছু উপকার হইতে পারে। 
ঈশ্বর গুণের মার এক গণ, স্তীন্থার কৃত 


২৮৯ বঙ্কিমচক্জ্ের 


সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ন! অতি মনো 
হর। তিনি যে সকল রীতি-নীত্তি বর্ণিত করিয়া- 
ছেন, ভাহা, শনেক বিলুপ্ত হইগ্লাছে ব! হই- 
তেছে। সেসকল পাঠকের নিকট বিশেষ 
আদরণীয় হইবে, ভরসা করি। 
ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে 
বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইক়্াছে। আমরা 
শুতটা প্রশংসা করি না । ফলে তাহার ষে বর্ণ- 
নার শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার 
উদাহরণ এই সংশ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে 
দেখিতে পাইবেন। প্বর্যাকালের নদী,” “প্রভা- 
তের পদ্ম,” প্রভৃতি করেকটী প্রবন্ধে তাহার 
_পরিচয় পাইবেন । 
স্কুল কথা তা”র কবিতার অপেক্ষা তিনি 
অনেক বড় ছিলেন। তীহার প্রকৃত পরিচয় 
তীহান কবিতায় নাই। ধাহারা বিশেষ প্রতিভা 
শালী, তাভার! প্রায় আপন আপন সময়ের 
অগ্রবর্তী । ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবত্তী 
[ছিলেন। আমরা দুই একটা “উদাহরণ 
দিই। 
প্রথম, দ্রেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধন্শ, 
কিন্তু এ ধর্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে 
ছিল না । কখনও ছিল কি না বলিতে পারি 
না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখি! 
আনন্দ হয়, কিন্ত ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা 
বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন 
আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন 
আপন ধর্মকে ভালসাসিত, ইহা! দেশবাৎসল্যের 
স্তাঁয় নছে--অনেক নিকৃষ্ট । মহাত্বা রামমোহন 
রায়ের কর্থী ছাড়িয়া দিয়া ;রামগোপাল ঘোব 
ও হরিশ্চজ্ মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গাল! দেশে দেশ- 
বাৎসল্যের প্রথম নেত। বল! যাতে পারে। 
ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তীহাদিগেরও কিঞিৎ 
পুর্বগামী ৷ ঈশ্বর গুষ্টের দেশবাৎসল্য তছা- 
দের মত ফলপ্রদ ন! হইয়াও হঙাহাদের অপে- 


গ্রস্থাবলী 


ক্ষাও তীব্র ও বিশ্তুদ্ধ। নিয় কয় ছত্র পদ্ত ভরসা 
করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন, -- 
ভ্রাতূভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে, 
প্রেমপুর্ণ নয্নন মেলিয়া। 
কতরূপ স্গেছ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলির] ॥ 

তখনকার লোকের কথ! দুরে থাক, 
এখনকার কয়জন লাক ইহা বুঝে ? এখন- 
কার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের 
সমকক্ষ? জশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও 
তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের 
প্রতি ফিরিয়াও চাছিতেন না, দেশের কুকুর 
লইয়াও আদর করিতেন। মাতৃভাষা সম্বন্ধে 
যে কবিতাটা আছে, পাঠককে তাহা! পড়িতে 
বলি। “মাতৃ সম মাতৃ ভাঁষা;” সৌভাগ্য ক্রমে 
এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের 
সময়ে কে সাহস করিয়! এ কথা বলে? “বাঙ্গালা 
বুঝিতে পারি,” এ কথা স্বীকার করিতে অনে- 
কের লজ্জা হইত । আজিও না কি কলিকাতায় 
এমন অনেক ক্কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহার! 
মাতৃভাষাকে স্বণা করে, যে তাহার অনুশীলন 
করে, তাহাকেও ত্বণা। করে এবং আপনাকে 
মাতৃভাষা! অস্থশীলনে পরান্ুখ ইংরেজিনবীশ 
বলিয়! পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব-বন্ধির 
চেষ্টা পায়। বখন এই মহাত্বারা সমাজে 
আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ 
হইবার অনেক বিলম্ব আছে। 

দ্বিতীয়, ধর্ম । ঈশ্বর গুপ্ত ধরেও সঙ্গ- 
কালিক লোকদিগের অগ্রবর্থী ছিলেন । তিনি 
হিন্দু ছিলেন,কিন্ত তখনকার লোকদিগের ভ্কায় 
উপধর্ণাকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না । এখন বাছা! 
বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়তুক্ 
অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ব সেই 
বিশুদ্ধ, পরমষ্জলময় হিন্মুধর্্ম গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন । সেই ধর্দের বথার্থ মর্ম কি, তাহ। 


কবি ঈশরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব |. 
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রম 
অবগত হইবার জন্ত, চিনি সংস্কংত অনভিজ্ঞ খণ্ড মান্রে। বাছিয়। বাছিয়! সর্কোৎকৃষ্ট কবিতা- 


হইয়াও অধ্যাপকের সাচাব্যে বেদাপ্তাদি দর্শন. 
শাস্ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 'এবং বুদ্ধির 'অসা- 
ধারণ প্রাথ্ধ্য হেছু সেসকলে যে তাহার বেশ 
অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহার গ্রণীত গদা- 
পদ্যে তাহ। বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে 
ঈশ্বর গুপ্ত ব্াঙ্ম ছিলেন, মাদিব্রক্ষদমাজভুক্ত 
ছিলেন এবং তত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিণেন। 
ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তা, উপ।- 
সনাদি করিতেন । এ ভগ্ঠ শ্রদ্ধ'্পদ আীধুক 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিক্টট ছিনি গঞিচিত 
ছিলেন এবং আদৃত হইহেন। 

তৃতীয় । ঈশ্বর গুণের রাজনীতি বড় উদার 
ছিল। তাহাতেও ঘে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী 
ছিলেন, নে কথ! বুঝাইতে গেপে অনেক কথ! 
বলিতে হয়ঃ স্থুতরাং নিবন্ত হইলাম । 

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কণা 
বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈখর গুপ্ত যত পদ্য 
লিখিয়াছেন, এত আর কোন বালী লেখে 
নাই। গোণাল বাবুর অস্থমান, তিনি প্রান 
পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। 
সাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে,ঠাহ। 
উহ্থার ক্ষুত্রাংশ | যদি তাহা, গতি বাঙালী 
পাঠক সমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ 
আরও প্রকাশ করা যাঈবে। এ সংগ্রহ প্রথম 
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গুলি থে ইশাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এমত 
নহে । যদি সকল ভাল কবিশাগুলিই প্রথম 
খণ্ডে দিব, তবে অন্ান্ত খণ্ডে কি থাকিবে ? 

নির্বাচন্কালে আমার এই শক্ষ্য ছিল যে, 
ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে 
শাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব । এজন্ত 
কেবল আমার পছন্দমত কবিতাগুলি না 
তঁশিগা সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলি- 
মা্তি অথাৎ কবির যত বকম রচনা প্রথা! ছিল, 
সকল রকমের কিছু কিছ উদাহরণ দিয়াছি। 
কেবণ যাহা অপাঠ্য, তাহারই উদাহরণ দিই 
নাই। আর হিতগ্রভীকর”, “বোধেন্দুবিকা শঞ্, 
“প্রবোধ-প্রঙাকর” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু 
সংগ্রহ করি নাই। কেন না, সেই গ্রন্থগুলি 
অবিকল পুনমু্রিত হইবার সম্তাবন! আছে। 
তত্র তাহার গপ্ত রচন। হইতে কিছুই উদ্ধত 
করি নাই। ভরপা করি, তাহার স্বতন্ত্র এক- 
খণ্ড গ্রকাশিত হইতে পা'রবে। 

পরিশেষে বস্তধ্য যে, অনবকাশ--বিদেশে 
বাস গ্রড়ৃতি কারণে আনি মুদ্রাঙ্কনকার্যের 
কোন তত্বাত্রধান করিতে পার নাই। তাহাতে 
যদি দোষ হইয়। থাকে, তবে পাঠক মাঁজ্জনা 
করিবেন। 

শবঙ্ষিমচন্জ্র চট্টাপাধ্যায়। 


ম্বঙ্গ্পন্েন্ত নিলান্সজীহলী ॥ 
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চারি বংসর গত হইল, বঙ্গদর্শন-প্রকাশ 
আর্ত তয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, 
তখন আমার কতক গুলি বিশেষ টদ্দেশ্ ছিল। 
পত্রহ্ছচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলীম। 
কতকগুলি অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধি- 
কাংশই দিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন 
রাখিবার প্রয়োঞ্জন নাই । 

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারস্ত হয়, 
সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক 

প্পত্রের অভাব নাই । যে অভাব পূর্ণ করিবার 

ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে 
বান্ধব, আধ্ধ্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহ? পৃরিত 
হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর 
প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর 
ব্যক্তি এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া 
আমি অত্যন্ত আহলাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্ত 
আমি যে শ্রমস্বীকার করিয়াছিলাম, তাহ! 
সার্থক বিবেচনা করি । তাহাদিগকে ধন্যবাদ 
পুর্ধক আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি । 

এ সংবাদে কেহ সত্তষ্ট, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে 
পারেন। এ কথায় আত্মপ্লাঘার বিষয় কিছুই 
নাই; কেন না, এমন ব্যক্তি বা এমন বস্তু 
জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ লা-কেহ অন্ু- 
রক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু 
থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাহার কষ্ট- 
দায়ক হইবে, তীহার প্রতি আমার এই নিবে- 
দন যে, যখন আমি বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, 
তখন এমত সংকল্প করি লাই সে, যতদিন 
বাঁচিব, এই বজগদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রত- 
বিশেষ গ্রহণ করিয়! কেহই চিরদিন তাঁছাতে 
আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণ- 
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স্থায়ী, এই অল্প কালমধ্যে সকলকেই অনেকগুলি 
অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়,এই জন্ত কোন একটীতে 
কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহ- 
সংসারে অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে 


. যে তাহাতে এই জীবন মৃত্যুক'ল পধ্যস্ত নিবন্ধ 


রাখাই উচিতত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ 
গুরুতর ব্যাপার নগে, এবং আমিও তাদৃশ 
গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র 
নহি। ধাহারা বঙ্গদর্শনের লেখ! দেখিয়৷ ক্ষুব্ধ 
হইবেন, তাহাদের প্রতি আমার এই নিবেদন । 
আর ধাহার! ইচাতে আহ্লাদিত হইবেন, 
তাহাদিগকে একট মন্দ সংবাদ শুনাইতে 
আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ 
রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে .এই 
পত্র পুনর্জীবিত হুইবে না, এমত অস্বীকার 
করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে শ্বতঃ 
অন্ততঃ ইহ পুনগ্রাীঁবি 5 করিবার ইচ্ছা রহিল। 
বঙ্গদর্শন-সম্পাদন-কালে আমি অনেকের 
কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি, সেই কৃত- 
জ্ঞতাম্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান 
কার্ষা। 

প্রথমতঃ,সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি 
বিশেষ বাধ্য । তাহারা! যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের 
প্রতি আদর ও শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! 
আমার আশার অতীত। আমি একদিনের, 
তরেও ব্যক্তিবিশেষেন্ধ আদর ও উৎসাহের 
কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের 
এই উৎসাহ ও যত্ব না দেখিলে, আঙি এতদিন 
বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। এই বৎসর 
বঙ্গদর্শনের গ্রাতি তাদৃশ ধত্ধ করি নাই, এবং 
১২৮২ সালে বঙ্গদর্শন পূর্ব পূর্বব বৎসরের তুল্য 


বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ । 


য় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব 
ব! অমান্থ! দেখি নাই। ইহার জন্ত আমি বঙ্গীয় 
পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তৎপরে, 
যে সকল কৃতবিদ্ধ স্থলেখকদিগের সহায়তাতেই 
বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাহাদিগের 
কাছে আস্ত এই অপরিশোধনীয় ধণ স্বীকার 
করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাবু যোগেন্দ্রচন্্র ঘোষ, বাবু রাজরুষ মুখো- 
পাধ্যায়ঃ বাবু অক্ষয়চন্ত্র সরকার, বাবু রামর্দাস 
সেন, পণ্ডিত লালযোহন বিষ্তানি ধি, বাবু 
প্রফুল্লচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপিশক্তি, 
বিপ্তাবস্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের 
উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহা- 
তা লাভ করিয়াছিলীম, ইহ! আমার অন্ন 
শ্রাঘার বিষয় নয়। 

আর একজন আমার সহায় ছিলেন__ 
সাহিত্যে আমার সহায়; সংদারে আগার সুখ- 
ছুঃখের ভাগী__ত্তাহার নীম উল্লেখ করিব মনে 
করিরাঁও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এন্ট 
বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতে 
দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া- 
ছিলেন। তাহার জন্গ তখন বঙ্গলনাঞ্জ রোদন 
করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে তাহার 
নামোল্লেখও করি নাই! কেন, তাহা কেহ 
বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাগ্গার ভাগ 
হইবে? কাহার কাছে দীনবদ্ধর জন্য কাদিলে 
প্রাণ জুড়াইবে ? অন্যের কাছে দীনবন্ধু স্ুলে- 
খক-_আমারঞরকাছে প্রাণতুল্য বন্ধ*-আমার 
সঙ্গী, সে শোকে পাঠকের সন্ধদয়তা হইতে 
পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখ- 
নও আর কিছু বলিলাম ন1। 
তৃতীয়, যে সকল সহযোগীবর্গ বঙগদর্শনকে 

উৎসাহিত করিয়ীছিলেন, তাহাদিগকে আমার 
শত শত ধন্যবাদ । ইহ্থাতেও মামার 'একটা 
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স্পদ্ধার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সংবাদ 
পত্র মাত্রেই বঙ্গদর্শনের অনুকুল ছিলেন। 
আঁধিক শুর স্পর্ধার কথ! এই যে, নিয়শ্রেণীর 
সংবাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা! করিয়া- 
ছিলেন। উংরেজের! বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রের 
বড় খবর রাখেন না। কিন্ত এক্ষণে গতাস্ু 
ইত্ডিয়ান অবজব'র বঙ্গরশনের বিশেষ সহায়তা 
করিতেন। আমি ইত্ডিয়ান অবজর্বর এবং 
ইণ্ডিম্নান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি 
পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজবর 
এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ 
মিরর অগস্তাঁপি উন্নতভাবে দেশের মঙ্গল-সাধন, 
করিতেছেন এবং ঈপ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রুপ 
মঙ্গলসাধন করি।বন) তাহাকে আমার শত 
সহত্র ধন্ঠবাঁদ। বঙ্গদর্শানের সছিত অনেক 
ব্ষিয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি ষে 
এরূপ সঙ্গদয়তা প্রকাশ পূর্বক বল প্রদান 
করিতেন, ইহা! স্তাহার উদ্দারতার সামান্য 
পরিচয় নহে । ৃ 

সহ্ৃদগ্নতা এনং বল, আমি কেবল অবজবর 
ও মিররের কাছে প্রাপ্ত.হইয়াছি, 'এমত নছে। 
দেশী সংবাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু প্রোটি ঘট 
এবং স্থিরবৃদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বার! 
আমি তন্রপ উপরুত, এবং তাহাদের কাছে 
আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ । নিরপেক্ষ সন্বিদ্ধান্‌ এবং 
যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক বিজ্ঞ এডুকেশন 
গেজেট ও ওজন্বিনী, তীক্ষ-দৃষ্টিশলিনী সাধা- 
রণী এবং সন্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি 
পত্রকে বহুবিধ আহ্ুকুল্যের জন্য আমি শত 
শত ধন্যবাদ করি। 

চারি বংসর হইল, বঙ্গদর্শনের পঞ্জে-ৃচন।য় 
বল্গদর্শনকে কালশ্রোতে জঙবুদ্বুদ বলিয়া 
ছিণাম, আজি সেই জলবুদ্বৃদ জলে মিশাইল | 


লর্পত্লেল্রর পুলক কানন | 


(১২৮৪ সাল) 


যখন বঙগদর্শনেয চতুর্থ ভাগ সমাণ্ড করিয়া 
আমি পাঠকদিগের নিকট বিদাঁয় গ্রহণ করি, 
তখন স্বীকার করিয়াছিগাম, প্রয়োজন 
দেখিলে স্বতঃ হউক অন্যতঃ হউক বঙ্গদর্শন 
পুনর্জীবিত করিব । 

বঙ্গদর্শনের লোপ জগ্তঠ আমি অনেকের 
কাছে তিরস্কত হইগাছি, সেই তিরস্কারের 
প্রাচুধ্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে 
যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে । 
প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহ। পুনগ্গীবিত 
হইল। 

যাহ! একজনের উপর নির্ভর করে,তাহ।র 
স্থায়িত্ব অনিশ্চিত । বঙ্গদর্শন যতদিন অ।মার 
ইচ্ছা, প্রবৃত্তি স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর 
নির্ভর করিবে, ততদিন বঙগদর্শনের স্থায়িত্ব 
অমন্তব। এজন্ঠ আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় 
কাঁ্ধ্য পরিদ্যাগ করিল[ম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব 
বিধান করাই আমার উদ্দেশ্ট । 

যাহার হুন্তে বঙ্গদর্শন স্বমর্পণ করিলাম, 
তাহার দ্বারা ইহা পূর্ববাপেক্ষা শ্রীরৃদ্ধি লাভ 
করিবে, ইহা! আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে, 
তাহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত আছি। 
তিনি নিজের উপর নির্ভর যত্ত করুন ন৷ 
করুন্‌, দেশীয় সুলেখক মাত্রেরই উপর অধিক- 
তর নির্ভর করিবেন । তাহার ইচ্ছা, ব্গদর্শনকে 
সুশিক্ষিতমণ্ডলীর সাধারণ উত্তিপত্ররূপে 


পরিণত করেন। তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী 
এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে । 

ঈউরোপীয় সামগ্রিক পত্র এবং এতদ্দেশীয় 
সাঁময়িক পত্রের বিশেষ গ্রভেদ এই যে,এখানে 
ধিনিই সম্পাদক, তিনিই প্রধান লেখ ক-__ইউ- 
রোপীয় সস্পাদক মাত্র- কদচিৎ লেখক । পত্র 
এবং প্রবন্ধের উদ্বাভের তিনি ঘটক মাত্র - স্বম্নং 
বরকর্তা হইয়! সচতাঁচর উপস্থিত হন না, 'এবার 
বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল। 

যাহা সকণের মনোনীত, তাহার সহিত 
সম্বন্ধ গৌরবের বিষয় । আমি সে গৌরবের 
আকাজ্ষা! করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত 
আমার স্বপ্ধাবিচ্ছেদ তই না। যতদিন বঙ্গ- 
দর্শন থাঁকিবে, আমি ইহার যঙ্গলাকাজ্ষা 
করিব এবং যদি পাঠকের বিরক্ত ন| হয়েন, 
তবে ইহার স্তপ্তে তাহাদিগের সম্মুখে মধ্যে 
মধো উপস্থিত হইয়। বজদর্শনের গৌরবে 
গৌরব লাভ করিবার স্পর্ধা করিব। 

এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের 
হক্তে সমর্পণ করিয়া আশীর্বাদ কন্ভিতছি যে, 
ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত তারতবর্ষ পরি- 
ব্যাপ্ত ইউক। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি-কষুপ্র শক্তি, সেই 
মহতী ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া বাঙ্গাল 
সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন কবি, 
ইহাই আমার বাসনা । 


স্বপীভ্দিনীন্ গুন লৎক্ষন্্তগোন্ত অহস্প+ 


প্রথম্‌ পরিচ্ছেদ । 


১০ পাপ 


রঙ্গভূমি। ] 


মহল্মদ ঘোরির প্রতিনিধি তুকস্থানীয় 
কুতব-উদ্দীন যুধিষ্ঠির ও পৃণ্থীরাজের সিংহাসনে 
উপবেশন করিয়াছেন। দিল্লী, কান্যকুজ, 
মগধাদি প্রাচীন সামাঁজাসকল যবনকরকব- 
লিত হইয়াছে । অশোক বা হর্বদ্ধীন, বিক্র- 
মাদিতা বা শিলাদিতা উভাদের পরিতাক্ত 
ছত্রতলে যবনযুণ্ড আশ্রিত হইয়াছে । যবনের 
শ্বেতচ্ছত্রে সকলের গৌরব ছায়ান্ধকারব্াপ্ত 
করিয়াছে । 

বঙ্গীয় ৬০৬ অব্দে ধবনকর্তক মগধ জয় 
হইল । প্রভূত রত্ররাশি সঞ্চিত করিয়। বিজয়ী 
সেনাপতি বখতিয়া খিলিজি রাজপ্রতি- 
নিধির চরণে উপটৌকন প্রদান করিলেন ! 

কুতব-উদ্দীন প্রসন্ন তইয়া বখতিয়ার 
খিলিজিকে পুর্বভারতের আধিপতো নিযুক্ত 
করিলেন। গৌরবে বখহয়ার খিলিজি 
রাজপ্রতিনিধির সমকক্ষ হইয়। উঠিলেন । 

কেবল ইহাই নহে, বিজয়ী সেনাপতির 
সম্মানার্থে কুতব-উদ্দীন মতাসারোহপুক্বক 
উৎসবাদির জন্য দিনাবধারিত কবিলেন! 

উৎসবধাঁসর আগত হইল । প্রভাতাবধি 
"বায় পিথোরার” প্রস্তরময় দুর্গের প্রাঙ্গণভূমি 
জনাকীর্ণ হইতে লাগিল । সশস্ত্র, শত শত 
সিন্ধুনদপারবাসী শ্বক্রুল যোদ্ধবগ বঙ্গাঙ্গনের 


চাঁরিপার্ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীড়াইল ; তাহা 


দ্বিগের করস্থিত উন্নতফলক বর্শার অগ্রভাগে 
প্রাতঃক্ছর্যাকিরণ জ্বলিতে লাগিল । মালাসংবন্ধ 


কম্থযদামের ন্যায় তাহ! দিগের বিচিত্র উদ্ভীষ- 
শেণী শোভ। পাইতে লাগিল। তৎপশ্চাতে 
দাস, শিল্পী প্রভৃতি অপর মুসলমানের বিবিধ 
বেশভূষ। করিয়। দণ্ডায়মান হইল। যে ছ্ই 
একজন হিন্দু কৌতুহলের একাস্ত বশবর্তী 
হইয়া, সাহসে ভর করিয়া! বঙ্গদর্শনে আসিয়া- 
ছিল, তাহার। তৎপশ্চাতে স্থান পাইল, অথব। 
স্থান পাইল না, কেন না, যবনদিগের বেত্রা- 
ঘাত-পীড়িত এব” ভীত হইয়া অনেককে 
পলায়ন করিতে হইল। ্‌ 
রাজপ্রতিনিধি সদলে সমাগত হইয়। 
রঙ্গাঙন্$র শিরোতাগে দণ্ডায়মান হইলেন । 
তখন রহস্য আরম্ত হইল। প্রথমে মল্পদিগের 
দ্ধ, পরে খড়গী, শূলী, ধাস্থুকী, সশস্ত্র অশ্া- 
রোহীর যুদ্ধ হইতে লাগিল । পরে মত্ত সেনা- 
মাতঙ্গসকল মাহুতসহিত আনীত হইয়। 
নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে লাগিল। 
দর্শকের মধ্যে মধ্যে একতানমনে ক্রীড়া 
সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে 
আপন আপন মন্তধ্সকল পরস্পরের নিকট, 
বাক্ত করিতে লাগিলেন। একস্থানে কয়ে- 
কট বর্ষীয়ান মুসলমান একত্র হইয়া বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতেছিলেন। ্‌ 
একজন কহিল, সত্য সতাই কি 
পারিবে ?” রর 
অপর উত্তর করিল, "না পারিবে কেন? 
ঈশ্বর যাহাকে সদয়ং সে.কি ন| পারে.?. 
রোস্তম পাহাড় “বিদীর্ণ করিয়াছিল, তাবে 


্ু টি ণালিবীর পরিবর্তিত সংস্করণে উজ মর 
বাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠকগণ এই অংশ পাঠজন্ত 
আগ্রহাদিত, সেই জন্য ইহ! আসর! প্রকাশিত করিলাম। 


ব৮ডি 


বখতিয়ার মু্ধে একটা হাভী মারিতে 
পারিবে ন। ?” 

তৃতীয় বাক্তি কহিল,"তথাপি উহার প্রত 
বানরের শ্তার শরীর,এ শরীর লইয়। মক্তহস্তীর 
সঙ্গে যুদ্ধে সাহস কর! পাগলের কাজ ।” 

প্রথম প্রস্তাবকর্তী। কহিল, “বোধ হয় 
খিলিজিপুল্র এক্ষণে তাহ। বুঝিয়াছে ; সেই 
জন্য এখনও অগ্রসর হইতেছে না।” 

আর এক ব্যক্তি কহিল, "আরে, বুঝি- 
তেছ না, বখতিয়ারের নৃতযার জন্য পাচজনে 
বড়যন্্র করিয়া এই এক উপায় করিয়াছ্ছে। 
বেহার জয় করিয়। বখ তিয়ারের বড় দত্ত হই- 
যাছে। আর রাজপ্রসাদ সকলই তিনি একক 
ভোগ করিতেছেন। এইজন্য পাঁচজনে বলিল 
ঘে, বখতিয়ার অমানুষ বলবান্,চাহি কি মত্ত 
হাতী একা যারিতে পারে । কুতব-্দীন 
তাহ! দেখিতে চাহিলেন। বখতিয়ার দস্তে 
লঘু হইতে পারিলেন না, সুতরাং অগত্য। 
স্বীকার করিয়াছেন।” 


এই বলিতে বলিতে রঙ্গাঙ্গনমধ্যে তুমুল 


কোলাহলধনি সংঘোধিত হইল । দরষ্টবর্গ 
সভয়চক্ষে দেখিলেন, পব্ধতাকার, শ্রাবণের 
জিগস্তব্যাপ্পী জলদীকার, এক মত্ত মাতঙ্গ, 
মাহুতকর্তক আনীত হইয়া, রঙ্গাঙ্গনমধ্ে 
হুলিতে ছুলিতে প্রবেশ করিল । তাহার মুহু- 
যৃুঃ শুগ্াস্কালন, মুন্ুযুছঃ বিপুল কর্ণতাড়ন, 
এবং বিশাল বক্ষিম দক্তদ্বয়ের অমল-স্থেত স্থির 
শোতা দেখিয়া দর্শকেরা সভয়ে পশ্চাদগত 
হইয়া টাড়াইলেন। পশ্চাদপসারী দর্শক- 
দিগের বন্তরষ্মারে, ভয়ন্থচক বাকো, এবং 
প্ষধবনিতে কিয়ৎক্ষণ বল্গাঙ্গন্মাধো অস্ক,ট 
কলরব হইতে লাগিল। অল্পক্ষণমধ্যে সে 
কখরব নিবৃত্ত হইল ।. কৌতুহলের আতি- 
শখ্যে সেই জনাকীর্ণ স্থল একেবারে শব্দহীন 
হুইল । সকলে কুদ্ধনিষ্থীগে বখতিয়ার ধিলি- 


বস্কিমচক্দরের খরস্থাবলী 


জির রঙ্গ প্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগি- 
লেন।." তখন বখতিয়ার খিলিজিও রুঙ্গ- 
মধ্যে" প্রবেশ করিয়। গজরাজের সম্মুখীন 
হইয়। দেখ। দ্রিলেন। ঘাহার। পুব্বে তাহাকে 
চিনিত না, তাহার। তাহাকে দেখিয়। বিস্য়।- 
পন্ন হইল, অপিচ বিরক্ত হইল । চ্টাতার 
শরীরে বৈরলক্ষণ কিছুই ছিল ন)। তাহার 
দেহের আয়তন অতি ক্ষ, গঠন অতি 
কদয্য। শরীরের সকল স্তীনই দোষবিশিষ্ট । 
তাহার বানুযুগল বিশেষ কুরূপশালিখের 
কারণ হইয়াছিল। "“আজাম্গলন্িত বাহু” 
সুলক্ষণ হইলে হইতে পাবে, কিন্তু দেখিতে 
কদধ্য সন্দেহ নাই । বখতিয়ায়ের বাভযুগল 
জান্থুর অধোভাগ পবাস্ত লব্ষিত, স্তরাঃ 


আরণানরের সহিত ত্রাহাপ দৃশ্তগত সাদৃশ্ত 


লক্ষিত হইত । ভাহাকে দেখিয়া একজন 
মুসলমান আর একজনকে কহিল, "ইনিই 
বেহার জয় করিয়াছেন ? এই শরীরে এত 
বল £” 

একজন অস্ত্রধারী হিন্দ যুবা নিকটে 
দাড়াইয়াছিল। (স কহিল, "পবধননন্দন ইস্ট 
কলিকালে যকটরূপ ধারণ করিয়াছেন ।” 

যবন কহিল, "তুই কি বলিস্‌ রে 
কাফের ?” 

হিন্দু পুনরপি কহিল, “পবননন্দন 
কলিতে মরক্কটবূপ ধারণ করিয়াছেন 1” 

যবন কহিল, "আমি তোর কথা বুঝিতে 
পারিতেছি না, তুই তীর ধন লইয়া আসির়।- 
ছিস্‌ কেন ?” 

হিন্দু কহিল, "আমি বালাকালে তীর- 
ধন্ধু লইয়া খেলা করিতাম । সেই অবধি 
অভ্যাসদোষে তীর-ধন্গ আমার সঙ্গে সঙ্গে 
পাকে |” 

যবন কহিল, “হিম্ুদিগের সে অভ্যাস- 
ক্লোষ ক্রমে ঘুচ্িতেছে। এ খেলায় আর 


নু 


শালিনীর পৃর্বস "স্করণের অংশ 


এখন কাফেরের সদ ৭ স্বভান এল্রা 
এ কি %” ও 

এই বলিয়া যধন বঙ্গ যম প্রতি অনিমেষ- 
লোচনে চাহিয়া রহিল বখতিয়ার নিজ 
দীর্ঘভুজে এক শাণিত র ধারণ করিষ়। 
বারণরাজের সম্মুখে টি | কিন্তু 
বারণ তাহাকে লক্ষ এ কারয়। ইতস্ততঃ 
সমযোগা প্রতিযোগী অন্বেষণ করিতে 
লাগিল । ক্ষদকায় এক: মনুষ্য যে তাহার 
রণাকাজ্কী হইয়। দাতার ছ. ইহ। তাহার 
হস্তিবুদ্ধিতে উপজিল না৷ বখতিয়ার মান- 
তকে অন্ুজ্ঞ। করিলেন ধু তস্তীকে তাড়া 
ইয়। আমার উপর দাও হাহুত গজশরীরে 
চরণাঙ্লি-সর্ধালন দ্বারা ক্ষত কবিয়। বখথ- 
তিয়ারকে আক্রমণ করিশ বখতিয়ার নিমেষ- 
মধ্যে কত্িশুগুপ্রক্ষেপ হই ॥ বাবতিত হইয়। 
শুষ্ডোপরে তীর কুঠারাঘ বরিল। যুখপতি 
বাথায় ভীষণ চীৎকার শাঁরয় উঠিল, এবং 
ক্রোধে পতনশীল পর্ব ২ বেগে প্রহার- 
কারীর প্রতি পাবমান হই : কুঠারাঘাতে সে 
বেগরোধের কোন সন্তান দিল ন!। দ্রষ্ট- 
বর্গ সকলে দেখিল যে, মা বখতিয়ার 
কর্দমপিগুবৎ দলিত হর । সকলে বাহ্‌- 
ত্তোলন করিয়া! "পলাও 1 ও শব্দ করিভে 
লাগিল। কিন্তু বখ সা জয় করিয়া 
আসিয়। রঙ্গভূমে া্ৎপ্ৰ হইবেন,কি 
প্রকারে ? তিনি তদপেশ তু শেয়ত বিবে- 
চনা করিয়। হস্তিপদতদ গ্রণত্যাগ মনে 
মনে স্বীকার করিলেন 

করিরাজ আত্মবেগত্া ঠাহার £পৃর্ঠের 
উপরে আসিয়া পড়িয়াইন: একেবারে 
বখতিয়ারকে দলিত কি « মানসে, শিজ 
বিশাব চরণ উত্তোলন ল.কিন্তু তাহা 
বখ.তিয়ারের স্কন্ধে স্থাপিবুঁ ইতে না হইতেই 
ক্ষয়িতমূল অটালিকার ঙ্গাঁ] সাব্দে রজ উৎ- 


২৮০ 


কীর্ণ করিয়৷ অকস্মাৎ যুখপতি ভূতলে পর্থড়য়। 
গেল। অমনি তাহার মৃত্যু হইল । 

যাহার। সবিশেষ দেখিতে না পাইল, 
তাহারা বিবেচন। করিল যে, বখতিয়ার 
খিলিজি কোন কৌশলে হস্তীর বধসাধন 
করিয়াছেন । তৎক্ষণাৎ মুসলমানমগুলীমধ্যে 
ঘোরতর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু 
অন্যে দেখিতে পাইল ফে, হস্তভীর গ্লীবার উপর 
একটি তীর বিদ্ধ রহিয়াছে । কুতব-উদ্দীন 
বাস্নত হইয়া সবিশেষ জানিবার জন্য মৃত- 
গজের নিকট আসিলেন,এবং স্বীয় অস্ত্রবিদ্ভার 
প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, এই শরবেধই 
হস্তীর মৃত্যুর একমাত্র কারণ; বুঝিলেন যে, 
শর অসাধারণ বাহুবলে নিক্ষিপ্ত হইয়। স্কুল 
হস্তিচন্ধ, তৎপরে হস্তিগ্রীবার বিপুল মাংস- 
রাশিশ্তেদ করিয়া মস্তিফ বিদ্ধ করিয়াছে । 
শরনিক্ষেপকারীর আরও এক অপুর্ব নৈপুণ্য 
লক্ষণ দেখিলেন। গ্রীবার যে স্থানে মস্তি 
এবং মেরুদণ্মধাস্থ মক্জার সংযোগ হঙ্- 
য়াছেঃ * সেই স্বানেই তীর প্রবিদ্ধ হইয়াছে । 
তথায় স্গচিমাত্র প্রবিষ্ট হইলে জীবের প্রাণ 
বিনষ্ট হয়- পলকমাত্রও বিলম্ব হয় না। এই 
স্থানে শরবিদ্ধ না হইলে কখনই বখ তিয়ারের 
রক্ষা সিদ্ধ হইত না। কুতব-উদ্দীন আরও 
দেখিলেন, তীরের গঠন সাধারুপ হইতে ভিন্ন । 
তাহার ফলক অতি দীর্ঘ, হুক্ম এবং একটী 
বিশেষ চিন্ছে অক্ষিত। তিনি সিদ্ধান্ত করি- 
লেন যে, যে ব্যক্তি এই শরত্যাগ করিয়া 
ছিল, সে অসাধারণ বাহুবলশালী ;. তাহার 
শিক্ষা বিচিত্র, এবং হস্ত অতি লব্ুগতি । 

কুতব-উদ্দীন গজঘাতী প্রহনরণ হস্তে গ্রহণ 


* [০0115 01১19122505 পাঠকমহাশয় 
*ত্রাইভ অব লেমরমুরে” এইক্গপ একটী 
বৃস্তান্ত মনে পড়িতে পারে । 


করিয়। দর্শকমগ্ডলীকে সম্বোধন পুর্বক ; কারি 
লেন যে, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল ?” 
কেহ উত্তর দিল ন!। কুতব-উদ্দীন 
: পুনরপি জিজ্তাসা করিলেন, "এ তীর কে 
'ত্যাগ করিয়াছিল?” 

ধে বন জনৈক হিন্দু শন্ত্ধারীকে 


তাড়না করিয়াছিল, সে. এইবার কহিল, . 


“জাহাপনা ! একজন কাকের এই স্থানেই 
তাহাকে আর দেখতেছি ন। 
কৃতব-উদ্দীন জ্রকুটি করিয়া কিয়ৎক্ষণ 
_বিমনা হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন,"্বখ - 
তিয়ার খিলিজি মততহস্তী যুদ্ধে বণ করিয়া- 
ছেন, তোমর! তাহার প্রশংসা কর। কোন 
কাফের তাহার, গৌরবের লাখব জন্ুইবার 
অভিলাষেঃ অর্থবা তাহার প্রাণ-সুংহার জন্য 
এই তীরক্ষেপ করিয়া থাকিবে । আমি 
টা সান করিয়া সমুচিত দণগুবিধান 
করিব। তোমর! সকলে গৃহে গিয়া আজি- 
ফা দিন জালনদে যাপন করিও ।” ূ 
ইহা শুনিয়া দর্শকগণ ধন্যবাদ পূর্বক 
স্থানে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইল। 


ইত্যবসরে কুত্ব-উদ্দীন একজন পারিষদকে . বেটি 
ৃ স্থিত তীর প্রদান করিয়া তাহার কর্ণে টু 
কর্ণে উপদেশ দিলেন; “হাহা. নিকট 


এইরূপ তীর দেখিবে, তাহাকে আমার নিকট 
লই মাসিবে। অনেকে সন্ধান কর” 












এত সে নিক পরিচিত 
হিন্দু যুবাকে, প্র ধৃত করিয়া আনয়ন 
করিল। "| 

রাজপ্রতিনিধিিরৃক্ষ উপস্থিত করিলে, 
কুতব-উদ্ীন মনোযোগ পূর্ব্ণক 
তাহাকে রশ করিতে লাগিলেন। 
টস অবসং ্ণযোগ্য । তাহার 
বয়ঃক্রম পর্থবূর্টতি বৎসরের ন্যুন। 


শরীর ১ রা 


শির! প্রক টা যুগল সুক্ম, তরললোম, 
হি ৪1 উন্নত। চক্ষঃ বিশেষ 
আয়ত নহে! অসাধারণ ওজ্জবল্য-গুণে 
আয়ত বশ োঁধ হইত! নাস। মুখের . 
উপযোগী; ] দীর্ঘ নহে, কিন্তু অগ্- 
ভাগ সক্ষম ।| ওঠার ক্ষুদ্র ; সর্বদা পরম্পবে 
ৰ অস্পষ্ট মণ্ডলার্ধ রেখায় 


| দতীয পি রঃ 
০৮ 25252" ২54 
রঃ রর লা 
যা মন ০ যা. |রুত 





রি তি 280০ 


গা এ পি শাম 





গলির? পর্বাধ-ক্য়ণের আশ । 


এবং? করিখাছি,।। 

3) কেন তুমি পাম লাহী খারিলো? 

খুব।। না মারিলে | হাতী আপনার 
সলাপভিকে মাবিভ | 

ঠত। শুনিয়া বথতিযর ধিশিজি পলি- 
লেন, " হাতী আমাক কি চরিত ?” 


যুব । চরপে দলিত চরিত 
বখতি। আমার কৃঠারকি জন্য চিখ » 
যুব।। হস্তীকে পপীলিকাদংশনের 


'ক্লুশাফ্ভব কবাইিবার জন। 

| কৃতব-উদ্দীমের ওষ্গারপ্রাণ্তে অন্পমাত্র 
এগ প্রকটিত হইল! নেপাঁঠি অপ্রতিভ 
গরেন দেখিয়া কুতব-উদদীদ হখন কহিলেন, 
"তুমি হিন্দু, মুসলমানে বল জান না। 
সেনাপতি অনায়াসে কুঈাপাতে হস্তি-বধ 
পরিত। তথাপি তুমি ষে সেনাপতির 
মঙ্গলাকাজ্ষা় তীরত্যা" 
ইহাতে তোমার প্রতি পঞ্চ হইলাম । 
তোমাকে প্ুরস্কত করি” এই বলিয়। 
কৃততবউদ্দীন, কোষাধাদের প্রতি যানে 
শভমুত্র। দিতে অন্থুমতি সঁরলেন । 

. যুঝ। স্কনিয়। ক্তিলেন "যবনবান্ত-প্রতি- 
নিণি! শুনিয়া 
সেনাপতির জীবনের যুদ্ধ কি এতমৃদরা ?” 

কৃতব-উদ্দীন কিলো, "তুমি রক্ষা না 
করিলে যে-সেনাপতির পবন বিনষ্ট হত, 
এমত নহে। ' তথাপি: ঘোপতির মর্ধাদা- 


নুসারে দান-_উচিত বটে? তোমাকে সহজ 


কারয়াছিলে--' 


লক্ষি হইলাম । ঘবন-, 









ভাবে আগাম প্রস্থ. ব বির চারবেজ। 
দিল্লীর 'শ্রেঠীদা তদ্িনিমদে ন্‌! (পলকে লক্ষ 
যু দিদে। | | 

কৃতব-উদ্দীন কহিলেন, “হইতে পার, 
তুমি ধনী । এজপ্স. সঅ.-ম্দা তোমার গ্রহণ- 
সোগা নহে । কিন্ত'তোষার বাকা সন্মান. 
নহে- তুমি সদভিদ্রে্ত কাধো উদ্যত হইয়া 
ছিলে বলিয়া অনেক ক্ষমা করিয়াছি--.অধিক 
ক্ষমা করিব না। আমি মে তোমার বাজার 
প্রতিনিপি, তাহা তুমি কি বিশ্মাত তষ্ঈটলে 1৮ 

যুবা। আমার বাক্ষার' প্রতিনিধি মেক্ষ 
ন্হে। 


কৃতব-উদ্দীন সকোপ-কটাক্ষে কহিলেন, 


"বে কে তোমার বাজ্জ।? কোন্‌ দেশে 
তোমার বাস ?” 
মূব।। মগধে আমার বাস। 
কৃত। মগণ এই বখতিয়ার কর্মক 
মবনরাজাতুক্ত হইয়াছে 
যুবা! মগধ দস্্াকভূঁক পীড়িত_হইয়াছে। 
কুত। দক্সা কে? | 
সুবা। বখতিয়ার খিলিজি । | 
কুতব-উদ্দীনের চক্ষে অগ্রি-স্ক, লিঙ্গ দিরা্ত 


হইতে লাগিল। টি "তোমার যু | 
উপস্থিত. 1” রঃ 
বুবা। হাসিয়। কহিলেন, ই 
কুত। আমার আজ্জায় তোমার প্রাণ" 
দণ্ড ত্টবে। অর্ুম ঘবন-সআাটের প্রীতিনিধি। : 
যুবা। আপনি যবন-দস্থ্যর ভীভষ়াল। * ' 
কৃতব-উদ্দীন ক্রোধে কম্পিত হইজেন। 
কিন্ত নিঃসহায় যুবকের . সাহস... . দেখিয়া ও, 
বিশ্কৃত টা (নর পিন্কে ১" 





নী লা দপ্রভো!. শন বুদ 
নচেৎ অনর্থক কেন টা করিবে ? 
ক বধ জার? ০ ৯ 
একা যঙতিয়ারের মনের তব, বুঝিষ্কা 
 স্থাসিলে্'; বলিলেন; -খখিলিজি. শাহাব ! 
হন্ভিটরণ হইতে আপনাকে বক্ষা করিয়াছি 
বির আপি, আমার : প্রাণরক্ষার জন্য যন 
করিতেছেন, 'ন্লিস্ত নিবৃজ্ত হউন । .আমি 
 আপনার'মজলাকাজগয় হন্তিবধ করি.নাই। 
আপনাকে একদিন স্বহত্তে বধ করিব 
_ বলিয়া আপনাকে হস্তীর চরণ হইডে (বক্ষ 
ক্করিয়াছি+ : -*.. 

বাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি উর 
'উভয্বের মুখাবলোকন: করিবেন । খিলিজি 
কহিলেন, "তুমি নিশ্চয় বাতুল। পনি 
প্রাণ হারাইতে বগিয়াছ; অন্তে রক্ষ। করিতে 
গ্রেঁজে-: ১ভাহাপ্বও . প্রতিবন্ধক . হইতেছ। 
ভান, আমাকে স্বহন্ে-বধ করিবার 
"এত সাধ কেন?” 

সুবা কেন:?- তুমি: চাটি তত 
পর্রগ- করিয়াছ।...জাষি মগধরাজপুতর । 
(ুদ্ধকালে হেমচন্জ যগধে থাকিলে তাহণ বব 
টা... 87৮48575875 

/ " কুতর়-উদ্দীন পক ছিলেন; "*তোমাঘং যে 
লি, দিতেছ' এবং তোমার“ঘৈরূপ পর্দা, 
ছাট তোকে ছাড়ি দে পাতিল 





' সন্বোধন/- কষা [হিতে 
, হিজ্মুকে-কি তাবিবছেন;? 


চর বণ 


তখন.বখ ভি্ার$ . 
১. "লাহাব !. এই 


চলিল কুতব-উগা 


বখতিয়া ক | ৮ ্জধিক্ষুলিজম্যণ 
ডা স্‌  পুরাককালববেত হয 
তবে এ বাক্তি সফাকে জগ্রিদয় করিবে ।” 

কুত। তথা রি পূর্বে 
নিব্বাগ করা কর্তব।'. .::-” 

* উভয়ে এইন্চথোপকর্ধন হইজেছিন 


ইতাবসরে দুর্গমর্ধে তুমুল ফোলাহল হই 
লাগিল। ক্ষণ'পরে]" ভি আসি 
সংবাদ দিল, বন্দী -প রি, 

- কুতব-উদ্দীন /দতঙ্. ট উজান 
করিলেন, “কি প্রবাঁরে 'পলাইল %.. 


বক্ষিগণ কহিল, “দুধে: একজন বন 
একটা অশ্ব লইয়| এফিরাইতেছিল, আমর' 
বিবেচন। 'কৰিলাম্‌ ষে, কোন খ্বসনিকের 
অশ্ব! আমরা; গাউকের ' নিকট : দিয় 
যাইতেছিলাম | আহার নিক্ষটে আসিবা- 
মা বন্দী চকিতে ন্তায় লম্ফ দিয়া শবে 
উঠিল, এরং'আশ্বেকঘাঘাত' করিয়া: বায়- 
বেগে দুর দিয়। কান্ত হইল,” 

“ কুত।- ভোমরা ৭ রী হইলে লা কেন ? 


রক্ষী ।. 'আমরা আস্থ শে মানিক 
সেসবের হইল ০ 
* “কৃত বীর াকেন$.: 
ঠেকিযা বীর সকল “পড়িল,।7 “২17. 
 কুত। যে. ই কে 
হলে কোক ৃ 
. প্রষী। পেথমে আমরা. বন্সীর. প্রতিই 
ক. নিবে ব করিনা 1. শক্ত জং, 


পালের 'সন্ান সা হা কে 


